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ভাষায় লিখিত অন্যান্ত প্রবন্ধাবলীতে আমি আমার সামান্য অর্জনের 
যংকিঞ্চিৎ সন্ধযবহার করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। মাতৃভাষার মাধ্যমে 
পঞ্চোপাসনার ইতিহাস প্রণয়নের ইচ্ছা আমি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনের লক্ষৌ অধিবেশনে (১৯৫৪-৫৫) ইতিহাস শাখার সভাপতিক্র 
অভিভাষণে প্রথম প্রকাশ করি। কিস্তু উহার পর ১৯৫৯ সালের 
আগষ্ট মাসের শেষ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের নান। কার্ষে ব্যস্ত 
থাকায় এয[বৎ সে ইচ্ছার পূর্ণ রূপদান করিতে পারি নাই। বিশ্ব- 
বিচ্ভালয় হইতে প্রকাশমান 70৮71709101 0156 10177016170 01 160215 
(15৬ 9271695 ) এর দ্বিতীয় সংখ্যায় এই গ্রন্থের মাত্র প্রথম ছুইটি 
অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯৫৯ সালের ৩১শে আগস্ট অবসর 
গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রতিশ্রুত কার্ধ সম্পাদনে তৎপর হুই। 
আরও দ্বাদশটি অধ্যায় লিখিয়া এবং পুর্ব প্রকাশিত প্রথম ছুইটি 
অধ্যায় পরিমাজিত ও পরিবধিত করিয়া চতুর্দশ অধ্যায়যুক্ত এই গ্রন্থ 
আমি কয়েক মাস পূর্বে প্রকাশকের হস্তে সমর্পণ করি । 

বাংলা ভাষায় ভারতীয় উপ।সক সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রস্থ 
স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত নহাশয় প্রথম রচন! করেন। তাহার “ভারত- 
বর্ধার উপাসক সম্প্রদায়” নামক গ্রন্থ ছ্ুইভাগে বঙ্গীয়াব সন ১২৭৭-৮৯ 
সালে (ইং ১৮৭০-৮২ ), কিছু কম শত বৎসর পুরে, প্রকাশিত হয়। 
ইহা! বঙ্গীয় বিছ্জ্জন সমাজের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে, এবং 
১৯১১ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার আরও ছুইটি পরিবধিত সংস্করণ বাহির হয়। 
তখনকার দিনের পক্ষে ইহ সবিশেষ পর্যবেক্ষণমূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রস্থ 
ছিল। দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের কিছু কম অর্ধশতাব্দী 
পুর্বে কলিকাতাস্থ এসিয়টিক সোসাইটির তদানীস্তন মুখপাত্র 452010% 
725০2101525এর যোড়শ (1828) ও সপ্তদশ (1828) সংখ্যায় হোরেস 
হেম্যান উইলসন মহোদয় [২61254595০5 01 82 17625 সম্বন্ধে 
কয়েকটি তথ্যপূর্ণ বৃহৎ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। এই প্রবন্ধগুলি 
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১৮৪৬ খৃষ্টাবে গ্রন্থাকারে 44 91560 ০6 02 051710%5 92০৫5 ০7 06 
1715 নামে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত 
উপরোক্ত গ্রন্থছ্ধয় মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে ইহা প্রতীয়মান 
হয় যে দত্ত মহাশয় উইলসন-প্রদশিত পথই অনেকাংশে অনুসরণ 
করিয়াছিলেন, যদিও তাহার গ্রন্থে তিনি নিজের ব্যাপক অধ্যয়ন ও 
পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণার সম্যবহার করিতে কার্পণ্য করেন নাই। এ 
প্রসঙ্গে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত স্বর্গায় যোগেন্্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
770)0 09565 07৮0 5205এর নামও কর! যাইতে পারে । এই 
গ্রন্থে হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়গুলির বিবরণ গৌণ এবং হিন্দু জাতি- 
বিভাগের বিবর্তনের আলোচনা মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল। উক্ত 
গ্রন্থাবলী বিশেষ তথ্যসমৃদ্ধ ও স্থলিখিত হইলেও ইহাদিগের রচনাশৈলী 
পুর্ণভাবে এযুগের আদর্শরূপে গণা হইতে পারে না। এ সকল চিন্তা- 
শীল গ্রন্থকারগণ প্রধানতঃ সাহিত্যগত প্রমাণপঞ্জীর এবং কখনও 
কখনও নিজেদের ব্যক্তিগত অভিচ্ভতার উপর নির্ভর করিয়া স্ব স্থ গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অবশ্ঠ তদ।নীস্তন যুগে এই জাতীয় আলোচনায় 
বিংশ শতাব্দীতে অনুস্থত বিজ্ঞানসম্মত এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ 
ব্যাপক ছিল না। এতঘ্যতীত প্রত্বতত্বগত প্রমাণ ব্যবহার করিবার 
সুবিধাও তাহার! পান নাই, কারণ সেযুগে এই জাতীয় প্রমাণাবলী 
অন্পই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহ] সত্বেও হোরেস হেম্যান উইলসন, 
অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণ তাহাদের রচিত পুস্তকগুলিতে 
যে পরিশ্রম, সমীক্ষা ও ভূয়োদর্শনের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন উহ। 
'আমাদিগের মনে গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 

প্রখ্যাত ভারততত্ববিদ্‌ ও সংগ্কতজ্ঞ পণ্ডিত ব্ব্গীয় রামকৃষ্ণ গোপাল 
ভাগ্ারকর মহাশয়ই প্রথম ইতিহাস বিজ্ঞানের ধারা অনুসরণ ও সাহিত্য 
ও প্রত্বতত্বগত প্রমাণসমূহের তুলন।মূলক বিচার করিয়া বৈষ্ণব শৈবাদি 
ব্রাহ্মণ্য হিন্দু সম্প্রদায়গুলির সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি প্রামাণিক 
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গ্রন্থ রচনা! করেন । ইহার নাম (21570050151 3০1)157% 21৮2 
17701 [611519%5 5956615 ; ইহা জার্মানীর 5608556916 সহর 
হইতে "71007010605 0116009] 5210199এ 171)05০1019018. ০0৫ 
[100-:4১:521 325921:01 (09101801155 06 11900-4৯1019010612 
চ1011010516 0100 £৯1621:6017051001)05) এর অন্ততম গ্রন্থরাপে ১৯১৩ 
খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ইহ ভাগ্ডারকর ওরিয়েপ্টাল রিসার্চ 
ইনৃষ্টিটিউট, পুনা হইতে পুনমুত্রিত হয়। ভাগ্তারকর মহাশয়ের গ্রন্থ বনু 
তথাপূর্ণ, ভাবসমুদ্ধ ও স্ুরচিত ছিল, এবং এজন্য ভারততত্ববিদ্‌ পণ্ডিত 
সমাজে ইহ সমধিক আদর ও সম্মন পাইয়াছিল। স্তার চার্লস এলিয়ট 
তাহার তিন ভলুযুমে বিভক্ত বিরাট গ্রন্থ 71605157% 0750 13549415157 
(1927 ) এর দ্বিতীয় ভল্যুমের কয়েকটি অধ্যায়ে প্রধান প্রধান হিন্দু 
ধর্মসম্প্রদায়গুলির সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদান করেন; তিনি 
অনেক ক্ষেত্রে ভাগ্ডারকরের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এলিয়টের 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইব।র প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত এতিহাসিক ও ভারত- 
তত্ববিদ্‌ স্বর্গ হেমচক্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের 11657121511 06 
96%) ০1 056 72271915150? ০ 06 ৮475124 ৩৪০ এর প্রথম 
সংস্করণ কলিকাত। বিশ্ববিগ্ঠালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ভাগারকর 
মহাশয়ের পুর্বোক্ত গ্রন্থে প্রতুতত্বগত প্রমাণসমূহ অংশতঃ বাবহৃত 
হইলেও, রায়চৌধুরী মহাশয়ই প্রথম বৈষ্ণব ধর্ম সংক্রান্ত এজাতীয় 
নিদর্শনাবলীর সহিত সাহিত্যগত প্রমাণসমূহের তুলনা করিয়া এই 
ধর্মসন্প্রদায়ের অভ্যুর্থান ও বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করেন। ইহার 
পরিমাজিত ও বিশেবরূপে পরিবধ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৬ খুষ্টাব্ে 
বিশ্ববিগ্ভালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বিজ্জন সমাজে এই গ্রন্থ প্রভৃত 
সম্মান ও প্রশংসা লাভ করে। বন্ধে হইতে ১৯২৮ খুষ্ট/ব্দে ডি. এ. 
পাই মহাশয়ের 7915210%5 5০০ চা 17010, 27016 02 1775045 
নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়।ছিল। ইহার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য 
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ছিল এই যে ইহাতেই প্রথম সাম্প্রদায়িক চিহ্ণাবলীর কতকগুলি রীন 
চিত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার 9012285, ৬1০50112820 
/৯1021015052010এর 4৯551510917 0011:8601: ও 920156215 
ছিলেন। সে সময়ে উক্ত চিত্রশালার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদাযুতুক্ত হিন্দুর 
তিলকলাঙ্চনাদি শোভিত অনেকগুলি মডেল সংগৃহীত হইয়াছিল । 
উহাদিগের অনেক কয়টির এবং “নামম্ চিহ্ুগুলির মুদ্রিত চিত্র এই 
গ্রন্থের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য । 

ভাণ্তারকর ও রায়চৌধুরী মহাশয়ের গ্রন্থ প্রথম প্রকাশনের পর 
কিঞ্চিন্ন্যন গত অর্ধশতাব্দী কালের মধ্যে কয়েকটি নূতন প্রত্বতত্বগত 
প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে । পূর্ববিদিত সাহিত্য ও পুরাতত্ব সম্পফিত এ 
জাতীয় তথ্যাবলী নৃতন নৃতন ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই সকল 
কারণে পুর্বসথরিদিগের দ্বারা নিদিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া পুরাতন ও 
নৃতন তথ্যসমূহের সাধ্যমত সদ্যবহারপূর্ক আমি মাতৃ-ভাষায় 
পঞ্চোপাসনার ইতিবৃত্ত রচনায় প্রবৃন্ত হইয়াছি। অনেক ক্ষেত্রে আমি 
আমার পূর্ববতীদিগের মত গ্রহণ করিয়াছি, আবার কোনও কোনও স্থলে 
আমি তাহাদিগের মত গ্রহণ করিতে পারি নাই । যেখানে যেখানে 
তাহণদিগের সহিত আমার মত পার্থক্য হইয়াছে, সেই সেই স্থলে আমি 
যুক্তির দ্বারা আমার মত প্রতিষ্টা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রসঙ্গত: 
আমি ইহা বলা আবশ্যক মনে করি যে যে সকল প্রত্বতত্ব ও সাহিত্যগত 
প্রমাণ আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে, উহাদের অধিকাংশই 
আমার পূর্ববর্তদিগের সময়ে অপরিজ্ঞাত ছিল। আমি এখানে মাত্র 
একটি বিষয়ের প্রতি সহ্গদয় পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিব । 
বর্তমান গ্রন্থেব চতুর্থ অধ্যায়ে “বীরবাদ' ও “ব্যহবাদের' সম্বন্ধে আমার 
মীমাংস। সম্ভবপর হইত না, যদি না আমি মোরা শিলালেখের প্রকৃত 
তাৎপর্য বায়ু পুরাণের একটি উক্তির সাহায্যে আমার পূর্বপ্রকাশিত 
প্রবন্ধীবলীতে ব্যাখ্যা করিতে ন! পারিতাম। হিন্দু মুতিতত্ব সম্বন্ধে 
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আমার দীর্ঘদিন যাবৎ অনুশীলনও আমাকে এই গ্রন্থরচনায় প্রভূত 
সাহায্য করিয়াছে । ইহ! সত্বেও আমি অকুষঠচিত্তে পূর্বস্থরিদিগের 
নিকট আমার খণ স্বীকার করিতেছি, কারণ তাহারা পথিকৃৎ, 
মার্গ প্রদর্শক | 

বিভিন্ন উপাসনা ও উপাসকদিগের কথ! বলিতে গিয়া আমি প্রতি 
ক্ষেত্রে উপাস্য দেবতার আদি রূপ ও উহার বিবর্তন সম্বন্ধে ইতিহাস- 
সম্মত আলোচনা করিয়া উহার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি ব্যাখ্যান করিতে 
চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রচেষ্টায় উপাম্ত দেবতানিচয়ের বাহ্য নিদর্শন- 
উহাদের মূর্ত ও অমূর্ত প্রতীকসমৃহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সহায়ক 
হইয়াছে । সাহিত্য ও প্রত্বতত্বমূলক প্রমাণপঞজীর সাহায্যে আমি ভিন্ন 
ভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস 
সংক্ষেপে প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুষ্টীয় 
পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দী পর্যস্তই এই ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে; গ্রন্থের 
পরিসর বৃদ্ধির ভয়ে আমি সাধারণতঃ পরব্তীকালের এ জাতীয় 
ইতিবৃত্ত সম্কলনের চেষ্টা করি নাই। বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায়ের শ্রী, বর্গ, 
সনকাদি, রুদ্র ও গোড়ায় নামক পাঁচটি প্রধান শাখার এঁতিহাই এ গ্রন্থে 
আলোচিত হইয়াছে। প্রখ্যাত মহারাষ্ত্রীয় বৈষ্ণব সাধু নামদেব ও 
তুকারামের প্রসঙ্গ এ গ্রন্থে বিবৃত হয় নাই। তুকারাম সপ্তদশ শতাব্দীর 
ও নামদেব তাহার কিছু পূর্বকালের লোক ছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে 
বৈষ্ণবধর্মমতের সম্প্রসারণে তাহাদের অবদান অপরিসীম সন্দেহ নাই, 
কিন্ত প্রকৃত পক্ষে তাহারা কোনও বিশিষ্ট বৈষ্ণব শাখার প্রবর্তক 
ছিলেন ন1। শৈব ধর্মসন্প্রদায়গুলির অআলোচন। প্রসঙ্গে আমি কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে পূর্বনিদিষ্ট সময় সীম! অতিক্রম করিয়াছি, কারণ দক্ষিণ 
ভারতীয় ছুই একটি শৈব সম্প্রদায় ইহার অব্যবহিত পরে পূর্ণ রূপ প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। শক্তি উপাসনার প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হইলেও ইহার স্থগঠিত 
রূপ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, কাজেই ইহার বিবৃতি প্রদানে আমাকে 
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পূর্বনির্দিষ্ট কালসীমা অতিক্রম করিতে হইয়াছে । সৌর ও গাণপত্য 
সম্প্রদায় ছইটির উত্তব ও স্থিতিকাল উপরের তিনটি সম্প্রদায়ের তুলনায় 
গৌণ, সুতরাং এক একটি অধ্যায়ে আমি উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি । সর্বশেষ অধ্যায়ে আমি অল্প পরিসরে ম্মাপ্ত 
পঞ্চোপাসনার সংক্ষিপ্ত আলোচন! করিয়াছি; পূর্বপ্রকাশিত এ জাতীয় 
গ্রন্থাদিতে এ প্রসঙ্গ আলেচিত হয় নাই। অবশ্য ঢ 81001791এর 
481৮ 00%61012 ০01 2617200%5 111905.01 11119, এবং 1%017121 
-৬/11112105এর 17170% 16110705116 2. 77150%21% নামক 
স্বরচিত গ্রন্থদ্ধয়ে এবিষয়ে কিছু আলোচন! আছে । কিন্তু আমি সবিনয়ে 
নিবেদন করি যে আমিই প্রথম এ প্রসঙ্গ সাহিত্য ও প্রত্বতত্বগত 
প্রমাণের সাহায্যে বিস্তৃততর ভাবে অনুশীলন করিয়াছি । যে সকল 
সংস্কৃত শ্লোকাদি গ্রন্থমধ্যে উদ্ধত হইয়াছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি 
উহাদের সরল বঙ্গানুবাদ দিয়াছি, মাত্র কয়েকটি সহজবোধ্য উদ্ধৃতির 
অনুবাদ দিই নাই। পাদটীকার ব্যবহার খুব অল্পই কর! হইয়াছে, তবে 
আমার ভিন্ন ভিন্ন উক্তির সমর্থক প্রমাণ আমি কোথাও কোথাও বন্ধনীর 
মধ্যে উল্লেখ করিয়াছি। যে গ্রন্থপঞ্জী পুস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত 
করিয়াছি, আমি উহার অন্তভূ্ত গ্রস্থরাজির সাধ্যমত সদ্যবহার করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছি। পাঠকবর্গের স্থবিধার নিমিত্ত একটি বিস্তৃত বিষয়ন্থচী 
গ্রন্থারভ্তে দেওয়া হইয়াছে । ইহার শেষভাগে একটি শব্দস্চী দেওয়। 
হইল ; ইহ! যতদুর সম্ভব পূর্নাঙ্গ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিভিন্ন 
ধর্ম সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যবহৃত তিলকাদি লাঞ্চন পাঁচটি চিত্রে মুদ্রিত 
হইয়াছে, এবং এই নামম্‌, চিহ্ৃগুলির এঁতিহ্ায ও ব্যাখ্যাও সংক্ষেপে 
আলোচিত হইয়াছে । এই জাতীয় গ্রন্থে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা যে 
কত অধিক তাহ বল! যায় না। ব্বল্পপরিসর ভূমিকা মধ্যে গ্রন্থের 
অন্যান্য আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি সম্ধদয় পাঠকবর্গের মনোযোগ 
আকর্ষণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে । আমার বিশ্বাস যে তাহারা 
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বিশ্লেষনী দৃষ্টির সাহায্যে আমার বিভিন্ন মীমাংসার যৌক্তিকত। বিচার 
করিবেন। 

এখন আমি এই গ্রন্থ রচন। প্রয়াসের সহিত সংযুক্ত কতিপয় ভর্র- 
মহোদয়ের প্রতি আমার আত্তরিক কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করা কর্তব্য মনে 
করি। প্রথমেই পরম শ্রদ্ধাম্পদ প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও মনীষী শ্রীযুক্ত 
অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়কে আমার বিনীত কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। 
তাহার উৎসাহ ও প্রেরণা আমাকে এই গ্রন্থরচনায় বিশেষরূপে সাহায্য 
করিয়াছে । নূতন দিল্লীর জাতীয় চিত্রশালার প্রত্বসংগ্রহের সুযোগ্য 
সংরক্ষক আমার পরম প্রীতিভাজন বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীযুক্ত সি. শিবরামমত্তি 
মহাশয় আমার অন্্রোধে প্রথম ছুইটি চিত্রপটের চিত্রগুলি স্বহস্তে 
অঙ্কিত করিয়া এবং এগুলি আমার গ্রন্থে মুদ্রিত করিবার অনুমতি দিয় 
আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। চিত্রগুলির 
ব্যখ্যান তিনি ইংরাজীতে দিয়াছিলেন ; আমি উহা! বাংলায় অনুবাদ 
করিয়া দিয়াছি। কুশলী চিত্রশিল্পী পরম কল্যাণীয় শ্রীমনোরঞ্জন সেন 
ইহাদিগকে মুদ্রণোপযো গীরূপে সজ্জিত করিয়া ও শেষ তিনটি চিত্রপটের 
বিষয়বস্তু সঘূত্ব অস্কিত করিয়া আমার আন্তরিক ধন্যবাদভাজন 
হইয়াছেন। শ্রীমনোরঞ্জন সেন তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চিত্রপটের বিষয়- 
গুলির কিছু অংশ ডি, এ. পাই মহাশয়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থের এবং কিছু 
অংশ 1৬5. ১. 0. 032112095এর 71৮6 541792070৮০ 10911 
7729615010৮ 177770%5 ( £১119179080, 1851 ) এর চিত্রাবলীর 
আদর্শে আমার নির্দেশান্ুুযায়ী অঙ্কিত করিয়াছেন। এজন্য উক্ত গ্রন্থ- 
কারছয়ের নিকট আমি খণী। এসিয়াটিক সোসাইটির স্যে গ্য গ্রন্থাগারিক 
শ্রীশিবদাস চৌধুরী সাধারণভাবে আমাকে সাহায্য করিয়া, এবং আমার 
প্রাক্তন ছাত্র পরম স্সেহাম্পদ শ্রীমান প্রতাপাদদিত্য পাল এই গ্রন্থের 
শব্দস্চী প্রণয়নে আমাকে সাহাষ্য করিয়া, উভয়ে আমার কৃতজ্ঞত। 
অর্জন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মলাট ও প্রচ্ছদপটের চিত্রাদির রক 
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আমি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। এগুলি বিশ্ব- 
বিছ্ভালয় কর্তৃক প্রকাশিত আমার অন্ত গ্রন্থ 198০৩107067 01 77700 
10070927021,9র জন্য প্রস্তুত কর! হইয়।ছিল। বিশ্ববিচ্ভালয়ের রেজিস্ট্রার 
ডন্টুর দুঃখহরণ চক্রবর্তী মহাশয় আমার এই গ্রন্থের জন্য এগুলি ব্যবহার 
করিবার অন্ুমতি সংগ্রহ করিয়া দিয়! আমার ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। 
সর্বশেষে আমি ইহার প্রকাশক “ফারম৷ কে. এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশন 
সংস্থার সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায় 
এবং তাহার সুদক্ষ সহকারী শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রচন্দ্ করকে আমার 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই । তাহাদের সজাগ তৎপরতা৷ ও অক্লান্ত 
চেষ্টার ফলেই অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ে ইহার প্রকাশ সম্ভবপর হইল। 
ন!ভানা প্রেসের কতৃপক্ষ বিশেষ যত্রসহকারে ইহার মুদ্রণকার্য সম্পদ্ন 
করিয়। আমার কুতজ্ভতা অঞ্জন কারিয়াছেন। 

মাতৃভাষায় এজাতীয় গ্রন্থরচনার আমার এই প্রথম প্রয়াস। 
স্থতরাং কিছু কিছু ক্রটি বিচ্যুতি থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। তবে 
সবিনয়ে নিবেদন করি যে ভাষ! সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সজাগ থাকিতে 
এবং আমার বক্তব্য সহজবোধ্যভাবে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি । বিশেষ 
সাবধানত৷ সত্বেও কিছু কিছু মুদ্রাকর ও অন্তজাতীয় প্রমাদ থাকিয়! 
গিয়াছে । অমি একারণ একটি শুদ্ধি ও সংযোজনীপত্র গ্রন্থশৈষে সংযোগ 
করিলাম। সবনামের বানান সম্বন্ধে অনবধানত। বশতঃ কয়েকটি ক্রটি 
লক্ষ্য করিলাম। মহেঞ্জোদরোর পরিবর্তে সর্বত্র মহেঞ্জোড।রো ও 
হরপ্লা কোথাও হরপ্লা আবার কোথাও হর।গ্পা রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। 
এরূপ ভ্রম গৌণ হইলেও ন। হওয়াই উচিত ছিল। বিদেশী পণ্ডিতগণের 
নাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংল। অক্ষরে দিয়ছি। কিন্তু 0308.01521705, 
ঢ]12০0, 70. 001701০ প্রভৃতি কয়েকটি নাম বোধ সৌকর্ধার্থে ইংরাজী 
অক্ষরেই লিখিয়াঁছি ; সর্বত্র সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভবপর হয় ন।ই। কিছু 
কিছু ভূল হয়ত আমার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে । আশ' করি সেগুলি 
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গৌণ ; তথাপি সেজন্ত আমি কুষ্টিত। সর্বশেষে আমার বিনীত নিবেদন 
এই যে ত্রান্গণ্য হিন্দু ধর্মসন্প্রদায়গুলির ক্রমিক বিবর্তনের ইতিহাস 
রচনার এই প্রচেষ্টা যদি সামান্যরূপেও ইহার পাঠকবর্গের এবিষয়ক 
কৌতৃহল উদ্রেক ও নিরসন করিতে দমর্থ হয়, তাহা হইলে আমি 
আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। 


২৮ মনোহরপুকুর রোড 
কলিকাতা-২৯ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
“বিজয়াদশমী”) ১৩৬৭ 


বিষয়সুচী 
ভূমিক! পৃষ্ঠা 


প্রথম অধ্যায় : পঞ্চোপাদনার পটভূমিক! রঃ ১-১৫ 
বৈদিক ও প্রাথেদিক ভারতীয়দিগের ধর্মচার, ১-৩) ভক্তি ও ভক্কি- 
বার্ধের উন্মেষ, ৩-৬; ভক্তি ও পূজ। ব্যস্তর দেবতাশ্রয়ী : ষক্ষ নাগা 
পূজা, ৬-৮ 7 এ সম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ নিদ্দেসের সাক্ষা, ৮-১২ 9 
সাধারণতঃ অবৈদ্িক দেবতাবৃন্দকে আশ্রয় করিয়া ভক্তিকেন্দ্রিক 
ধর্মসম্প্রদায়গুলির অভ্যুর্থান, ১২-৪ ; এবিষয়ে বরাহমিহিরের নির্দেশ, 
১৪-৫। 


দ্বিতীয় অধ্যায় : গণপতি-গাণপত্য ১৬-৩২ 


গণপতি-গণেশের প্রকৃত রূপ ও এতিহা, ১৬-২০; বিনায়ক ও 
বিনায়কমুক্তি, ২০-১; গণপতি সম্বন্ধে অমরকোষ, বৃহৎ্সংহিতাদি 
গ্রস্থের বিবৃতি, ২১-৩ ; বিভিন্ন প্রকারের গণেশমূতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়, 
২৩-৭। গাণপত্য সম্প্রদায় ও উহার ছয় বিভাগ সম্বন্ধে আনন্দগিরি 
(অনস্তানন্দগিরি ) ও ধনপতির বিবরণ, ২৭-৩০ 7 উক্ত বিবরণের 
এ্তিহানিকতা, ৩০-২ ; একভক্ত গাণপত্য সম্প্রদায়ের বিলোপ, ৩২। 


তৃতীয় অধ্যায় : বিধুঃ বৈষ্ণব "১৭ ৩৩-৫০ 


বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার প্রকৃত রূপ বিশ্লেষণ : আদিত্য 
বিধু, ৩৩-৪ 7 বিষু্র যজ্ঞবূপ, ৩৪-৬ 3 টিক বিষণ টবঞ্কবর্দিগের”ইষ্ট- 
দেবতার পৃর্ণরূপ নহেন, ৩৬$ সম্প্রদায়গত আদি নামসমূহ ( তন্মধ্যে 
বৈষ্ণব নামটির অনুল্লেখ ), ৩৭-৯) এই একাস্তিক তক্তিধর্ষের আদি 
পুরুষ সম্বন্ধে মহাভারতের প্রমাণ, ৩৯-৪০ 3 মহাঁকাব্যে ও বৈদিক 
সাহিত্যে বগিত নারায়ণও ইহার আদি রূপ নহেন, ৪*-১) সাত্বত 
বংশীয় বাসুদেব-কৃষ্ণই ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র ধর্মের আদি পুরুষ, ৪১-২ % 
খষি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ দেবকী পুত্র, ৪২-৪৪; বাস্থদেব-কৃষ্ণের সহিত বৈদিক 
খ 
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বিষু ও নাবাঁয়ণ দেবতাদ্য়ের সংমিশ্রণের ফলে কেন্দ্রীয় দেবতার বূপ- 
বিকাশ, ৪৪-৩; ইহার আর এক রূপতেদ-_গোপাঁল-রুষণ ; ৪৬৮) 
রবূপসংমিশ্রণের কাঁল, ৪৯-৫০। 


| চতুথ” অধ্যায় : বিঝুর--বৈষ্ঃব ডঃ ৫১-৭৯ 
ভাগবত-পাঞ্চরাত্র-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অভ্যুর্থান বিষয়ে পাণিনি ও 
পতগ্রলির সাক্ষ্য, ৫১-৪ ; বাঁহদেব-কৃষ্ণপুজক গোঠী সম্বন্ধে গ্রীকো। 
রোমান এতিহাসিক ও ভৌগোলিকদিগের উক্তি, ৫৫-৭7 ভাঁগবত 
ধর্মসন্প্রদায় সম্পর্কে প্রাক্‌ গুষ্টায় যুগের প্রত্রতাত্বিক নিদর্শন, ৫৭-৬০ | 
মোরা শিলালেখে লিখিত পঞ্চ বৃষ্চিবীরের প্রকৃত পরিচয়,_বীরপূজা, 
৬*-২ , সাম্বপূজা, ৬৩3 পাঞ্চরাত্র মতের বিশি্ অঙ্গ ব্যহবাদ, ৬৪-৭ ) 
ভগবানের পঞ্চরূপের অন্য চারিটি রূপ যথা পর, বিভব বা অবতার, 
অস্তঘামী ও অর্চা, ৬৭-৭০। গুপ্তযুগে ও উহার অব্যবহিত পরে 
ভাগবত সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণ বিষয়ে সাহিত্য ও প্রত্বতত্বগত প্রমাণ, 
৭০-৩। বাস্দেব-বিষ্ু-নারায়ণের মূর্ত প্রতীকসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, 
৭৩-৭৯ | 


পঞ্চম অধ্যায় : বিষু্-_-বৈঝঃব '** ৮০-৯৫ 
দক্ষিণ ভাঁরতে ভাগবত-পাঁঞ্চরীত্র-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণ, ৮০- 
২১ এ বিসয়ে শ্রীমস্ভাগবতের সাক্ষ্য, ৮২-৫ ১ ভাঁগবতে ভক্তিবাদ, 
৮৫-৭। দক্ষিণ ভাঁরতের বিষ্ভক্ত আড়বাঁরগণ , শ্রীবৈষ্ব আঁচার্ধ- 
দিগের এবং বৈষ্ণব সাধারণের উপর তাহাদের প্রভাব, ৮৭-৯৫। 


বন্ঠ অধ্যায় : বিধুঃ_বৈষ্ণব -** ৯৬-১১৯ 
বিভিন্ন আঁচধগে[ঠী প্রবত্তিত প্রধান প্রধ।ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়, ৯৬-৭) 
শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নাথমুনি, ৯৭-৮ উহার অন্যতম 
বিশিষ্ট আঁচার্ষদ্বয় যাঁমুনাচার্য ও বরামাশজ, তৎসমধিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, 
--৯৮-১০২ $ শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ছুই বিভাগ : “বড়কলই? ও “তেন- 
কলই” ১০২-৩ প্রখ্যাত আচার্য রামানন্দ ও তাহার শিষ্তগণ, 
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১০৩-০৪ | মধ্বাচার্ধ ও ব্রন্ম সম্প্রদায়, তৎ্সমধিত অবিমিশ্র দ্বৈতবাঁদ, 
১০৪-০৬। সনকাদি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত। নিম্বাঁর্ক ব। নিশ্বাঁদিত্য, তৎ- 
লমথিত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, ১০৭-০৮। বিষ্ণুস্বামী ও বল্লভাচার্য প্রবতিত 
রুদ্রসম্প্রদধায় : তত্সমধিত শ্তুদ্ধাদ্বৈতবাদ, ১০৯-১২। পূর্বভারতের 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদ্দায় ও উহার আদি পুরুষগণ, ১১২-১৩; মহাপ্রভু 
শ্রীরুষ্ণচৈতন্য ও তাহার পার্ধদগণ, ১১৩-১৬ ) গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের 
মূলতত্ব : অচিন্ত্য ভেদাভেদ, ১১৬-১৮। বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
ধর্মদর্শনের মূল উত্স : ১১৮-১৯। 


সগুম অধ্যায় : শিব-_শৈব তত ১২০-৪২ 
শিবের আদিম রূপ, তাহাঁর ও বিষ্ণুর রূপকল্পনাঁর মধ্যে মূলগত পার্থক্য, 
১২০-২১। প্রাঞ্বিদিক আদি শিব ও তাহার প্রতীকচিহ্নাদিঃ ১২১- 
২৪। শিবের বৈদিক প্রতিরূপ, রুদ্র, ১২৫-২৭ ১ শ্থেতাশ্বতর উপনিষদে 
রুদ্র ও ভক্তিবাদ, ১২৭-২৯ 7) অথর্বশিবস্‌ উপনিষদ ও রুদ্র-শিব 
উপ।|সন1, ১২৯-৩০। পাণিনি ও পতঞ্চলির গ্রন্থে রুদ্র-শিব» ১৩০-৩১ 
বৌদ্ধ সাহিত্যে শিব, ১৩১ ১ উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতের শিবপূজ। 
সম্বদ্দে বৈদেশিক লেখকদিগের সাক্ষ্য, ১৩১-৩২। মহাকাব্য ও 
পুরাণাঁদিতে শিব, ১৩২-৩৫ 7 শিবের বেদবাহতাঁর অন্ততম কাঁরণ £ 
শৈবদ্দিগের এক বিশেষ ধর্শীচরণ__-শিবলিঙ্গপূজ।, ১৩৫-৩৯ | শিবের 
মৃতিভেদ, ১৩৭-৪২ 3 শিব-শক্তি সমন্বয় : এলিফ্যাণ্ট। গুহামৃতি, ১৪২। 


অষ্টুম অধ্য।য় : শিব শৈবৰ ৮** ১৪৩-৬৯ 
গোঠীবদ্ধ রুদ্রোপাঁনক ও খণ্ধেদান্তর্গত কেশীস্থত্ত, ১৪৩-৪৫ | পাণিনির 
অষ্টাধ্যায়ীতে শৈবদিগের উল্লেখ, ১৪৫ 7 খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে পঞ্জাব 
ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে শৈবদিগের অবস্থান সম্বন্ধে বৈদেশিক 
লেখকদ্দিগের উক্তি, ১৪৬। পতগঞ্জলি ও শিবভাঁগবত, ১৪৭-৪৮ ১ 
পাঁশুপত ধর্মমত ও সম্প্রদায় এবং লকুলীশ, ১৪৮-৫১ ; আজীবিক 
ধর্মানুষ্ঠান ও পাশুপতবিধি, ১৫১-৫৩ 3 মাঁধবাঁচাধ, লকুলীশ পাশুপত 
মত ও পাশুপত স্ুত্র, ১৫৩-৫৫ ১ পাঁশুপতবিধি, ১৫৫-৫৭ 7 পঞ্চম পাশু- 


| ১1* 


পন্ত তত্ব : ছুঃখাস্ত, ১৫৭-৫৯। কাঁপালিক কালামুখাদি অস্তান্ত অতি- 
মাগিক সম্প্রদায়, ১৫৯-৬৩। পাশুপত সম্প্রদায়তৃক্ত বিদেশী ও দেশী 
উপানক, ১৬৩-৪, পাশুপত সম্প্রদায়ের বিস্তার সম্বন্ধে হিউয়েন সাংএর 
সাক্ষ্য, ১৬৫-৬৬ , পূর্ব ভারতে পাঁশুপত সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি, ১৬৬- 
৬৭। পাশুপত ধর্মাচরণের অপর এক ব্যাখ্যা, ১৬৮ ১ পাশ্তপত ধর্মমত 
ইত বা বহৃত্ববাঁদমূলক ১৬৯। 


নবম অধ্যায়: শিব ও শৈৰ 5৪৪ ১৭০৯৬ 
দক্ষিণ ভারতে পাশুপত সম্প্রদায়, ১৭০-৭১ , দক্ষিণ ভারতীয় শিব- 
মন্দির, ১৭১। তামিল শিবভক্ত (নায়নার ) গণ, ১৭২-৭৩) 
দেবারমূ স্তোত্র, শিবভক্তিমূলক তামিল গীতিকবিতা, ১৭৪-৭৬$ তিরু- 
জ্ঞান সন্বন্ধ, আপ্পার ও ুন্দরর, তিনজন প্রখ্যাত নায়নার, ১৭৪-৭৮ 
তিরুবাসগম ও মাণিকৃকবাসগহে)র, ১৭৮-৮০ | 

কাশ্মীর শৈবাচাঁধগণ : বস্থগ্রপ্ত ও কল্পট, ১৮১-৮২ 5 ছুইটি কাশ্মীর 
শৈব শাখা : স্পন্দশাস্ত্র ও প্রত্যভিজ্ঞাশান্ত্, এবং আচার্ধপরম্পরা, ১৮২- 
৮৩। কাশ্ীর শৈবদিগের ধর্মদর্শন অছ্বৈতবাদ্দ সমর্থক, ১৮৪-৮৮ » 
প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন, ১৮৮-৯০ | 


দশম অধ্যায়: শিব ও শৈব ** ১৯১-২১৬ 

সম্ভান-আচার্গণ ও সিদ্ধান্তশীস্্,। ১৯১-৯৩। আগমাস্ত শৈবাচার্ধ- 
গোঠী, ১৯৩-৯৪ 5, আগমশান্ত্র,। ১৯৪-৯৫ ১ আগমাস্ত শৈবদিগের 
বিভিন্ন দীক্ষা-বিধি, ১৯৫-৯৮ ১ আগমাস্ত শৈব ধর্মদর্শন, ১৯৮-২০১ 7 
_ক্রিয়াপাঁদ, ২০১-২। শুদ্ধশৈব সম্প্রদায় ও শ্রীক শিবাচার্ধ, ২০২- 
*৪ | বীরশৈব বা লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় ২০৪-০৫ , ইহার অন্যতম প্রধান 
পুরুষ : বসব, ২০৫-০৬ 7 আরাধ্য নামধারী ক্রাঙ্মণ শৈবাচার্ধগণ ২০৭- 
০৮) লিঙ্গায়ৎদিগের সামাজিক সংগঠন ও আচার ব্যবহার, ২০৮- 
১২ বীরশৈবদিগের ধর্মদর্শন, ২১২-১৫ | উপরিলিখিত বিভিন্ন শৈব 
লক্প্রদায়গুলির দার্শনিক তত্ববিচার, ২১৫-১৬। 


[ ১/০ ] 


একাদশ অধ্যায় : শক্তি শাক্ত ২ ৯১৭৪৯ 
শত্বি উপাসনার প্রাচীনত্ব : প্রাথেদিক যুগে মাতৃক। ও শক্তিগ্রতীক 
পূজা, ২১৭-২১5 বৈদিক সাহিত্যে স্ত্রীদেবতা, ২২১২৩, খগেদে 
বাক্‌দেবী ও দেবীস্থত্ত, ২২৩-২৫। উত্তর বৈদিক সাহিত্যে অশ্বিকাঁদি 
দেবীনিচয়, ২২৬-২৭, তৈতিরীষ আরণ্যকোক্ত দুর্গা-গায়ত্রী ও 
দুর্গা বর্ণনা, ২২৭-২৯ , মুগ্ডক উপনিষদে কালী ও করালী, ২২৯-৩০ ১ 
গৃহৃসথত্রাদিতে ভদ্রকাঁলী, শ্রী, ভবানী ইত্যাদি দেবীর বিভিন্ন নাম ও 
রূপ, ২৩০-৩১। মহাভারতের ছুর্গাস্তোত্রদ্বয়। ২৩২-৩৩ ১ হরিবংশের 
আর্ধীষ্তব, ২৩৩-৩৬ , অনার্ধপুজিত। দেবী, ২৩৬-৩৭ , দ্বেবী জ্রাণকন্ত্রা, 
২৩৭। মার্কগ্েয় মহাঁপুরাণের কষেকটি দেবীস্ততি, ২৩৮-৪০। দক্ষষজ্ঞ 
কাহিনী ও শক্তি-গীঠ, ২৪০-৪২১ দেশীষ ও €বদেশিক সাহিত্যে 
ভীমাস্থানেব উল্লেখ, ২৪২-৪৪। বিতিন্ন দেবীমৃক্তি পরিচয়, ২৪৪-৪৯। 


ভ্বাদশ অধ্যায় শক্তি ও শাক্ত ১*ত ২৫০৮৮ 
দেবীপুজার সার্বদেশিকতা৷ ও ভাঁরতীয বৈশিষ্ট্য, ২৫০-৫১ ; গ্রীক গ্রন্থে 
শক্তির একভক্ত ভারতীয় পূজক গোীর উল্লেখ, ২৫১ , দেবীপুজার 
এক পর্যায় বিষণ্ণ ও শিবপূজ। আশ্রষকাবী, ২৫২-৫৩ , বৃহতৎসংহিতায় 
শক্তি বা মাতৃক। পৃূজক-গোঠ্ীর সুস্পষ্ট উল্লেখ, ২৫৩-৫৪ » প্রাচীন 
শাক্ত রাজগণ, ২৫৫-৫৬। 

তন্ত্র ও তান্ত্রিক পূজা ২৫৬-৫৭, তান্ত্রিক সাহিত্য, উহার বৈচিত্র্য 
ও বৈশিষ্ট্য, ২৫৭-৬৪ ? তান্ত্রিক ধর্মচর্যা ও উহার প্রাচীনত্ব ও প্রকৃতি, 
২৬৪-৬৬ , তান্ত্রিক পুজায় গুরুবাদদ ও দীক্ষাঁবিধি, ২৬৬-৬৮ ? তঁন্ত্রিক 
শক্তি পূজকদিগের বিভিন্ন বিভাগ, ২৬৮-৭১, তান্ত্রিক শক্তি উপাসনায় 
অন্তর্যজন ও ভিন্ন ভিন্ন দেবী-গায়ন্ত্রী, ২৭২-৭৩। 

মধ্য ও পূর্বভারতে শক্তিপুজা, ২৭৪-৭৬ 7 বাংলাদেশে তান্ত্রিক 
শক্তি উপাসন! . দশ মহাবিদ্যার পূজা, ২৭৬-৭৯। বাংলার শারদীয়া 
দুর্গাপূজার এঁতিহা, ২৭৯-৮২ . উহার বৈশিষ্ট্য : নবপত্রিকা পৃজা ও 
শীবরোৎসব, ২৮২-৮৪। শক্তিতত্ব ২৮৫-৮৬১ কুগুলিনী শক্তি ও 
যট্‌চক্রভেদ, ২৮৬-৮৮। শাম্তবদর্শন ও শাক্ততত্ব, ২৮৯-৯০। 


[১৮১ ] 


জয়োদশ অধ্যায় জূর্ব- সৌর ** ২৯১-৩২৬ 
স্থযৌপাপনার ব্যাপকত্ব, ২৯১। খখেদে সুর্য ও তাহার সমগোত্রীয় 
দেবভানিচয়, ২৯১-৯৫ | বৈদ্ধিক ও পরবর্তী সাহিত্যে গ্রহ ও গ্রহপুজা, 
১৯৫-১৭। উত্তর বৈদিক সাহিত্যে সুর্য ও তাহার বিভিন্ন প্রকাশ, 
সুর্ষোপাপনা, ২৯৭-৩০০। মহাকাব্যদ্য়ে সুযোপাসনা, আদিত্যহদগ়্ 
স্তব, ৩০০-০১। মধুর ও সুর্যশতক, ৩০১-০২। ভারতীয় স্যপুজ। 
বিষষে আনন্দগিরি, বাঁণভট্ট প্রভৃতির সাক্ষ্য, ৩০২-০৬। 

শকদ্ীপীয় সূর্পূজাঁর ভাবত প্রবেশের এতিহাসিক ক্রম, ৩০৬- 
০৯১ এ সম্বন্ধে পৌরণিক কাহিনী-_সাঙ্বোপাখ্যান, ৩০৯-১০ 
বৈদেশিক স্ুযোপাঁসনাব ভারতে বিস্তৃতি বিষষে সাহিত্যগত প্রমাণ, 
৩১০ ১২ » এ সম্বন্ধে গ্রত্রতত্বগত প্রমাশ, ৩১৩ ১৫ » এবিষষে শুর্যমৃত্তিব 
সাক্ষ্য, ৩১৫-১৬ ১ স্থধমূতির অভাবতীষ বৈশিষ্ট্যের পৌরাণিক ব্যাখ্য। 
৩১৬-১৮। স্থযবিগ্রহের বপ-ভেদ, ৩১৮ ১৯। এ যুগে স্থযোপাসনা, 
৩১৯ ২০ | 


চতুর্শি অধ্যায় স্মার্ত পঞ্চোপা সন! ৩২১-৪১ 


বিভিন্ন উপান্ত দেবতাব মধ্যে কল্পিত সন্্ষ,_উভাঁদের কয সমর্থক; 
৩২১-২২ ১ স্মৃতিশান্্র ও স্মাতি আঁচাঁর_ সমন্বধ সহাঁষক, ৩২২-২৩ , 
এ বিষষে প্রবোধচন্দ্রোদঘ নাটকেব সাক্ষ্য, ৩২৩৭৫ ১ স্মাত পুজ। 
পদ্ধতি, তন্ত্রসাবোক্ত পঞ্চাযতনী পুজাঁকম, ৩১৫-২৮। পঞ্চায়তন 
পূজার প্রত্রতান্বিক নিদর্শন, ৩২৮-২৯, এই জাঁতীষ মন্দির-স-স্থা, 
৩২৯-৩২। 
স্মার্ত পঞ্চোপাসনার বিবতনে অপব এক উপাঁদ।নেব সক্রিয 
ংশ বৈদেশিকগণন কতৃক বিভিন্ন হিন্দুধর্ম গ্রহণ, ৩৩২ ৩৩ ১ উহাদের 
ধর্মবিশ্বী সম্পকিত মনোভাব, ৩৩৩ , এ বিষধক প্রত্রতাত্বিক নিদর্শন, 
৩৩৩-৩৪ | দেবতা সমন্থয সম্বন্ধে প্রত্ুতত্বগত নির্শন, লেখমালাঃ 
৩৩৪-৩৫ ১ সমনয়াত্মক বিগ্রহার্দি, ৩৩৫-৩৮। বিভিন্ন উপানক 
সম্প্রদায়ের মধ্যে একা সম্পাদনে বহিঃশক্রব আক্রমণ পরোক্ষভাবে 
সহাঁষক, ৩৩৯-৪১ | 


[ ১৬০ ] 
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৩ঞন্ম জশ্রযা 


পঞ্চেপাসনার পটভূমিক৷ 


পঞ্চোপাসন|র উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুশীলন করিতে 
হইলে, যে পটভূমিকার উপর এই সকল সম্প্রদায় গড়িয়। উঠিয়াছিল 
তাহার আলোচনা করা আবগ্তক। ভারতবাসীদিগের প্রার্টীন 
ধর্মানুষ্ঠানের সর্বপ্রথম লিখিত ইতিকথা আমরা বেদ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থ 
হইতে সংগ্রহ করি। তৎকালীন আর্ষের যে সকল বিভিন্ন দেব- 
দেবীর উপাসনা! করিতেন, তাহার আচারান্ুষ্ঠান মুখ্যতঃ নান! প্রকার 
যন্তক্রিয়ায় পর্যবসিত ছিল। নানাবিধ দেবতার উদ্দেশ্টে বিধিমতে 
অনুষ্ঠিত সকাম যাগ-যজ্ঞই ছিল বৈদিক খষি ও তাহাদের যজমানগণের 
সাধারণ ধর্মকার্য। বিবিধ অনুষ্ঠানপূর্ণ এই ধর্মাচরণকেই গীতাতে 
'ক্রিয়াবিশেষবুল” ও “ভোগৈশ্বর্ষের এবং আসক্তির অভিমুখীন 
অপেক্ষাকৃত নিম্স্তরের ধর্মকার্ বলিয়া নিন্দা কর হইয়াছে (২, ৪৩-৪)। 
কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ঝণ্ধেদ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে 
আর্দের ধর্মানুষ্ঠানের যে বিবরণ প1ওয়। যায়, উহা! সেকালকার সমস্ত 
ভারতীয়দিগের ধর্মজীবনের পুর্ণ পবিচয় নহে। ভারতবাসীদিগের 
ভিতরে যে প্রধান ছুই ভাগ ছিল-_ আর্য ও অনার্য, ইহার কথা বিস্মৃত 
হইলে চলিবে না । সেই সময়কার অনারধদিগের ধর্মক্রিয়া কিরূপ ছিল 
তাহ! সবিশেষ জানিবার প্রকৃষ্ট উপায় নাই । বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে 
ইহার আংশিক রূপ কখনও কখনও নির্ণয় করা যায় বটে, কিন্তু উহা 
অনার্দিগের বিরুদ্ধপক্ষের দ্বারাই বন্িত রূপ। বৈদিক খষিরা 
অনার্ধদিগকে 'রাক্ষস” 'যাতু”, যাতুধান” 'অনাস” “মুবদেব, এশিশ্রদেব, 
ইত্যাদি নানাবিধ নিন্দাস্থচক আখ্যা দিয়াছেন। সর্বশেষ আখ্যাটির 
অনেক আধুনিক পণ্ডিত কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্য। যদি গ্রহণ করা যায়, 
তাহ! হইলে একশ্রেণীর অনার্ধগণদ্বারা আচরিত একটি বিশিষ্ট ধর্ম- 
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কার্ষের বিষয়ে আমরা কিছু জানিতে পারি । এই অনার্ষেরা যে স্থজন- 
শক্তির মূল উৎন এক “পিতৃদেবতা"র জননযন্ত্র ( লিঙ্গ )-কে এঁশীশক্তির 
প্রতীক বলিয়া! পূজা করিত উহ1 অনুমান করা অসঙ্গত হয় না। 
'মুরদেব কথ|টির অর্থ কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত “মুতিপৃজক' 
বলিয়া মনে করেন। তাহাদের এই অর্থ সঠিক বলিয়া গৃহীত হইলে, 
সে সময়কার অনার্ধদিগের মধ্যে যুতিপূজা যে উহাদের ধর্কার্ধের 
অন্যতম প্রধান অঙ্গরূপে প্রচলিত ছিল ইহা অনুমিত হইতে পারে। 
প্রসঙ্গত; বল! যায় যে পরবর্তাকালে এই ছুইটি অনুষ্ঠানই বিশেষ বিশেষ 
ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যুনাধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল । 
কিন্ত এতদ্দেশীয় প্রাক-আধধদিগের ধর্মজীবন সম্বন্ধে ইহাই সম্যক ও 
সবিশেষ পরিচয় নহে । আরও কিছুর ইঙ্গিত ত্রান্ষণ্য ও ব্রাহ্মণ্যেতর, 
যথা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি,_ প্রাচীন শাল্সগ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা যায়। 
ইহারও বন্থপূর্ববর্তা কালের প্রাক-বৈদিকযুগের এমন অনেক প্রত্বৃতাত্বিক 
নিদর্শন পাওয়। গিয়াছে যেগুলি হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম 
প্রান্তের প্রাক-আধ অধিবাসিগণেব ধর্মজীবন সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু 
জানিতে পারি। খখেদে জুগুস্সিত "শিশ্রদেবদিগের কথা এইমাত্র 
বলা হইয়াছে । সিন্ধু উপত্যকায় এবং বেলুচিস্তানের নালপ্রদেশে 
এমন কতকগুলি দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে যেগুলির “লিঙ্গ বা “যোনির, 
প্রতীক ব্যতীত অন্য কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া সঙ্গত মনে হয় না। 
অনেকেই ম্বীকার করেন যে এইগুলি এখানকার প্রাচীন অধিবাসিগণের 
পৃজ|নুষ্ঠানে ব্যবহৃত হইত। পৌরাণিক শিবের আদিপুরুষের পরিচয় 
আমর! এখানকারই কয়েকটি শিলমোহর হইতে প্রাপ্ত হই, এবং 
ইহাও অহ্থমান করিতে পারি যে শিশ্ন-প্রতীক (লিঙ্গ) পুজা এই 
কালের আদি-শিবের পুজার একটি অঙ্গ ছিল। শিনোপাসন৷ প্রসঙ্গে 
পরবর্তী এক অধ্যায়ে আলোচিত হইবে যে এই লিঙ্গ-পুজাই কি 
করিয়া শিব-পুজ।র প্রধান বেশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল 
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পৌরাণিক ও তান্ত্রিক যন্ত্রপূজার ( শক্তিপূজার অন্যতম অঙ্গ ) 'আদিমতম 
নিদর্শন বোধ হয় সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট বৃত্তাকার 
ছোট বড় প্রস্তরগুলিতেই দেখা যায়। আর একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । এখানকার শিলমোহরগুলির গাত্রে উৎকীর্ণ নান! চিত্র 
ও ছোট কিংবা কিছু বড় মৃন্ময় বা! প্রস্তরনিমিত মুর্তিবিশেষ এবং অন্য 
বহু প্রকার নিদর্শন আমাদিগকে স্পষ্টই জানাইয়া দেয় যে সেকালের 
সিন্ধুতটবাসিগণ দেবতা ও দেবতা-প্রতীকসমূহের পুজা করিত। 
তাহাদের ধর্মকার্ষে হজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়ার কোনও স্থান ছিল না। 
ইহাদের দ্বারা আচরিত পুজানুষ্ঠানই দেশের আদিম জনসাধারণের 
ধর্মানুষ্ঠানকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করে। 

আর্যদিগের ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, রুদ্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতা- 
দিগের উদ্দেশ্ট্ে যাগ-যজ্ক করার কথ পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই 
দেবতাগুলির অনেকেই যে প্রাকৃতিক শক্তিবিশেষের স্থল ও বাক্ত বা 
“ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক' রূপ-কল্পন। তাহা সহজেই স্বীকার কর! যায়। দেবতী- 
দিগের উদ্দেশ্টে যঙ্গবেদীতে প্রজ্বলিত অগ্রিমধ্যে ঘ্ৃত-সংযুক্ত সমিধ, 
চরু, পুরোভাশ, পশুম|ংস, সোমরস ইত্যাদি খাদ্য ও পানীয় যথাবিধি 
মন্ত্রোচ্চারণ ও সামগান সহকারে উপহার প্রদান প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়াই 
যাগ-যজ্ছের প্রধান অঙ্গরূপে পরিচিত ছিল। উক্তরূপ দেব-যজন কার্ষে 
“ভক্তি' বা “পুজার ভাবের কোনও বিশেষ স্থান ছিল না বলিয়া অনেকে 
অন্গমান করিয়া থাঁকেন। এই অনুমানের সমর্থক যুক্তি সম্ভবতঃ 
প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যের অংশগুলিতে “ভক্তি* বা “পুজা” বা তদর্থক 
কোনও শব্দের অনুল্লেখ। “ভক্তি কথাটি মনে হয় সর্বপ্রথম শ্বেতাস্বতর 
উপনিষদেই পাওয়া যায়। উহার শেষ সর্গের সর্বশেষ শ্লোকটি 
এই টু 

যন্য দেবে পরাভক্তির্থথা দেবে তথা গুরো। 
তশ্তৈতে কথিত হ্যর্থা প্রকীশস্তে মহাত্মনঃ | 
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এই একেশ্বরবাদপুর্ণ ছন্দোবদ্ধ উপনিষদের খধি বলিতেছেন যে 'উক্ত 
গ্রন্থে লিখিত তত্বাদি মহাত্মাগণ কেবল তাহাদেরই মধ্যে প্রকাশ করেন 
ধাহারা দেবতাতে ও গুকতে পরাভক্তিশ্বীল'। এইরূপ গুণবিশিষ্ট 
শিষ্কেরাই উপনিষদ তত্বগ্রহণে অধিকারী, অপরে নহেন। ভক্তি 
কথাটির মূলগত অর্থ হইল সন্তাবিশেষের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা 
সমন্বিত তীব্র আকর্ষণমূলক মনোবৃত্তি। আবার বৈয়াকরপিকদিগের 
মতে ভক্তির অন্যতম অর্থ দ্রব্যবিশেষের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি । 
“আপুপিক” পি।য়সিক', ইত্যাদি পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল, 
'যাহাদের নিকট পিঠা ( অপূপ ), পায়স অত্যন্ত প্রিয়” অর্থাৎ যাহারা 
পিঠা ও পায়স এই ছটি ভঙ্ষ্যদ্রব্যেব প্রতি অতিমাত্রায় আসক্তিপরায়ণ? | 
আপুপিক' ও 'পায়সিক' কথা ছুইটির ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গ পাণিনির 
অগ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে “ভক্তিঃ ('যাহাদের উহা ভক্তির পাত্র”) 
স্মত্রপ্রকরণে বধিত আছে। কিন্তু এরূপ অর্থ যে উচ্চতর “ভক্তি? 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে উহা বলা বাহুল্য । উক্ত স্ৃত্রের অন্য অংশে যে 
ভক্তি কথাটির অন্তরূপ প্রয়োগের উল্লেখ বর্তমান তাহা আমরা বাসুদেব 
ভক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে পরবতী একটি অধ্যায়ে দেখাইব। সেখানে 
ভক্তি কথাটির অর্থ নিজের আরাধ্য দেবতাবিশেষের প্রতি অন্তন্নিহিত 
শ্রদ্ধাসমন্থিত প্রগাঢ় প্রেম ও ভালবাসার ভাব। কোনও কোনও . 
পণ্ডিতের মতে এই অর্থে ব্যবহৃত “ভক্তি” কথাটিতে নিম্নলিখিত 
বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান। প্রথমটি হইল, আধ্যাত্মিক সত্তা-সম্বঘলিত একমাত্র 
আরাধ্য দেবতাতে ভক্তকর্তৃক অপিত আস্তিক্যবুদ্ধি ; দ্বিতীয়, ভক্তের 
দৃঢ় বিশ্বাস যে এই মঙ্গলময় দেবতার অমোঘ ইচ্ছা ও শক্তি সদাই 
কল্যাণপ্রস্থ ও অমঙ্গলনাশক ; এবং তৃতীয়, তাহার সহিত তাহার 
ভক্তগণ্রের যে বন্ধন তাহ মূলতঃ ধর্ননীতিরই বন্ধন। এখানে উল্লেখ 
কর৷ প্রয়েজন যে খণেদ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রাচীনতম স্তরে যে বুদেবতায় 
বিশ্বীস দেখিতে পাওয়া যায় উহ৷ প্রথমতঃ ভক্তি ভাবের বা উহার 


ভক্তিবাদ ৫ 


প্রধানতম বৈশিষ্ট্য একেশ্বরবাদিত্বের প্রসারের পক্ষে প্রতিকূল ছিল। 
তবে ক্রমশঃ যে খধিদিগের চিত্তে এক এবং অদ্বিতীয় মহত্বম সত্তারই 
অস্তিত্বের আভাস জ।গিয়া উঠে তাহ! আমরা খণ্েদের প্রথম এবং 
দশম মণ্ডলের কয়েকটি মন্্ হইতে জানিতে পারি। বৈদিক খষি 
দীর্ঘতমার মতে বিপ্রগণ একই সর্বোত্তম সত্তাকে ( এ প্রসঙ্গে সূর্য 
দেবত। ইহার প্রতীকরূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন ) ইন্দ্র, মিত্র অগ্নি 
এবং বরুণ প্রভৃতি নানাবিধ নামে বহুপ্রকারে বর্ণনা করিয়। থাকেন : 

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্রিমাহুরথে| দিব্যঃ স স্পর্ণো গরুত্মান্‌। 

একং সদ্িপ্রা বহুধ। বদস্তযগ্রিং যমং মাতবিশ্বানমাঁহঃ ॥ 

( খথেদ ১১১৬৪১৪৬ ) 
এই এক এবং অদ্বিতীয় সত্তাই বেদান্তে ব্রহ্মন ও আত্মন আখ্যায় 
অভিহিত হইয়ছেন। খং্ধেদের দশম মণ্ডলের ৮২তম স্তৃক্তে বিশ্বকর্মা 
দেবতার যে বর্ণনা দেওয়া আছে উহাও এই মন্তব্য সমর্থন করে। 
ভক্তির অন্য ছুইটি বৈশিষ্ট্যের উপরে বণিত প্রকৃতি বৈদিক দেবতাবাদে 
স্পষ্টরূপে বর্তমান ছিল নাঁ। খরণ্েদে বরুণ দেবতার বা দেবীস্ক্তের 
বাগদেবীর কল্পনা প্রসঙ্গে আর্য খধির মনে ভক্তিবাদের আংশিক 
প্রকাশ দেখা গেলেও পরবত্তীধুগের পূর্ণ ভক্তিবাঁদের সম্যক বিকাঁশ 
তখনও হয় নাই। যাগযজ্ঞানুষ্ঠানই তখন ধর্মক্রিয়ার বিশিষ্ট অঙ্গ 
থাকাতে এক দ্েবতায় বা ঈশ্বরে ভক্তিপরায়ণ ভক্তের স্বকীয় ইষ্ট 
দেবতার আরাধনা ব। পুজা-পদ্ধতির সম্যক্‌ প্রচলন হইতে পাবে নাই । 
কিন্তু স্মরণ রাখ। আবশ্ঠক যে ভক্তিবাদের প্রাচীন প্রকাশের সম্বন্ধে 
উপরে যাহ বলা হইল উহা মূলতঃ বৈদিক ধর্মাচরণে বিশ্বাসী উচ্চতর 
সমাজভুক্ত ভারতীয় আর্ধসম্প্রদায় সম্পর্কেই প্রযোজ্য । অপেক্ষাকৃত 
নিম্নস্তরের জনগণের এবং আদিম অনার্ধগণের মধ্যে উহার কিরূপ 
বিকাশ ছিল তাহা সঠিক জান! না! গেলেও কিঞ্চিং অনুমান করা 
যায়। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে ভক্তিবাদের মূল বোধ হয় 


৬ পক্ষোপাসন। 


শেষোক্ত ভারতবাসীদিগের মধ্যে নিহিত ছিল, এবং বেদবিহিত ধর্মাচরণ 
যখন ইহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত ধমচর্ধার সহিত মিলিত হইয়া নূতন রূপ 
ধারণ করে তখনই ইহা কাণ্ড মূল ফলাদি বিশিষ্ট বিশাল মহীরাহে 
পরিণত হয়। 

যক্ষ, নাগ, গন্ধব, অগ্দর, কিন্নর প্রভৃতি “ব্স্তর' দেবতাগুলি 
ইতর সাধারণ জনেরই ভক্তি বা পুজার পাত্র ছিল; ইহা প্রাচীন 
ভারতীয় সাহিত্য ও ভারতীয় প্রত্বতত্ব অনুশীলন করিলেই অনুমান 
করা যায়। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে ব্যস্ত” দেবতা বলিতে এই জাতীয় 
অবৈদিক দেবদেবীকেই বুঝাইত। প্রাচীন ভারতীয় লেখমালাও 
আমাদিগকে জানাইয়! দেয় যে ইহাদিগকে ভগবদাখ্যানে আখ্যাস্িত 
করিয়৷ ভক্তেরা ইহাদের পুজা করিত। গোয়ালিয়রের অন্তর্গত পোল 
বা পদম পবায়। (আগেকার নাগবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী 
পল্লাবতী ) নামক স্থানে প্রাপ্ত কিঞ্চিং ভগ্ন একটি যক্ষ-মুত্তির পাদপীঠে 
ইহ! উৎকীর্ণ দেখিতে পাই :__গোষ্ঠ/ মাণিভদ্রভক্তা গর্ভন্বখিতা 
ভগবতো। মণিভভ্রস্ত প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপয়স্তি । ইহা খুষ্টপূর্ব প্রথম 
শতকের লেখ বলিয়ই পণ্ডিতেবা অন্তমান করেন, এবং ইহা হইতে 
আমরা জানিতে পাবি যে ভগবান মণিভদ্রেব মুত্তি তাহার ভক্ত- 
গোঁ্চীর ছারা এস্থানে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল । বৌদ্ধ, জৈন ও অন্টান্ত 
প্রাচীন গ্রন্থ।দি হইতে জানা যায় যে যক্ষ মণিভদ্রের পুজা ভারতের 
নান! স্থানে প্রচলিত ছিল। মথুবাতে বু যক্ষ- ও নাগ-মূত্তি পাওয়া 
গিয়াছে, উহাদের অনেকগুলিই যে জনসাধারণের পুজার বস্তু ছিল 
তাহ! সহজেই অনুমিত হয়। মথুরার নিকট ছারগাঁও নামক স্থানে 
প্রাপ্ত একটি বৃহৎ ন।গ-মুততির পাদপীঠে উৎকীর্ণ একটি লেখ হইতে 
আমরা জানিতে পাবি যে কুষাণরাজ হুবিক্ষেব রাজত্বকালে এই মৃত্তিটি 
ভগবান নাগ-দেবতার তৃপ্ত্যর্থে তাহার ভক্ত সেনহস্তী ও ভোন্ুক 
নামক বন্ধু্ধয় কর্তৃক তাহাদেব নিজ পুফরিণী পার্খে প্রতিষ্ঠাপিত 


ব্যস্তর দেবতা ণ্‌ 


হইয়াছিল। নাগ-পৃজ। যে পূর্বে কিরূপ প্রচলিত ছিল তাহা! আমরাখ 
প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রস্থের একটি আখ্যান হইতে জানিতে পারি। কথিত 
আছে যে ভগবান বুদ্ধের নিকটে তাহার উপদেশ গ্রহণে অভিলাষী 
কোনও অপরিচিত ব্যক্তির আগমন হইলে, তিনি তাহাকে প্রথমেই 
জিজ্ঞাসা করিতেন যে সে নাগ” কি না। ইহার অর্থ বোধ হয় এই 
যে তিনি জানিতে চাহিতেন যে আগন্তক নাগ-পুজক বা নাগ-ভক্ত 
কি না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কালিয় দমনের যে আখ্যান আমরা 
হরিবংশ ও পুরাণাদি গ্রন্থে বণিত দেখিতে পাই, তাহার মূল কথা 
আমার মনে হয় যে তৎপ্রদেশে কৃষ্ণ-ভক্তি কর্তৃক নাগ-ভক্তির পরাজয় । 
প্রাচীন ভারতে ষক্ষ-নাগাদির পূজার বহুল প্রচলনের বিষয় আরও 
অনেক প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন হইতে স্থ প্রমাণ কর! যায়। খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয়- 
প্রথম শতকে নিম্নিত ভরহুত, সীচী প্রভৃতির স্তূপবেষ্টনীতে উৎকীর্ণ 
বহুপ্রকার বক্ষ-যক্ষিনী, নাগ-নাগিনী, দেবতা-অগ্নরার মৃতি দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহার! এই প্রসঙ্গে শিল্পী কর্তৃক বুদ্ধানুরাগী হিসাবে 
প্রদগিত হইয়াছে । কিন্তু অল্প অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে 
ইহারাই আদিতে শিল্পীদিগের পিতৃ-পিতামহের, বা হয়ত তাহাদের 
নিজেদেরও ভক্তির পাত্র ছিল। পরে ভগবান বুদ্ধের পূজ। প্রবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে এই 'ব্যন্তর' দেবতাগুলিও বুদ্ধ-পৃূজক হিসাবে কল্পিত 
হইয়াছিল। খুষ্ঠীয় প্রথম ছু তিনটি শতকের যে কোনও সময়ে রচিত 
মহামাধুরী নামক বৌদ্ধগ্রন্থও এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । এই 
গ্রন্থের মূলতন্ব ভারতের (প্রধানতঃ উত্তর ভারতের ) প্রসিদ্ধ বা 
অপ্রসিদ্ধ স্থানের, এবং তন্তৎ স্থানের পুজিত বাস্ত-দেবতাসমূহের নাম 
সম্কলন। অধিকাংশ বান্তদেবতাই এ গ্রন্থে যক্ষ উপাধিতে ভূষিত, 
এবং ইহাও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত পুজার প্রতীকের যথার্থ 
পরিচয় । ভগবদ্গীতায় যে তামস ভক্তির উল্লেখ আছে, তাহা এই 
জাতীয় দেব-দেবীকেই আশ্রয় করিয়া বর্ধিত হইয়াছিল; ইহাই ভক্তির 
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আদিম রূপ, এবং ইহা! হইতেই মনে হয় সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্গণ্য ধর্ম গুলির 
“একভভক্তি*র উন্মেষ ও বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল । 

এই প্রসঙ্গে নিদ্দেস নামে অন্যতম প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ আমা- 
দিগকে যে তথ্য প্রদান করে তাহার কিঞ্চিৎ অনুশীলন আবশ্যক । 
ইহাতে একশ্রেণীর ভারতীয়দিগের ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে 
হুস্তী, অশ্ব, ধেনগু, সারমেয়, বায়স, বাস্থদেব, বলদেব, পুর্ণভদ্র, অগ্নি, 
নাগ, স্পর্ণ, বক্ষ, অস্থুর, গন্ধর্ব, মহারাজ, চন্দ্র, তূর্য, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, দেব, 
দিসা, ইত্যাদির ভক্তের নিকট তত্তৎ বিভিন্ন সত্তাই পুজা ও ভক্তির 
পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইত।” এই পুজাপাত্রের তালিকাটি একটু 
মনোযোগ সহকারে আলোচনা কবিলেই দেখ! যায় যে বাস্থদেব বল- 
দেবাদির ভক্তগণকেও (ইহাবা পরবতীকালের বেষ্বদিগের আদি 
পুরুষ ) হস্তী, অশ্ব, ধেন্স, সারমেয়, বায়সাদির পূজকগণের সঙ্গে এক 
পর্যায়ে ফেলা হইয়াছে । শেষোক্ত ভক্তগোষ্টী যে আদিম স্তরের, এবং 
তাহাদের দ্বার আচরিত 9:01001570-সংশ্লিষ্ট এই ভক্তির রূপই যে 
বাস্থদেবাদির ভক্তগণকে নিজ নিজ বিশেষ দেবতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ 
করিয়৷ তুলে, সে বিষয়ে অনেকট! নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। 
হন্তী অশ্বাদিরূপে কল্পিত বিভিন্ন দ্েবতাই আদিম ভারতীয় উপাসক- 
বৃন্দের অপরিশোধিত ভক্তির আধার ছিল,--পরে যখন ভিন্ন ভিন্ন 
উপাসকসম্প্রদায়ের অদ্ত্থান ও বিকাশ সাধিত হয়, তখন হস্তী, অশ্ব, 
সারমেয়াদির কোন কোনোটি শেষোক্ত উপাসকগণের পূজার দেবতার 
বাহনরূপে পরিকল্সিত হইতে থাকে । যেমন ম্পর্ণ অর্থাৎ গরুড় 
বাস্থদেব-বিষু্পুজকের দেবতাব বাহন, হস্তা ইন্দ্রের বাহন, সারমেয় বটুক 
ভৈরবের বাহন, অশ্ব সুর্যের বাহন, ইত্যাদি । যক্ষ, নাগ, গন্ধরবাদির 
পৃূজকের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। “মহারাজ” বলিতে বৌদ্ধ শাস্ত্রে বণিত 
প্রধানতঃ চারিটি লোকপাল অথব1 দিকপালকেই বুঝাইত। ইহার! 
বথাক্রমে উত্তরদিক্পতি যক্ষরাজ কুবের, পূর্বদিক্পতি গন্ধররাজ ধৃতরাষ্ট্ 


ইন্দ্রপূজা ৯ 
দক্ষিণদিক্পতি কুস্তাগুদিগের রাজ! বিঢুদভ এবং পশ্চিমদিকপাল রক্ষ- 
রাজ বিরূপাক্ষ। পাণিনির অন্যতম সুত্র “মহারাজাট্ঠঞ্চ হইতে 
“মহারাজিক' এই পদের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে । ্হারাজিক' শবের অর্থ 
“মহারাজদিগের' ভক্ত, এবং মহারাজ বলিতে যে উপযুক্ত চারিটি লোক- 
পালকেই নির্দেশ কর! হইয়াছে, তাহা! একরপ স্ুনিশ্চিত। ইন্দ্র 
চন্দ্র, সূর্য, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইহারা বেদ ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্নিত ভারতীয় 
আর্ধদিগের দেবতা ; তাহাদের মধ্যে ছু একটির রূপকে কেন্দ্র করিয়াই 
যে পৌরাণিকযুগে পরিবতিত ও পরিবধিত উপাসকসম্প্রদায় গড়িয়া 
উঠিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পঞ্চোপাসনার অন্ততম একটি যে 
সৌরসম্প্রদায় কর্তৃক আচরিত ্ৃর্যোপাসন। ইহা! সকলেই জানেন, এবং 
ইহা! ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। চন্দ্রের 
এবং অন্যান্ত গ্রহাদির পুজা ইহাবই অস্তভূক্তি, সেজন্য চন্দ্রপুজক বলিয়া 
কোনও পুথক্‌ গোষ্ঠী নাই । বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা ইন্দ্র মহাকাব্য 
পুরাণাদির যুগেও তাহার “দ্েবরাজ' খ্যাতি হইতে বঞ্চিত হন নাই সত্য, 
কিন্তু তাহাকে আশ্রয় করিয়া যে কোনও বিশেষ ভক্তগোষ্ঠী স্থায়ীভাবে 
গঠিত হয় নাই ইহ! অনুমান করা যাইতে পারে । “ব্রাহ্মণ” গ্রন্থাদিতে 
বণিত ব্রহ্মার সম্বন্ধেও এই উক্তিই প্রযোজ্য । তবে ইহ! একেবারে 
অসম্ভব নাও হইতে পারে যে নানাবিধ ত্রান্মণ্য ধর্মসম্প্রদায়ের উন্মেষ ও 
বিকাশের কালে ইন্দ্র ব্রহ্মাদি বৈদিক দেবতার বিশিষ্ট পূজা প্রবর্তনের 
চেষ্টা ভারতের কোনও কোনও অংশে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। প্রায় 
ছুই সহস্র বৎসর পূর্বে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারতের অংশবিশেষে যে 
ইন্দ্র-পূজার প্রচলন ছিল তাহার প্রত্বতাত্বিক ও সাহিত্যগত নিদর্শন 
পাওয়া গিয়াছে । মধ্য- ও পশ্চিম-ভারতের কোনও কোনও স্থানে 
ব্র্মা-পূজকদিগের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এখনও রাজস্থানের 
আজমীর প্রদেশস্থিত পুক্করে ব্রহ্মার বিশাল মন্দির এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে। পুঞ্কর যে অতি প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র তাহা খুষ্টীয় দ্বিতীয় 
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শতকের পশ্চিম ভারতের অংশবিশেষের শাসনকর্তা খহরাত মহাক্ষত্রপ 
নহপানের জামাতা শক উষভদাতের ( ঞ্কষভদত্ত ) নাসিক শিলালিপি 
হইতে প্রমাণিত হয়। আদি মধ্যযুগের আরও অল্প কয়েকটি ব্রঙ্গা- 
মন্দিরের অস্তিত্বের কথা আমরা অন্ত প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন হইতে জানিতে 
পারি। এই সব মন্দিরের গর্ভগৃহে স্থিত ব্রহ্মা-মৃত্তির প্রতিষ্ঠাধিকারী 
সম্বন্ধে বৃহৎসংহিতাকার বরাহমিহির বলিতেছেন যে বেদজ্ঞ ব্রাক্ষণেরাই 
ব্রহ্মার মৃত্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত অধিকারী । এপ্রসঙ্গে তিনি ইহাও 
বলিতেছেন যে বিপ্রগণ নিজবিধি অনুসারে এই প্রতিষ্ঠাকার্য 
করিবেন। বেদজ্জ ব্রাহ্মণের স্ববিধির ব্যাখ্যানকল্ে বৃহৎসংহিতার ভাত্ত- 
কার উৎপল বলিয়াছেন যে বেদ-বিহিত কর্মই এই বিধি । ইহা হইতে 
অনুমান করা অসঙ্গত হয় না যে এক সময়ে ব্রহ্মাকে আশ্রয় করিয়! 
অন্যান্য ভক্তসম্প্রদায়ের অনুরূপ সম্প্রদায় গঠনের চেষ্টা শুদ্ধ বেদাচারী- 
দিগের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও স্নিশ্চিত যে ইহা 
বিশেষ ফলবতী হয় নাই। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য সম্প্র- 
দায়াদির ভক্তির দেবতার মত বৈশিষ্ট্যমূলক প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মা প্রজাপতি 
পৌরাণিক যুগের ত্রাহ্মণ্য হিন্দুগণের ধর্মজীবনে আদৌ লাভ করিতে 
সমর্থ হন নাই। এই অবিসম্বাদী সত্যটিরই একটি বিকৃত রূপ আমরা 
শৈবদিগের মধ্যে প্রচলিত একটি উপাখ্যান হইতে প্রাপ্ত হই । ইহা 
শিবের লিঙ্গোছুব মুত্তির আবির্ভাব সম্পর্কে শৈব পুরাণাদিতে বণিত 
আছে। আখ্যানটি এই প্রকার: একবার ব্রহ্মা ও বিষ্ণুব মধ্যে তর্ক 
হয় যে তাহাদের মধ্যে কে বড় এবং এই জগং-প্রপঞ্চের প্রকৃত অষ্টা 
ব্রহ্মা না বিষু। দেবতাদ্য় খন এইরূপ কলহে নিরত ছিলেন, তখন 
সহস1 তাহাদের সমক্ষে অপ।ধিব জ্যোতি-বিচ্ছরণকারী এক বিশাল 
স্তান্তের আবির্ভাব ঘটে। ভয়ে বিন্ময়ে হতবাক ব্রম্ষা ও বিষণ এই 
অগ্নিময় স্তম্তটির যথাক্রমে শীর্ষ ও অধোদেশ (আদি ও অস্ত ) নির্ধারণে 
যত্ববান হ'ন। বলা বাহুল্য যে এ প্রচেষ্ঠায় তাহারা সফলকাম হন নাই। 


্রহ্মাপুজক ১১ 
বিষু সাধুতার সহিত তাহার অকৃতকার্ধতাঁর কথা স্বীকার করেন, কিন্ত 
ব্রহ্মা মিথ্যা নিদর্শন দেখা ইয়! বিষুণকে বলেন যে তিনি স্তস্তের শীর্ষদেশ হইতে 
উহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। এই সময়ে স্তন্ত-মধ্য হইতে মহাদেবের 
আবির্ভাব হয় এবং তিনি উভয়কেই বুঝাইয়া দেন যে তিনিই দেবা'দিদেব 
ও বিশ্বত্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্থজন পালন ও সংহার কর্তা । বিষ্ণুর সত্যভাষণে 
তিনি অত্যন্ত গ্রীত হন এবং বিষণ যে তাহার ন্যায় জনগণের ভক্তির পাত্র 
হইবেন এবং বিষুকে কেন্দ্র করিয়া যে ভক্তসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিবে তাহার 
নির্দেশ দেন। কিন্তু ব্রহ্মার অসত্যভাষণে ও কপটাচরণে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ 
হইয়৷ তিনি ব্রহ্মাকে অভিশাপ দেন যে ব্রহ্মার একভক্ত বা একান্তিক 
পূজক জগতে কেহ থাকিবে নাঃ এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া কোনও 
ভক্তসম্প্রদায় গঠিত হইবে না। ইহাই হইল শৈব পুরাণাদিতে বণিত 
্রহ্মা-পূজক সম্প্রদায় গড়িয়া না উঠিবার কাল্পনিক কারণ। তবে এই 
্রাহ্মণ্য দেবতা যে পৌরাণিক যুগের হিন্দুদের নিকট সাধারণভাবে শ্রদ্ধার 
পাত্র ছিলেন, উহ! আমরা তৎকালীন “ত্রিমৃত্তি' কল্পনায় (ব্রক্গা-বিষু্- 
শিব : রষ্টা-পাতা-সংহারকর্ত) তাহার নির্দিষ্ট স্থান হইতে বুঝিতে পারি। 
কিন্ত মহাকাব্য পুরাণাদিতে লিখিত বহু আখ্যান হইতে ইহাও স্পষ্ট যে 
শৈব, বৈষ্ণব, শীক্তাদি সম্প্রদায়ভূক্ত হিন্দু জনগণের নিকট, তাহার 
স্থান বহুলাংশে গৌণ। তিনি 'প্রজাপতি,, ইহ! 'ব্রাহ্মণ যুগে তাহার 
অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্বের জের,_এবং এজন্যই তাহাকে আষ্টারূপে কল্পনা 
কর! হইয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হিন্দুর নিকট সত্যকারের অষ্টা তিনি 
ন'ন। শিব, বিষণ শক্তি আদি বিশিষ্ট দেবতাই তন্তৎ ভক্তগণের নিকটে 
আদি অষ্টা রূপে কল্পিত হইয়াছেন, এবং এই সকল আদি দেবতার দ্বারা 
অনুপ্রাণিত হইয়াই যেন ব্রহ্মা স্থজনকার্ষে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


নিদ্দেস+ গ্রন্থের উপরে উদ্ধত অংশে কট নাম ন1! থাকিলেও 
আমর! তাহাকে তথায় “দেব নামে অভিহিত দেখিতে পাই । এখানে 


১. পঞ্চেপাসন! 


যে “মহাদদেব-কে সংক্ষিপ্ত করিয়৷ “দেব” কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সে 
বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। বাসুদেব বলদেবাদির ভক্ত হিসাবে 
যেখানে তৎকালীন বিষুপুজকদিগের উল্লেখ কর! হইয়াছে, সেখানে 
“দেবভক্তের নামে শৈবদিগকে নির্িষ্ট করা স্বাভাবিক। প্রাচীন 
ভারতীয় সাহিত্যের অনেক স্থানে “দেব “শিব? অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
প্রধান দুইটি ধর্মসম্প্রদায়ের তৎকালীন অস্তিত্বের বিষয় আমরণ এই 
প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ (খৃষ্টপৃৰ যুগের ) হইতে অনুমান করিতে পারি। 
নাগ যক্ষাদদি ও তূর্যোপাসকদিগের নামও যে ইহাতে বলা হইয়াছে, 
উহা! একটু আগেই দেখানো হয়াছে। নাগ- ও যক্ষ-পৃজকগোষ্টীর 
অন্যতম পরিবত্তিত ও পরিবধিত রূপ যে কালক্রমে অপেক্ষাকৃত অরাচীন 
গাণপত্য সম্প্রদায়ের আকার ধারণ করিয়াছিল, উহা পরবর্তী অধ্যায়ে 
আলোচিত হইবে । তাহ! হইলে ইহা! প্রমাণিত হইল যে 'পঞ্চোপাসনা*র 
অন্ততঃ তিনটির ( বৈষ্ণব, শৈব ও সৌর ) উল্লেখ নিদ্দেস গ্রন্থে পাওয়া 
যাইতেছে । গাণপত্যের নাম এখানে না থাঁকিলেও উহার আদিরূপ 
সম্বন্ধে ইঙ্গিত রহিয়াছে । কেবল “শক্তি” বা “দেবী” পুজার কোনও 
স্থম্পষ্ট উল্লেখ এখানে পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু ইহা! হইতে 
অনুমান করা সঙ্গত হইবে ন। যে শক্তি-উপাসন। সুপ্রাচীন নহে। 
পরবর্তী যে অধ্যায়ে শক্তিপুজার এঁতিহ্া আলোচিত হইবে, সেখানে 
ইহার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা হইবে । যে কারণেই হউক “নিদ্দেসকার' 
ইহার কথা বলেন নাই। বৌদ্ধশাস্ত্রে স্থুপপ্তিত অনেকের ধারণা যে এই 
গ্রন্থ খুষ্টপূর্ব যুগের (২য় বা ৩য় শতকের) রচনা । পিঞ্চোপাসক' 
সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কয়েকটির অভ্যুর্থান যে ইহারও বনুপূর্বে আরম্ত 
হইয়াছিল উহা আমর! সেগুলির ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তন আলোচন৷ 
প্রসঙ্গে দেখাইব | 

অধ্যায়-শেষে ইহার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন যে ভক্তিকেক্দ্রিক ধর্ম- 
সন্প্রদায়গুলি সাধারণতঃ কোনও বৈদিক দেবতাবিশেষকে আশ্রয় 


করিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই। শিব ও যক্ষনাগাদি লৌকিক দেবতা- 
গোষ্ঠী বা বাস্থদেব-কৃষ্ণ প্রভৃতি মনুষ্যপ্রকৃতি দেবতাঁনিচয়কে কেন্দ্র 
করিয়াই এই সকল উপাসকমগ্ডলী ক্রমশঃ গঠিত হয়। খুষ্টপূর্ব যুগের 
প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক পতঙ্জলি নানাবিধ দেবতাকে প্রধানতঃ দুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছিলেন । তাহার মহাভায্যে পাণিনির অন্যতম স্ত্র “দেবতা 
দ্বন্দে চ' (৬ ৩, ২৬) ব্যাখ্যা করিবার কালে এই বিভাগ দ্রইটির 
“বৈদিক? ও লৌকিক? নামকরণ করিয়াছেন। প্রথমটির উদাহরণ- 
স্বরূপ তিনি ব্রহ্মা ও প্রজাপতির নাম করিয়াছেন, এবং দ্িতীয় বিভা গ- 
ভুক্ত দেবতাগণের মধ্য হইতে শিব ও বৈশ্রবণ (যক্ষপতি কুবেরের 
অন্ত নাম )-কে বাছিয়। লইয়াছেন। ব্রহ্মা-প্রজাপতিকে কেন্দ্র করিয়! 
কোনও ভক্তসম্প্রদায় গড়িয়া উঠে নাই, কিন্তু শিব ও গণপতিকে 
( পরবর্তী অধ্যায়ে এই গণপতিই যে যক্ষনাগের সংমিশ্রণ সে কেথা 
বলা হইবে ) কেন্দ্র করিয়া ভক্ত সম্প্রদায় সংগঠিত হয়। বাস্থদেব-কৃ্ণ 
প্রনৃতি মহামানবগণও তাহাদের পৃতচরিত্র ও কর্মগ্তণে দেবতাজ্ঞানে 
পুঁজিত হইতে থাকেন এবং তাহাদের ভক্তমগ্ডলী বিশিষ্ট উপাঁসক সম্প্রদায় 
রূপে পরিগণিত হন। পতঞ্জলির সময়ে ধনপতি (কুবের ), রাম 
(বলরাম ) এবং কেশবের মন্দির নিমিত হইত, এবং এই সব মন্দিরে 
বিভিন্ন দেবতার ভক্তগণ সমবেত হইয়। বাছ্যভাগ্ড সহকারে নিজ নিজ 
উপাস্ত দেবতার আরাধনা করিতেন ( ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। ধনৈশ্বর্ষের 
দেবতা কুবের এবং শ্রীলক্মীর মন্দিরপ্রাণে যে নিধিধবজ উত্থাপিত 
হইত উহা আমরা খুষ্টপূর্ব ২য-৩য় শতকের একটি নিদর্শন হইতে 
জানিতে পারি। প্রখ্যাত প্রত্বতত্ববিদ কানিংহাম মহোদয় প্রায় এক 
শতাব্দী পুর্বে বেসনগরে ( প্রাচীন বিদিশ। ) একটি কিঞ্চিৎ ভগ্ন নারীমূতি 
এবং বটবৃক্ষের আক।রবিশিষ্ট প্রস্তরনিমিত একটি স্তস্তশীর্য আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন। এ ছুটিই এখন কলিকাতাস্থ ভারতীয় চিত্রশালায় 

[1)0191) 17৮17521000, 097100006) রক্ষিত আছে। মুক্তিটি যে 


১৪ পঞ্ষোপাদন। 


শ্রীদেবীর এবং স্তন্তটি যে তাহার বা তাহার অনুগৃহীত যক্ষপতি কুবের- 
বৈশ্রবণের মন্দিরের ধ্বজন্তস্ত উহা আমি অন্যত্র প্রমাণ করিবার 
চেষ্টা করিয়াছি (10961019726 ০6 17850% 100£219, 20 
5010012) 00. 105, 195, 374 01 
ধর্মসম্প্রদায়গুলির ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্যের 

উল্লেখ প্রয়োজন। বরাহমিহির প্রণীত বৃহৎসংহিতা গ্রন্থের দেবমৃতি 
প্রতিষ্ঠাপন সংক্রান্ত অধ্যায়ে (স্থধাকব দ্বিবেদী সম্পাদিত সংস্করণ, 
৫৯ অধ্যায় ) বৈষ্ণব, সৌর, শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্ম, এবং জৈন সম্প্রদায়সমূহের 
প্রধান প্রধান দেবমৃতিগুলির বিভিন্ন মন্দিবের গর্ভগৃহসমূহে প্রতিষ্ঠা 
করা সম্বন্ধে কয়েকটি সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে। ববাহমিহির 
বলিতেছেন : 

বিষ্পোভাগবতান্‌ মগাঁংশ্চ সবিতুঃ শস্তোঃ সভম্মদ্বিজান্‌। 

মাতণামপি মগ্ডলক্রমবিদে। বিপ্রান্‌ বিদুত্র ্ধণঃ ॥ 

শাক্যান্‌ সর্বহিতশ্ত শাস্তমনসে। নগ্লান্‌ জিনানঁং বিছু-। 

ধেঁ যং দেবমুপাশ্রিত্য স্ববিধিন। তৈস্তশ্য কার্ধ। ক্রিয়। ॥ 
ইহার অর্থ, “বফুর (মুত্তি) ভাগবতগণ, স্তর্যের মগেরা, শিবের 
( মুত্তিশিবলিঙ্গ ) ভক্মমপ্তিত ব্রাহ্মণগণ ( অর্থাৎ পাশুপতেরা ), মাতৃকা- 
দিগের মণ্ডলক্রমবিদ্গণ ( অর্থাৎ শাক্তের! ), ব্রহ্মাব বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণগণ, 
সর্বহিতকা রী প্রশাস্তমন দেবতার ( অর্থ।ৎ বুদ্ধের ) শ।ক্যগণ (বৌদ্ধের! ), 
জিনদিগের দিগম্বব জৈনগণ-_-এই বিভিন্ন মৃতিসকল তত্তৎ দেবতা- 
পৃূজকেরা সেই সেই দেবতা -মূতির ( প্রতিষ্ঠ! ) ক্রিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায় 
নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী করিবেন” । উৎপলাচার্য এই শ্রোকটির উপর 
যে ভাত্য করিয়াছেন, উহা! হইতে জান যায় যে ভাগবতের! পাঞ্চরাত্র 
বিধি অনুসারে বিষ্ণুর, মগদ্িজের! সৌরদর্শন বিধানান্থুযায়ী সূর্ষের, 
পাশুপতেরা বাতুলতন্ত্র বা অন্য শৈবতন্ত্রনির্দেশানুসারে শিবের, (তান্ত্রিক) 
পৃজাক্রমবিদ্‌ ( শক্তি-পুজকগণ ) নিজ নিজ কল্পবিহিত ব্যবস্থান্ুযায়ী 


পঞ্চপূজ। ১৫ 


বিভিন্ন দেবীমৃত্তির, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের! বেদোক্ত বিধিদ্বারা ব্রহ্মার, বৌদ্ধেরা 
পারমিতা ক্রমানুসারে বুদ্ধের এবং জৈনের। জৈনদর্শনানুযায়ী জিনদিগের 
মুতিসকল প্রতিষ্ঠা করিবেন। বৃহৎসংহিতার রচনাকাল আম্মা নিক 
খুষ্টীয় বষ্ঠ শতাব্দী এবং উৎপল খুষ্ঠীয় দশম শতাব্দীর লোক ছিলেন। 
ধর্মসম্প্রদায়গুলির উপরিলিখিত সংক্ষিপ্ত তালিক। হইতে ইহ] প্রতীয়মান 
হয় যে ব্রাক্ষণ্য পঞ্চেপাসনার মধ্যে অন্ততঃ চারিটির, যথ। বৈষ্ণব, সৌর, 
শৈব এবং শাক্তের, সম্যক প্রচলন খুষ্টীয় বষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্বে 
হইয়াছিল। গণপতির পুজা সে সময়ে কোনও না কোনও প্রকারে 
বর্তমান থাকিলেও, একটি বিশিষ্ট উপাসক সম্প্রদায় হিসাবে গাণপত্য 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব তখনও হয় নাই। ব্রহ্মাকে কেন্দ্র করিয়া একটি 
পৃথক উপাসকমগ্ডলীর প্রবর্তন করিবার প্রচেষ্টার কথা পূর্বে বলা 
হইয়াছে । বৃহৎসংহিতার উল্লিখিত উদ্ধৃতি হইতে এ অনুমান কিয়ৎ 
পরিমাণে সমথিত হয়। তবে সে প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। 
ইহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য যে বৃহৎসংহিতাকার ত্রাহ্মণ্য ধর্মসন্প্রদায়- 
গুলির সমপর্য।য়ে বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় ছুটিকেও ফেলিয়াছেন। ইহাতে 
কোনও অসামপ্রস্ত হয় নাই, কারণ এই ছুটি সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসকগণের 
ধর্মাচররণের মূলৃত্র ছিল ভক্তিবাদ, এবং মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত নিজ নিজ 
ইষ্টদেবতার মুক্তিপূজন ছিল তাহাদের অন্তনিহিত ভক্তির বাহা প্রকাশ। 


ছিনভ্ভীক্ অধ্রা্স 
গণপতি-_গাঁণপত্য 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে যদিও লন্দোদর গজাননের 
একাত্মিকী পূজা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, এবং তাহার একভক্ত সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্টা ভারতের আর তিনটি ব্রাহ্মণ্য উপাসক সম্প্রদায়ের মত 
শক্তিশালী হইয়! উঠে নাই, তথাপি ইহ! সত্য যে গুপ্তযুগের শেষভাগ 
হইতে তাহার পৃজা সাধারণভাবে সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত হয়। 
এদেশে এই অদ্ভুতাকৃতি দেবতার পুজা প্রচলনের অনতিকাল পরেই 
ইহা চীন, জাপান, কান্বোজ, যবদীপ প্রভৃতি দেশে ন্যনাধিক বিস্তৃতি 
লাভ করে। ইহার কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল । আদিম যক্ষ নাগাদি 
ব্যস্তরদেবতার' পুজার সহিত ইহার প্রকৃতিগত এঁক্য ছিল প্রথম ও 
প্রধান কারণ। খণ্েদ প্রভৃতি গ্রন্থে গণপতি বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি 
দেবতার নামান্তর । মন্্্রষ্টাী খষি যখন “গণানাং তা গণপতিং হবামহে" 
(খথেদ, ২, ২৩, ১৯) বলিতেছেন, তখন যে তিনি প্রমথাধিপ, 
প্রলম্বজঠর গজমুখ দেবতার কথা ভাবিতেছেন না ইহা স্থনিশ্চিত। 
বেদের গণপতি বিদ্যার ও বিদ্বান পণ্ডিতের দেবতা, প্রাকৃত জনের 
নহেন। কিন্তু পৌরাণিক গণপতি সর্বতোভাবে জনসাধারণের দেবতা, 
এবং ইহাও তাহার প্রতিষ্ঠার অন্ততম কারণ। ইহার অপর একটি 
হেতু ছিল এই যে তিনি কেবল বিদ্বরাজ ব৷ বিদ্ববিনাশন বলিয়াই 
প্রসিদ্ধ ছিলেন না, পরন্ত সিদ্ধিদাতা হিসাবে তাহার খ্যাতি 
ছিল। তাহাকে স্মরণ করিয়া কোনও শুভকার্য আরম্ভ করিলে উহা 
যে সুশৃঙ্খলে ও বিনাব।ধায় স্ুসম্পন্ন হইবে এবং কর্মকর্তা বাঞ্ছিত 
সিদ্ধিলাভ করিবেন, এ বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। 
এজন্য তিনি পৌরাণিক দেবতামগ্ডলীর অন্তভূক্তি হইয়াও বৌদ্ধ 
ও জৈন ধর্মাবলম্বীদিগের দেবতাসমূহের মধ্যে স্থান পাইয়াছিলেন। 


গণেশ ১৭ 


তাহার অদ্ভুত আকৃতিও তাহাকে জনগণের মধ্যে বিশেষ প্রিয় করিয়া 
তুলিয়াছিল। 

গণেশের হস্তীমুণ্ড খর্ব ও স্থুল তন্ন এবং প্রলম্ব জঠরের কারণ কি? 
গণপতি, গেণেশ' ইত্যাদি নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল “গণের 
অধিপতি। এই গণ” কে ব1 কাহারা? পৌরাণিক শিব দেবতার 
ইহারা “গণ” বা অন্থুচর, প্রমথ বলিয়াও ইহার! পরিচিত। বরাহমিহির 
গণপতিকে প্রমথাধিপ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। যেহেতু তিনি 
শিব-গণদিগের মধ্যে প্রধান, সেইহেতু তিনি শিবের সহিত আত্মীয়তা- 
স্ত্রে আবদ্ধ। তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীতে 
তিনি কি প্রকারে শিব-পার্বতীর পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার 
কাল্পনিক ইতিহাস নানাভাবে বণিত হইয়াছে । অপর পক্ষে শিবের 
বৈদিক প্রতিরূপ রুদ্রদেবতার সহিত মরুৎগণের পিতা-পুত্র সম্বন্ধ আমরা 
ঝগ্থেদ প্রভৃতি গ্রন্থে বণিত দেখিতে পাই । মরুতের সংখ্যা! যে বহু 
তাহা উহার সহিত যুক্ত “গণ'-শব্দ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। 
মরুতৎগণের সহিত রুদ্রের সন্বন্ধও হয়ত অংশতঃ বা পরোক্ষভাবে 
পৌরাণিক শিব এবং গণপতির আত্মীয়তাসম্পর্ক নির্ণয়ে সহায়তা 
করিয়াছে। সে যাহাই হউক গণেশ যেহেতু প্রধান শিবান্ুচর সেহেতু 
শিবগণদিগের আকৃতি হইতেই তাহার আকৃতি পরিকল্িত। এখানে 
শিবগণদিগের আকৃতি কিরূপ ছিল তাহার একটি সুপ্রাচীন নিদর্শন 
দেওয়া যাইতে পারে। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক 
আবিষ্কৃত ভূমারার শিব-মন্দিরের ভগ্নাবশেষগুলিতে (এগুলি এখন 
কলিকাতার ভারতীয় চিত্রশালায় রক্ষিত আছে) শিবানুচরদিগের 
প্রতিকৃতি খোদিত আছে। ইহারা প্রায় সকলেই খর্ককায়, স্থুলতন্থু, 
ও প্রলন্বজঠর ; কেহ বৃষমুখ, কেহ শ্যেনমুখ আবার কেহ বা হয়গ্রীব ; 
কাহারও বা জঠরদেশে একটি রাক্ষসমুখ চিহিত রহিয়াছে.। এই প্রন্তর- 
খণ্তগুলির অন্ত একভাগে গজানন গণেশের পুজামূতি খোদিত দেখা 

২. 


১৮ পঞ্গোেপাপন। 


ষায়। এই শিব-মন্দিরটি যে আনুমানিক যষ্ঠ শতাব্দীতে ( গুপগ্তযুগের 
শেষের দিকে ) নিগিত হইয়াছিল ইহা সকলেই স্বীকার করেন। 

ভূমার1! শিব-মন্দিরের পূর্বে ও পরে নিমিত কোনও কোনও মন্দিরে 
আমরা গণ ও গণপতির মূতি উৎকীর্ণ দেখিতে পাই। এই প্রসঙ্গে 
আনুমানিক পঞ্চম শতকে নিগ্সিত কানপুরের নিকট ভিতর-গাঁও নামক 
স্থানে অবস্থিত ইষ্টকনিমিত মন্দিরগাত্রে একটি পোড়ামাটির ফলকে 
( ভে2৪০০৮০ 01856 ) উৎকীর্ণ গণপতিমুতিটির উল্লেখ করা 
প্রয়োজন। এখানে যে শিবের অন্যতম গণের মৃতি হিসাবেই ইহাকে 
দেখানে। হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মোদকভাগুহস্ত গজানন 
উড়িয়া চলিয়াছেন ও তাহার পশ্চাতে অন্য গণাদি তাহার অন্থুসরণ 
করিতেছে । বাদামী, ঈলোরা প্রভৃতি মন্দির সংস্থাতেও গণ ও 
গণপতির প্রতিকৃতি খোদিত আছে। মথুরাতে প্রাপ্ত খুষ্টীয় চতুর্থ 
শতাব্দীর দাগবিশিষ্ট রক্তপ্রস্তরে (50০6650. 150. 58150560156 ) 
নিমিত একটি গণপতিমূত্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । ইহা অপেক্ষাকৃত 
কৃশাকৃতি, এবং নগ্ন; আর সব বিষয়ে ইহার গণপতির অন্যান্ত সাধারণ 
মুর্তি হইতে বিশেষ পার্থক্য নাই। দেবতা ভোজনবিলাসী ও মোদক- 
প্রিয়, সেজন্যই তাহাব একটি হস্তে মোদকভাণ্) এবং তিনি তাহাতে 
শুগ্ড অর্পণ কবিয়৷ মোদকাস্বাদনে রত। তাহার হস্তস্থিত অন্যান্য 
ভ্বব্যগুলির মধ্যে এগুলিব নাম করা যাইতে পারে, যথা, মূলক, পরশু, 
সর্প, দস্ত (তিনি একদস্ত, অপর দম্তটি নিজ হাতে উপড়াইয়! লইয়। 
ুদ্ধান্ত্র হিসাবে একসময়ে ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া পৌরাণিক 
কাহিনী প্রচলিত আছে); আবার লেখনী, পুথি ও অক্ষমালাও মৃত্তি- 
ভেদে তাহার হস্তে দেখ। যায়। শেষোক্ত জিনিস তিনটি হইতে তাহার 
বিষ্ভাচর্চা ও যোগাদির সহিত সম্পর্ক স্চিত হয়। এই শেষের 
রূপটি যে গণপতি নামে অভিহিত বৈদিক বৃহস্পতির সহিত তাহার 
নামসাদৃশ্য হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে এ অনুমান সঙ্গত। কৃষ্ছৈপায়ন 
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ব্যাস রচিত মহাভারতের লেখক হিসাবে গণেশ সম্বন্ধে যে কাহিনী 
উক্ত গ্রন্থের কোনও কোনও সংস্করণে দেখিতে পাওয়। যায়, তাহার 
মূলে যে এই রূপ-কল্পনাই বর্তমান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
এই রূপটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, কারণ পপ্ডিতগণ স্বীকার করেন যে 
মহাভারতের উক্ত কাহিনী প্রক্ষিপ্ত, এবং গণেশের প্রাচীনতম মৃতিগুলিতে 
লেখনী বা পুস্তকের অস্তিত্ব নাই। সাধারণের দেবতা গণপতিকে 
উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করিবার অভিপ্রায়েই মনে হয় উল্লিখিত নাম- 
সাদৃশ্যের স্থযোগ লইয়া ব্রা্গণ কিংবদস্তীকার এইরূপ কাহিনী রচনা 
করিয়াছিলেন, এবং লেখনী-পুস্তক-হস্ত রূপে দেবতা পরিকল্পিত হইয়া- 
ছিলেন। সিদ্ধিদাত1 বলিয়া গণেশের প্রসিদ্ধির কথা পূর্বেই বল! 
হইয়াছে । দেবতার এই বৈশিষ্ট্য ভারতের বণিকসমাজের নিকটেও 
তাহাকে অত্যন্ত সম্মান ও পূজাভাজন করিয়া তুলিয়াছিল। ব্যবসায়ী- 
মহলে তাহার এই প্রতিষ্ঠ যে বহুদিন হইতে এদেশে বর্তমান ছিল 
উহার একটি স্থপ্রাচীন নিদর্শন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । ঘাটিয়াল। 
গ্রামে ( যোধপুর, রাজপুতান। ) প্রান্ত খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ 
কালের (৮৬১ খুঃ অঃ) একটি শিলালিপি হইতে প্রতীহাররাজ করুক 
কর্তৃক রোহিন্সকুপ নামক গ্রামে একটি বাণিজ্যকেন্্র (হাট বা 
বাজার ) স্থাপনের কথা জানিতে পারা যায়। নবপ্রতিষিত বাজারের 
এক প্রান্তে প্রতীহার নৃপতির দ্বারা একটি স্তন্তনির্মাোণের কথাও 
লিপিটিতে লিখিত আছে । এই স্তম্তটির শীর্দেশে চারিটি গণেশমু্তিকে 
পৃষ্ঠ-সংলগ্রভাবে (2907:520 ) ও উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক 
কয়টিতে এক একটি মুতির মুখ করিয়। দেখানো হইয়াছে। ঘাটিয়ালার 
আরও ছুতিনটি তৎকালীন লেখতে আমর! রোহিন্সকৃপে বা রোহিন্সকে 
এবং মড্ডোদরে (বর্তমান মণ্ডোর ) কুক কতৃক স্তত্ত স্থাপনের বিষয় 
বণিত দেখিতে পাই। ইহার একটিতে লিখিত আছে. ( লেখগুলি 
স্তস্তগাত্রেই উৎকীর্ণ) যে রোহিন্সকৃপ পূর্বে আভীরগণ কতৃক অত্যন্ত 
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উৎগীড়িত হইত, এবং কন্কুক এই বিদ্বু দূর করিয়াই তথায় ব্যবসায়- 
কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । স্তস্তোতকীর্ণ লিপিগুলিতে গণেশ যে 
বিদ্বনাশক এবং ব্যবসায়ে সাফল্য আনয়নকারী দেবতা তাহা সুস্পষ্ট 
ভাষায় বণিত হইয়াছে । বাংলাদেশে প্রাপ্ত মধ্যযুগের নৃত্যরত অনেক 
গণেশমৃত্তির প্রভাবলী'র উপরদিকের মধ্যভাগে সপল্লব আগুচ্ছ 
খোদিত দেখিতে পাওয়] যায় । ইহা অঙ্কিত করিবার হেতু এই যে আত্ম 
সর্বোৎকৃষ্ট ফল, এবং গণপতি তাহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণকে যেন 
এরূপ উৎকৃষ্ট ফলই (সাফল্য ও সিদ্ধি) প্রদান করিয়া! থাকেন । 
গণপতির আর একটি নাম “বিনায়ক' । অথর্বশিরস্‌ উপনিষদে রুদ্র 
দেবতাকে অন্য বহু দেবতা ও “ব্যস্তর' দেবতার নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে । এই ব্যস্তর দেবতাগুলির অন্যতম ছিলেন “বিনায়ক"। 
মহাভারতের অনুশাসন পর্বে গণেশ্বর এবং বিনায়ক বলিয়া পরিচিত 
এমন একদল দেবতার কথা বল! হইয়াছে, ধাহাদের প্রধান কর্তব্য ছিল 
জনগণের কার্ধাদির উপর তীক্ষু দৃষ্টি রাখা, এবং লোকের স্তবস্তৃতির 
দ্বার তাহাদের তুষ্টিসাধন করিলে তাহাদের অমঙ্গল নাশ করা । মানব- 
গৃহ্স্ত্রে 'শালকটংকট” “কুম্মাগুরাজপুত্র” €উন্মিত' ও “দেবযজন' নামে 
চারিটি বিনায়কের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে এগুলি 
উপদেবতা, কারণ উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে জনগণ ইহাদের দ্বার! 
আবিষ্ট হইলে নানারূপ অসঙ্গত কার্য করে, ছঃস্বপ্ন দর্শন কবে একং 
বিবিধ শ্রেয়ঃ ও প্ররেয়ঃ হইতে বঞ্চিত হয়। এই সব বিনায়কাবঝিষ্ট 
লোকদিগের কি প্রকারে উপদেবতার প্রভাব হইতে মুক্ত কর! যায় 
তাহার বিশদ বিবরণ এই গ্রন্থে লিখিত আছে। যাজ্ঞব্ধ্য স্মৃতিতেও 
বিনায়ক, বিনায়কাবিষ্ট এবং বিনায়ক মুক্তিব প্রায় অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই ছুইটি বিবরণের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। 
শেষোক্ত গ্রন্থে বিনায়ক মাত্র একটি, বহু নহেন এবং এই এক বিনায়কই 
নিম্নলিখিত ছয়টি নামে পরিচিত :__যথা, “মিত” “সম্মিত* “শাল” 
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“কটংকট”, কুদ্মাণ্ ও “রাজপুত্র । বিনায়ক মুক্তির বিধিও এখানে 
কিঞ্চিৎ জটিলতর | আর একটি নৃতন তথ্যের সন্ধান যাজ্ঞবন্থ্য স্মৃতিতে 
পাওয়া যায় ; এখানে বিনায়ক অন্থিকাপুত্র। গ্রন্থ ছইটির কক্ষ্যমাণ 
প্রসঙ্গের তুলনামূলক আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে 
যাজ্বঙ্ধ্য স্মৃতির বর্ণনাটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তাকালের ; এখানে বিনায়ক 
এক এবং অন্বিক। ব1 ছর্গার সম্ভান। বিভিন্ন গণদেবতা হইতে এক 
গণেশ্বর বিনায়কের অভ্যুদয় ইহাদ্বাবাই সূচিত হইয়াছে । এই গণদেবতা 
আদিতে অনেকাংশে উপদেবতার পর্যায়ভূক্ত এবং জনসাধারণের 
অনিষ্টকারী; কিন্ত যথানিয়মে তাহাব তুষ্টি সম্পাদন করিলে তিনি সকলের 
হিতকারী। বিবিধ পৌরাণিক আখ্যায়িকাতেও তাহাকে মূলতঃ বিদ্ব 
উৎপাদনকারী বিশ্লরাজ বলিয়াই বণিত করা হইয়াছে, তাহার পুর্ণতুষ্টি 
সাধিত হইলেই তিনি বিদ্ববিনাশক সিদ্ধিদাতা। গণপতি বিনায়কের 
এই বিশিষ্ট বপটি আমাদিগকে তাহার পিতা কুদ্রশিবের চরিত্রগত 
বৈশিষ্ট্যের কথা স্মবণ কবাইয়া দেয়। বৈদিক রুদ্রও আদিতে প্রকৃতির 
ভীষণ প্রকাশসমূহেব প্রতীক, কিন্তু মন্ত্রষজ্ঞাদির ছারা পরিতুষ্ট হইলে 
তিনি “শিব বা মঙ্গলদায়ক। শিব কখনও কখনও নিজে “গণেশ্বর? 
বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন; তাহার প্রধান অনুচরবর্গ ই যে “ভূত” 
প্রেত” প্প্রমথাদি” একথা! এই অধ্যায়েব প্রারস্তেই বলা হইয়াছে। 
এই সব উপদেবতাগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় পারক্কর গৃহান্থত্রে পাওয়। 
যায়। ইহাদের নাম যথাক্রমে “ষণ্ড” ঘর্কা, উিপবীর” “সৌপ্রিকেয়” 
'উলৃখল” 'মলিম্লুচ' “অনিমিষ?, “হস্ত মুখ” “সর্ষপারুণ+, কুমার” ইত্যাদি, 
এবং ইহাবাও আদিতে জনগণেব অহিতকর $ বিধিসঙ্গতভাবে ইহাদেব 
তুগ্টিসাধন করিলে, ইহা'রাও সকলেব মঙগলদায়ক। মানব গৃহন্ুত্রে 
বর্ণিত বিনায়ক চতুষ্টয়ের এবং যাজ্ঞবঙ্ক্য্মৃত্যুক্ত এক বিনায়কের ছয়টি 
ভিন্ন রূপের সহিত ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য । 

অমরকোষের স্বর্গবর্গ অধ্যায়ে গণপতির প্রতিশব্দগুলি এই ভাবে 
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লিখিত আছে, যথা: বিনায়ক বিদ্বরাজ ছৈমাতুর গণাধিপাঃ। 
অপ্যেকদস্ত হেরন্ঘ লম্বোদর গজাননাঃ ॥ অমরকোষ একটি স্প্রাচীন 
অভিধান গ্রন্থ ; অনেকে মনে করেন যে ইহা' গুপ্তযুগের শেষের দিকে 
রচিত হইয়াছিল । গ্রন্থোক্ত বিভিন্ন প্রতিশব্দগুলিতে গণপতি বিনায়কের 
আকার ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিশ্ফুট হইয়াছে। ইহার প্রায় 
সবগুলিরই কিছু পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে, মাত্র দ্ৈমাতুর ও 
হেরম্ব সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। হুর্গা (অস্থিকা) এবং তাহার 
অন্য এক উগ্র রূপ চামুণ্ড, এই দুজনে গণেশকে পালন করিয়াছিলেন 
বলিয়া পৌরাণিকী প্রসিদ্ধি, এবং এজন্যই তিনি ছৈমাতুর নামে 
খ্যাত। আবার “হে” অর্থাৎ শিব তাহার সমীপে সর্বদা থাকিতেন, 
এজন্য তিনি হেরম্ বলিয়া পরিচিত ছিলেন । পরে দেখানো হইবে 
যে হেরম্ব তাহার মূত্তিবিশেষের নাম, এবং হেরম্বোপাসক নামে একটি 
বিশিষ্ট গাণপত্য সম্প্রদায় শহ্করাঁচার্ষের সময়ে বর্তমান ছিল। সেযাহ। 
হউক, অমরকোষের সাক্ষ্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে বিচিত্র 
আকৃতিবিশিষ্ট এই দেবতার পুজা গুপ্তযুগে প্রচলিত ছিল। খুষ্টীয় ষষ্ঠ 
শতকের তূমার1 শিব-মন্দিরের গাত্রে লম্ঘোদর গজাননের পুজা মৃতির 
কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শিবগণদিগের অন্যতম গণরূপে প্রদিত 
তাহার প্রাচীনতর মুত্তির কথাও বলিয়াছি। এই সকল প্রমাণের 
সাহায্যে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে গুপ্তযুগ হইতেই ইহার 
পুজার ন্যুনাধিক প্রসার হইয়াছিল। বৃহত্সংহিতার প্রতিমা-লক্ষণ 
সংক্রান্ত অধ্যায়ে ইহার প্রতিমার বর্ণনা! এইরূপভাবে দেওয়! হইয়াছে : 
প্রমথাধিপ গজমুখঃ প্রলম্বজঠরঃ কুঠারধারী স্তাৎ। একবিষাণে। 
বিভ্রন্মলককন্দং সনালদলকন্দং ॥। মহামহোপাধ্যায় সবধাকর ছিবেদী 
সম্পাদিত বৃহৎসংহিতায় ৫৭ অধ্যায়ে এই শ্লোক উদ্ধত নাই, এবং 
কার্ন (তো ) সম্পাদিত এ গ্রন্থের ৫৮ অধ্যায়ের শেষে ইহা উদ্ধৃত 
হইলেও ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বর্ন করা হইয়াছে ইহ! সত্য। 


গণেশমৃতি হত 


গুপ্তযুগের যে সব শিলালিপি ও তাত্রশাসন এ পর্যস্ত পাওয়া গিয়াছে 
সেগুলির কোনওটিতেও এই দেবতার পুজার উল্লেখ নাই, ইহাও 
অস্বীকার করা যায় না। কিস্তু এসব নেতিবাচক (17689052 ) 
সাক্ষ্যের দ্বার! গুপ্তযুগে গণপতি পুজার প্রচলনের অসম্তাব্যতা নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হয় না। বৃহৎসংহিতার ভাষ্যকার উৎপলাচার্ষ প্রতিমা-লক্ষণ 
অধ্যায়ের ভাষ্তের শেষে শিল্পশান্ত্-রচয়িতা কাশ্যপের গ্রন্থ হইতে 
চতুভূজ গণপতির নিম্নলিখিত বর্ণনা উদ্ধত করিয়াছেন : একদংস্ট্রো 
গজমুখশ্চতুর্বাহুবিনায়কঃ ৷ লক্োদরঃ স্থুলদেহো৷ নেত্রত্রয়বিভূষিতঃ॥ উৎপল 
খৃষীয় দশম শতাব্দীর, শিল্প-শান্্কার কাশ্তপ যে তাহার কত পূর্বে 
বর্তমান ছিলেন উহ1 সঠিক বলা যাঁয় না। তৈত্বিবীয় আরণ্যকের 
দশম খণ্ডে নিয়লিখিত গণেশ-গায়ত্রী দেখিতে পাওয়া যায় : ও বিদ্ব- 
রাজায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি, তন্নো দস্তী প্রচোদয়াৎ। মহানারায়ণ 
উপনিষদেও উক্ত মন্ত্র অন্যান্ত দেবদেবীর গায়ত্রী-মন্ত্রের সহিত উদ্ধৃত 
আছে। তবে উক্ত আরণ্যক গ্রন্থের এই খণ্ডটি এবং উপনিষদের এই 
অংশটি অনেক পণ্ডিতের মতে প্রক্ষিপ্ত অংশ এবং আরণ্যক উপনিষদের 
আদিযুগের বনু পরে রচিত। এই মত গ্রহণ না করিলে আমাদিগকে 
বলিতে হয় যে আরণ্যক রচনার কালের পৃবেই গণপতির বিশিষ্ট 
মৃত্তি-কল্পনা রূপায়িত হইয়াছিল। কিন্তু এতৎসম্পক্কিত অন্যান্য পারি- 
পাশবিক তথ্য যাহা! এই অধ্যায়ে পৰে আলোচিত হইয়াছে, উহা দ্বারা 
শেষোক্ত অনুমান সমধিত হয় না। এই গণেশ-গায়ত্রী গুপ্তযুগে 
গণপতি বিনায়কের সাধারণ পুজা প্রচলনের কালেই রচিত হইয়াছিল 
এবং অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল। 

এখন বিভিন্ন প্রকারের গণেশমৃতিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
করিয়া গাণপত্য সম্প্রদায় ও তাহার ছয়টি বিভাগের সম্বন্ধে কিছু 
বলিব। বিষুধর্মোত্বরপুরাণ, স্ুপ্রভেদাগম, অংশুমন্তেদাগম, উত্তর- 
কামিকাগম, রূপমগ্ডন, শিল্পরত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে এই দেবতার মূত্তিভেদের 


২৪ পঞ্চোপাসনা 


বিশদ বর্ণনা আছে। বর্ণনাগুলির মধ্যে অনেকাংশে মূলগত এক্য 
থাকিলেও এগুলিতে অনেক পার্থক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি 
বর্ণনার সহিত অধুনাপ্রাপ্ত প্রাচীন গণেশমৃতিগুলির বিশেষ মিল দেখা 
যায়, আবার অপর কয়েকটির সহিত ইহাদের সামগ্রস্ত খুবই অল্প। 
স্থপ্রভেদাগম গ্রন্থে গণেশের গজমুখ হইবার কারণ এইরূপ কল্পিত 
হইয়াছে। শিব ও উমা একদ! হিমালয়স্থ অরণ্যে একটি গজ-দম্পতির 
মিলন অবলোকন কবিয়া উক্তরূপ ধাবণ করিয়া পরস্পব মিলিত হন। 
ইহার ফলেই উমাগর্ভে গজাননের জন্ম হয় । গণেশের বিশিষ্ট আকৃতির 
মূল কারণ কি ছিল উহা! পূর্বেই বলিয়াছি। এই দেবতার হস্তীমুণ্ডের 
ব্যবস্থা অন্থ এক কারণেও হওয়া অসম্ভব নহে। খ্ষ্টাব্দ প্রারস্তের 
বহু পূর্ব হইতেই যক্ষ-নাগাদি ব্যন্তর দেবতার পুজা জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল। যক্ষের রূপবর্ণন প্রসঙ্গে মৃক্তিশাস্্রকারগণ 
উহাকে “তুন্দিল' অর্থাৎ লম্বোদর এই আখ্যা দিয়াছেন। আর 'নাগ' 
শব্দটির অন্যতম অর্থ হইল হস্তী (হস্তিনাপুরের অন্ত প্রতিশব্দ যে 
নাগসাহবয় ইহা! সর্বজনবিদিত )। গণেশের মৃতিতে এই ছুইটি ব্যস্তর 
দেবতারই আকৃতিগত বেশিষ্ট্য কিয়ৎ পরিমাণে সন্নিবিষ্ট আছে। 
, অতএব, আগমোক্ত কাহিনী যে একটি পূর্ব-প্রতিষ্টিত সত্যের কারণ 
দেখাইবার জন্য বিকৃত ও কষ্টকল্লিত প্রচেষ্টা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
পুবাণ ও শিল্পশাস্ত্ প্রভৃতি গ্রন্থে বিনায়ক, গণাধীশ, বিদ্বেশ, প্রমথাধিপ, 
গণেশ, বীজগণপতি, হেরম্ব, বত্রতুণ্ বাল বা তরুণ গণপতি, 
ভক্তবিপ্লেশ, বীরবিদ্বেশ, শক্তিগণেশ, ধ্বজগণাধিপ, পিঙ্গলগণপতি, 
উচ্ছিষ্টগণপতি, বিদ্বরাজ গণপতি, লক্ষ্মী গণেশ, মহা গণেশ, ভুবনেশ 
গণপতি, নৃত্য গণপতি, উধ্ব গণেশ, প্রসন্ন গণেশ, উন্মত্ত বিনায়ক ও 
হরিদ্রা গণেশ এই ২৪টি বিভিন্ন গণেশমৃত্তির কথা বণিত আছে। 
এই নামগুলি বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত, এবং বল? বাহুল্য 
যে ইহাদের অনেকগুলিরই বর্ণনানুরূপ মৃত্তি পাওয়া যায় নাই। 


নৃত্য গণপতি ২৫ 


বাহুল্যভয়ে প্রত্যেকটি গ্রন্থে বণিত বৈশিষ্ট্যের কথ! এখানে উদ্ধৃত 
হইল না। 

সাধারণতঃ গণপতি মৃতিগুলি তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, 
যথা-স্থানক' (দাড়ানো ) আসন? ( বসা ) এবং “নৃত্যরত"। প্রথম 
ভাগেরটি অপেক্ষাকৃত কম দেখিতে পাওয়৷ যায়, আসন" মৃত্তি অনেক 
পাওয়া গিয়াছে । বাংলাদেশে এই দেবতার নৃত্যমৃত্তির প্রাচুর্য দেখা 
যায়। স্থানক' গণেশ কোনও ক্ষেত্রে সমপাদ স্থানক” ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান 
(5£217911)5 2:5০), আবার কোথাও বা দ্বিভঙ্গ কিংবা! ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় 
প্রদিত হন। “আসন? মুত্তিগুলিতে দেবতার বাম পদ আকুঞ্চিত এবং 
পীঠোপরি রক্ষিত, এবং দক্ষিণ পদ গীঠ গাত্র প্রলম্ষিত বা অন্যরূপে ন্যাস্ত। 
ছ্বিভুজ গণপতি অপেক্ষাকৃত কম, চতুভূজ গণপতিরই আপেক্ষিক বাহুল্য । 
আবার ষড়ভুজ এবং অষ্টভুজ মুত্তিও বিরল নহে। ন্ৃত্যরত ভঙ্গীতে 
প্রদণিত দেবতার ভূজাধিক্য লক্ষণযোগ্য । দ্বিভূুজ গণেশের এক হস্তে 
মোদকভাগ্ড এবং অন্যহত্তে পরশু, অক্ষমালা, বাঁ মূলক; চতুভূজ 
গণপতির হস্তগুলিতে এই চারিটি দ্রব্য সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া 
যায়, আবার প্রকারভেদে অস্কুশ, পাশ, দণ্ড ইত্যাদিও দেখা যায়। 
নৃত্যমৃত্তিগুলির ছয় বা আটটি হস্তে এই দ্রব্যগুলিৰ কোনও কোনওটির 
পরিবর্তে শুল, সর্প, নীলোৎপল, ধনুঃ শর ইত্যাদিও বিন্যস্ত থাকে। 
গণপতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুষিকবাহন, এমনকি তাহার নৃত্যরত 
মৃত্িগুলিও তাহার এই অদ্ভুত বাহনোপরি নৃত্যরত ভঙ্গিমায় প্রদণিত 
হইয়াছে। বাংলাদেশে শিবের মধ্যযুগীয় নৃত্যমৃত্তিগুলি প্রায়ই দেবতার 
বাহন বৃষভাকার নন্দীর পৃষ্ঠোপরি নৃত্যরত ; এদেশে উক্ত ভঙ্গিমার 
গণপতি মুত্তিও নিজ বাহন মুষিকের উপর নর্তনশীল । ন্বত্য গণেশ যে 
শিব নটরাজের একরূপ অন্তুত অনুকরণ তাহ। এই ভঙ্গীর ছুইটি দেবতা- 
মুত্তির তুলনামূলক আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে দক্ষিণদেশীয় নটরাজ শিবের “দণ্ুহস্ত” মুদ্রাটির সম্পূর্ণ অন্ুকৃতি 
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গণপতির এই জাতীয় মৃতিতে দেখিতে পাওয়া ঘায়। শিব ত্রিনয়ন-_ 
গণেশও কোনও কোনও ক্ষেত্রে ত্রিনেত্র ৷ শিবের পার্বতীর সহিত অনেক 
মুত, যথা উমাসহিত-মূত্তি, উমা-মহেশ্বর মুক্তি, সোমাস্ন্দমূতি প্রভৃতি 
পাওয়া যায়, গণেশেরও শক্তিগণেশ লক্ষমীগণেশ উচ্ছিষ্টগণেশ ইত্যাদি 
মুতিভেদে শক্তি-সাহচর্য দেখা যায়। উন্মত্ত বা উন্মত্তোচ্ছিষ্ট গণেশ- 
মুত্তি একটু আদিরসাশ্রিত। এই প্রকার গণপতির একভক্ত সম্প্রদায় 
( ইহাদের সম্বন্ধে পরে আরও কিছু বল! হইবে ) বামাচারপরায়ণ ছিল 
বলিয়া গ্রন্থভেদে বণিত আছে। গণেশের মুষিকবাহনের কথা একটু 
আগেই বলা হইয়াছে । কিন্তু হেরম্ব গণপতির বাহন নিংহ। মৃত্তি- 
শাস্ত্রে ব্িত হেরম্ব গণপতির রূপ অতি বিচিত্র । ইহা পঞ্চগজমুখ- 
বিশিষ্ট চারিটি মুখ এক এক করিয়া চারিটি দিক অভিমুখী, ও পাঁচেরটি 
আকাশমুখী করিয়া ইহাদিগের উপর স্থাপিত-_ইহা৷ একটি শক্তিশালী 
সিংহোপরি অবস্থিত, ইহা দশভূজ, ইহার হস্তগুলিতে পাশ, দণ্ড, 
অক্ষমালা, পরশু, মু্দগর, মোদক, বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা ইত্যাদি প্রদিত, 
এবং ইহার বর্ণ স্বর্ণ পীত। এই প্রকার মৃতি দাক্ষিণাত্যে বিরল নহে, 
গোপীনাথ রাও তাহার [51610706175 0£ 1710700 10010028015 
নামক গ্রন্থে নেগাপটমের নীলায়তাক্ষীয়ন্মণ মন্দিরে রক্ষিত ত্রোপ্জ- 
নিমিত হেরন্ব গণপতির মৃণ্তি প্রকাশিত করিয়াছেন ( ৬০]. 1, 715. 
যা, বাড )। কিন্ত এই প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গের রামপালের ধ্বংসাবশেষ 
মধ্যে প্রাপ্ত এবং মুন্সীগঞ্জের একটি বৈষ্ণবমঠে রক্ষিত ও পূজিত এইরূপ 
একটি মুতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ব্বর্গীর নলিনীকান্ত ভট্টশালী 
মহাশয় তাহার 02621025607 134201556 282 13212158061 
90155 ৮৮ 0১2 19০02. 1%56%7৮ নামক পুস্তকে ইহার একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন (92. 146-47, চ]. 7,৬1১) এই মৃত্তি 
প্রস্তরনিসিত, এবং অনেকাংশে ইহ! গোপীনাথ রাও বণিত হেরম্বমৃতির 
অনুরূপ হইলেও ইহার একটি নিজন্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার 'প্রভাবলী'র 
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উপরিভাগে ছয়টি ক্ষুদ্রাকৃতি গণেশমূন্তি খোদিত আছে। ভট্টশালী 
মহাশয় এই বেচিত্র্যটি লক্ষ্য করেন নাই এবং সেজন্য ইহার কোনও 
ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে 
বল! যাইতে পারে যে এই ক্ষুদ্র মৃতিগুলি গাণপত্য সম্প্রদায়ের ছয়টি 
বিভাগের ছয় উপাস্তদেবতার ( ছয় প্রকার গণপতি যথা মহা, হরিদ্রা, 
উচ্ছিষ্ট নবনীত, হ্বর্ণ এবং সম্ভান ) প্রতীক । আমাদের এই উক্তি 
সত্য হইলে ইহা অনুমান করা যায় যে মূল হেরম্থগণপতির মুতিটি 
বাংলাদেশের এই অংশে অবস্থিত মধ্যযুগীয় গাণপত্য সম্প্রদায়তুক্ত 
উপাসকবৃন্দের ভক্তির নিদর্শন । 

এখন গাণপত্য সম্প্রদায় সম্বদ্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক | 
গণপতি দেবতার একভক্ত সম্প্রদায় কখন হইতে প্রথম প্রবতিত হয় তাহা! 
সঠিক বলা যায় না। তবে মনে হয় এই অদ্ভুতাকৃতি দেবতাকে কেন্দ্র 
করিয়া ধর্মসন্প্রদায় গুপ্তযুগের শেষভাগে গঠিত হয়। ইহার সাধারণ- 
ভাবে পুজার বহুল প্রসার ততকালে ও তৎপরবর্তা কালে হইলেও, সে 
পুক্তা যে অন্যান্থ ব্রাহ্মণ্য ধর্মসং্প্রদায়তুক্ত জনগণ এবং স্মার্তমতাবলম্ী- 
দিগের মধ্যেই প্রধানতঃ নিবদ্ধ ছিল উহ1। একরপ সুনিশ্চিত | গণপতির 
একাস্তিক উপাসক গাণপত্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে সেজন্য সাহিত্যগত প্রমাণ 
অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না। যে স্বল্প প্রমাণ সংগ্রহ কর! যায়, 
তাহা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। আনন্দগিরি বা অনস্তানন্মগিরি তাহার 
শঙ্কর-দিথিজয় কাব্যে এবং মাধব বিদ্ভারণ্য বিরচিত শঙ্করদিখিজয় 
কাব্যের ডিগ্রিমাখ্য ভাষ্তে (ভাষ্কার ) ধনপতি গাণপত্য সম্প্রদায়ের 
ছয়টি শাখার সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসঙ্গটি এইরূপে গ্রন্থছয়ে 
সম্নিবিষ্ট হইয়াছে । শঙ্করাচার্য রাজ। স্ুধস্বা প্রভৃতি শিষ্য সহিত অদ্বৈত- 
মত স্থাপনার্থ এবং নানারূপ পাষগুধর্মীবলম্বীদিগকে বৈদিক মতে 
পুনরানয়নের জন্য দেশভ্রমণে বাহির হন। দেশভ্রমণ করিতে করিতে 
তিনি গণবর নামক নগরে স্থিত কৌমুদীনদীতীরবরতী গাণপত্যাশ্রমে 
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আগমন করেন। সেখানে বিদ্বেশ গণপতির মন্দির বর্তমান ছিল। 
তিনি তথায় মাসাবধিকাল অবস্থান করেন এবং আশ্রমবাসিগণের 
ধর্মচর্য। সম্বন্ধে কৌতুহলী হন। তিনি দেখেন যে এই গণপতিদেবতার 
একভভ্ত গণ ছয়টি শাখায় বিভক্ত (গাণপত্যমিতি খ্যাতং বড়ভির্ভেদৈঃ 
সমন্থিতম্‌ )। প্রথম শাখাটি মহাগণপতির উপাসক। ইহাদের মতে 
মহাগণপতিই জগৎপ্রপঞ্চের অর্টা, এবং ব্রহ্মদেব ও অন্টান্য দেবতা 
প্রলয়কালে বিনষ্ট হইলে একমাত্র মহাগণপতিই পুনঃ স্থটটি পর্যস্ত 
বিরাজ করিতে থাকেন। তিনি গজানন ও একদস্ত এবং তাহার 
শক্তিব সহিত চিরবিহাবে রত। তাহার অত্যাশ্র্য ক্ষমতাবলে 
তিনি ব্রহ্মা ও অন্তান্য দেবগণকে স্হজন করেন; তাহার যে সব 
একভক্তেরা তাহার গায়ত্রীমন্ত্ (এ মন্ত্রের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে ) 
জপ করিয়া তাহার ধ্যানপরায়ণ হয় তাহাব! সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দরসে 
নিমগ্ন হয়। শঙ্করাচার্সমীপে এই মতের ব্যাখ্যানকারীর নাম 
গিরিজান্ত। ভগবান শক্কবাচার্য এই মহাগণপতিভক্ত গিরিজাস্থতের 
মতবাদ যে ভ্রান্ত এবং বেদোক্ত অছৈত মতই যে সর্বজনগ্রাহ্া উহা! 
তাহাকে বুঝাইয়া দেন। ইহার ফলে গিরিজাস্থত তাহার শিষ্যাদিসহ 
নিজেদের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ও মত এবং কার্যকলাপ পরিত্যাগ 
করিয়া আচার্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ কবেন এবং পঞ্চপূজাশীল+ পধ্যযজ্ঞ- 
পরায়ণ এবং গুরুশুজষাপরায়ণ হন ( ---ইত্যুক্তঃ সগণঃ শিল্তৃতাং গতঃ। 
ত্যক্তচিহেো! গুরোস্তস্ত শঙ্করস্ত মহাত্বনঃ ॥ পঞ্চপুজাপরো নিত্যং 
পঞ্চযচ্ছ পরায়ণঃ। গুরুশুশ্রাষনাসক্তঃ সমভূদগিরিজাস্বতঃ ॥ শঙ্কর- 
দিথিজয়, আনন্দাশ্রম সিরিস সংস্কবণ, পৃঃ ৫২৬, শ্লোক ৩৫৭-৫৮ )। 
এখানে লক্ষণীয় যে গণপতির একাস্তিক পুঁজ পরিত্যাগ করিয়া 
গিরিজা মৃত স্মার্ত পঞ্চোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অন্যতম স্মৃতিগ্রন্থ 
শ্গীতায় বণিত পঞ্চযন্ঞ (দ্রব্যযন্ত, তপোষচ্ছ, যোগষচ্, স্বাধ্যায়যঙ্ঞ, 
এবং জ্ঞানযজ্ঞ, গীতা ৪, ২৮) পরায়ণ হইলেন। ইহার পর হরিজা! 
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গণপতির উপাসক গণপতিকুমার আচার্য সমীপে উপস্থিত হইয়া! তাহার 
একমাত্র উপাস্ত দেবতার গুণগ্রাম ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিতে লাগিলেন । 
ধর্থেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ত্রয়োবিংশ স্ুক্তের প্রথম শ্লোকের নিজকৃত 
ব্যাখ্যা অনুযায়ী তিনি নিজ দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেন। তিনি 
বলিলেন এই খকের সঙ্গত অর্থ এই, “রুদ্র, বিষ ব্রাহ্মণ, ইন্দ্রাদিগণের 
মুখ্য তোমাকে নমস্কার করি; তুমি ভূগু গুরু (শুক্র ও বৃহস্পতি ), 
শেষ প্রভৃতি নান! খধিব উপদেশক, তুমি সকল বিদ্া৷ বিজ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ, 
্থ্ট্যাদি কার্ষে নিযুক্ত ব্রহ্মাদিদেবের ছারা তুমি সংপৃজিত' ৷ হরিদ্ৰা- 
গণপতির ধ্যান এইরূপ : পীতকৌষেয় বসন, গীত যজ্ঞোপবীতধারী, 
চতুভূজি, ত্রিনেত্র, হরিদ্রাসিক্ত উজ্জল আনন সংযুক্ত, পাশ, অস্কৃশ দস্ত 
এবং অভয় মুদ্রাধারী ( গীতান্বরধরং দেবং পীতযজ্ঞোপবীতিন্ম । চতুভূজং 
ত্রিনয়নং হরিদ্রা লসদাননম্‌॥ পাশান্কুশধরং দেবং দণ্ডাভয়করাম্মুজম্‌ )। 
এইভাবে দেবতার ধ্যান করিলে, মুক্তিলাভ অবশ্যাস্তাবী। গণপতি 
বিশ্বপ্রপঞ্চের আদি কারণ, এবং ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত তাহার 
অংশাংশীরূপ সম্বন্ধ (জগৎকারণমেবায়ং ব্রহ্গাগ্ভা অংশরূপিণঃ )। এতদিধ 
গণপতির উপাসকগণ তাহাদের উভয় বাহুমূলে দেবতার গজমুখ এবং 
একদস্ভতের চিহ্ন উত্তপ্ত লৌহদ্বারা অস্কিত করিয়া ধারণ করিয়া থাকেন। 
পরে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য গণপতিকুমীব ও তকচ্ছিম্যাগণকে স্ুযুক্তি ও 
উপদেশের দ্বার স্বমতে আনয়ন করিলেন, এবং তাহাদিগকেও 
পঞ্চপূজী-সম্পন্ন অদ্বৈতনিষ্ঠরূপে পরিবতিত করিলেন। তারপর উচ্ছিষ্ট 
গণপতি পৃজক বামাচারী হেরম্বস্থত আচার্ধসন্নিধানে আসিয়া তাহার 
উপাস্তদেবতাব রূপ গুণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবতার ধ্যান এই 
প্রকার : চতুভূজ, ত্রিনেত্র, পাশ অস্কুশ গদা ও অভয়মুদ্রাধারী, তাহার 
শুপ্তাগ্র তীব্র সুরাপানাসক্ত, তিনি মহাপীঠে আসীন, তাহার বামোৎসঙ্গে 
স্থাপিতা তাহার শক্তিকে চুম্বনালিঙ্গনাদি-তৎপর, ( চতুভূর্জং ত্রিনয়নং 
পাশাস্কুশগদাভয়ম্‌। তুগ্ডাগ্র তীব্রমধুকং গণনাথমহং ভজে ॥ মহা 


৬ পঞ্চোপাসনা 


পীঠনিষন্সং তং বামাঙ্গপরিসংস্থিতম্‌। দেবীমালিঙ্গ্য চুন্বস্তং স্পৃশংস্ত্্ডেন 
বৈ ভগম্॥ ইতি ধ্যানং হি সংপ্রোক্তং তম্মাহ্যক্তং তু চিস্তনম্‌)। 
এই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না, ইহার! বিবাহাদি-সংস্কার 
বজিত ছিল, ইহাদের মধ্যে পাপপুণ্যাদির ছন্দতা (ভেদ) ছিল ন৷ 
(ইহারা 791:0701500005 11027:5070155 কোনও দোষ বা পাপ 
দেখিতে পাইত না, বরং ইহার সমর্থনই করিত ), স্থরাপান ইহারা 
অনুমোদন কবিত, ললাটদেশ একটি রক্তবিন্দুচিহ্ন ধারণ করিত, এবং 
সন্ধ্যাবন্ননাদি নিত্যকার্য ইহাদের ইচ্ছাধীন ছিল। তাহাদের এই 
মতবাদ সম্পকিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই আমব! জানিতে পারি যে 
তাহার! বামামার্গাবলম্ী কৌলতান্ত্রিক পর্যায়ভূক্ত ছিল। ইহাদের মতে 
গণেশই আনন্দন্বরূপ পরমাত্বা, ব্রহ্গাদি দেবগণ তাহার অংশমাত্র । 
এই অংশী ও অংশবিশেষের মধ্যে যে প্রকৃত পার্থক্য নাই উহা তাহাদের 
মতে বেদেই বণিত হইয়াছে ( আনন্দাত্সআা গণেশোহয়ং তদংশাঃ 
পন্পজাদয়ঃ ॥ অংশাংশিনোরভেদন্ত্ব বেদে সম্যক্‌ প্রকীত্তিতঃ )। ভগবান 
রুত্র নিজেই গণপাত্বা বা গণেশ্বব (রুদ্রস্তু গণপাত্সৈৰ )। এইরূপ 
নানা কুযুক্তি ও অযুক্তিব দ্বার! বামাচারী উচ্ছিষ্ট গণপতি-পৃজক হেরম্ব্থুত 
আচার্ধদেবকে স্বমতে প্রবতিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অবশেষে 
অপর ছুইটি গাণপত্যাচার্ষের ন্যায় নিজ ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিয়া 
পঞ্চযন্াদি নিরত ও স্থাধ্যায়ী পঞ্চপূজাঁপরায়ণরূপে পরিণত হইলেন । 
নবনীত, স্বর্ণ ও সন্তান নামে অপব তিনটি গণপতি ভেদের এক-পুজক 
গাণপত্যাচার্য তিনজনও শঙ্কবাচার্ষের বেদবিহিত অদ্বৈতমতের নিকট 
পরাজয় স্বীকাব করিয়। তত্প্রবত্তিত অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ও বেদাচার- 
পরায়ণ হইয়। উঠিলেন। 

গাণপত্য সম্প্রদায়ভেদের উল্লিখিত বিবরণের এতিহাসিকতা সম্পর্কে 
কিছু সংশয় জাগিতে পারে । স্বর্গায় রামকৃষ্ণগোপাল ভাগ্ডারকর 
মহাশয় বলিয়াছেন যে যেহেতু গণপতি বিনায়কের পুজা মাত্র খুষ্টীয় 


মাইসন মূততি ৩১ 


ষষ্ঠ শতকে প্রথম প্রবতিত হয় সেই হেতু শহ্বরাচার্ষের সময়ে এই 
দেবতার একভক্ত সম্প্রদায়ের অন্যন ছয়টি শাখার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন 
উঠা ম্বাভাবিক। কিন্তু আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি যে ষ্ঠ খুষ্টাব্দের 
পুরবযুগের গণপতির মৃতি সহজলভ্য না হইলেও কিছু কিছু পাওয়' 
যায়, এবং ইহাদের মধ্যে কতকগুলি যে গণপতিভক্তদিগের পৃজা- 
প্রতীক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই দেবতার রূপ-কল্পনা ও 
পূজা যে যবদ্বীপ ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে গুপ্তযুগের কিছু পরেই 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার প্রত্বতাত্বিক প্রমাণের অভাব নাই। 
স্থদূর চীন ও জাপানেও ইহার পূজা আদি মধ্যযুগে ছড়াইয়! 
পড়িয়াছিল। হযবদ্ীপের “বাড়া” (8818 ) নামক স্থানে প্রাপ্ত “আসন' 
গণেশমূতি এবং কাম্োডিয়ার মাইসন নামক স্থানে প্রাপ্ত, “স্থানক' 
গণেশমূতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । প্রথমটি এই প্রকার : শ্রেণীবদ্ধ 
কয়টি নরকপালযুক্ত আসনের ( মনে হয় পঞ্চমুণ্তী” জাতীয় আসন ) 
উপর দেবতা আসীন , গজাননেব ললাটদেশে নরকপাল-লাঞ্ছিত জটা- 
মুকুট ; এখানে ইহার শক্তি উপস্থিত নাই বটে, কিন্তু উপর্যুক্ত বরন! 
দেবতার তান্ত্রিক রূপই প্রকট করিতেছে । ইহা! খুষ্টীয় দশম বা একাদশ 
শতাব্দীতে নিমিত হইয়। থাকিতে পারে । দ্বিতীয় মু্তিটি খুব সম্ভব 
খুষ্তীয় সপ্তম শতকের, কাজেই আগেরটি অপেক্ষা স্থপ্রাচীন। ইহাতে 
কোনওরূপ তান্ত্রিক চিহাদি নাই ; মোদকাম্বাদনরত গজমুণ্ড দেবতাকে 
দেখিলে মনে হয় যে স্বন্ধাপিত উত্তরীয়বিশিষ্ট জনৈক ভদ্রলোক 
স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ ও সম্তোষের প্রতীকরূপে সম্মুখে দণ্ডায়মান । দেবতার 
এবম্বিধ রূপ-কল্পনা ভারতীয় প্রভাবেই এসকল স্থানে প্রচলিত 
হইয়াছিল, এবং এ কারণে মনে হয় যে ভারতে ইহার পূজার প্রবর্তন 
খষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কিছু পূর্বে হওয়াই স্বাভাবিক । আর অনস্তান্দ- 
গিরির (ইনি ভগবান শঙ্করচার্ষের সাক্ষাৎ শিষ্য বলিয়াই পরিচিত) 
এবং মাধব বিদ্যারণ্যের অন্যতম গ্রন্থের ভাষ্যকার ধনপতির সাক্ষ্য যদি 


৩২ পঞ্চোপাসন। 


বিশ্বাস কবিতে হয়, তাহা হইলে শঙ্করাচার্ধের কালে ভারতের গাণপত্য 
সন্প্রদায়েব শাখাবিভেদ থাকার কথা অসম্ভব নাও হইতে পারে। 
ইহাও সম্ভব যে অদ্বৈতবাদী আচার্ষের স্বমতের প্রাধান্য স্থাপনের ফলে 
উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে হাস প্রাপ্ত হয়। তবে ইহার 
সম্পূর্ণরূপ বিলোপ যে সাধিত হয় নাই তাহা স্থনিশ্চিত। ভারতের 
প্রান্তে সুদুর পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত মধ্যযুগীয় একটি হেরম্ঘমৃতি যে কি প্রকারে 
গাণপত্য সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ছয়টি শাখা সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদান করে 
সেকথা পূর্বে বলিয়াছি। উড়িস্যার অংশবিশেষ বহুদিন হইতে গণপতি- 
ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত । দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের (পূর্বের বেঙ্গল নাগপুর 
শাখাব) কপিলাশ রোড স্টেশন হইতে মহাঁবিনায়ক পর্বতে যাওয়া 
যায়__ইহাই গণেশ স্থান” নামে বিদিত আছে। রামকৃঞ্ণগোপাল 
ভাগ্ডারকর বলিয়াছেন যে মহারাষ্ট্র প্রদেশে ভাদ্র মাসের শুরু চতুর্থীতে 
গণপতির মৃন্য় মতি গৃহস্থদিগের দ্বারা মহা আড়ম্বরে পূজিত হইয়া 
থাকে। পুনার নিকট (ছিঞ্চবাড়) নামক স্থানে একমাত্র এই 
গজমুখদেবতার পুজার জন্ত একটি পৃথক দেবায়তন আজিও বমান। 
তথাপি ইহ! বলা যায় যে এই দেবতাঁব একভভ্ত গাণপত্য সম্প্রদায়ের 
অস্তিত্ব আর ভাবতীয় হিন্দুদিগেব মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 
পঞ্চোপাসনাব অন্ততম অঙ্গ হিসাবে ইহা! স্মার্তমতাবলম্বী হিন্দুদিগের 
মধ্যে এখনও প্রচলিত। ন্মার্ত গৃহস্থেব বাটীতে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, 
বিবাহাদি সংস্কাবসমূহেব অনুষ্ঠানকালে এবং নৈমিত্তিক পুজা- 
পার্বণাদিতে এই বিদ্ববিনাশক সিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতাব প্রথমেই 
অর্চনা করিতে হয়। তাই পুবোহিত 'গণেশাদি পঞ্চ দেবতাভ্যে। নমঃ 
মন্ত্রে ফুল জল দ্বারা গণেশকেই আদি করিয়া! পঞ্চদেবতার পুজা! সমাপন 
করেন ও তৎপরে শুভকার্ষে ব্রতী হন। 


ভীম জগ্যাক্স 
বিঝুঃ- বৈঝঃব 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান উপাস্য দেবতা “বিষ্ণুর* প্রকৃত পরিচয় 


ভক্তিকেন্দ্িক ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আপেক্ষিক 
গুরুত্ব সর্বজনবিদিত । ইহার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস পরবর্তী 
কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচিত হইবে । এই অধ্যায়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
প্রধান উপাস্ত দেবতা বিষ্ণুর আদি ও প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে অনুশীলন 
আবশ্যক । এই বিষুর কোন দেবতা? ইনি কি থণ্থেদে বণিত আদিত্য 
বিষণ? বৈদিক বিঞু ছ্যস্থানের প্রধান দেবতা নূরের প্রকারভেদ । 
বৈদিক খবিগণ দেবতা-মগ্ডলীকে মুখ্যতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিতেন, 
_যথা ছ্যস্থানের, মধ্যম বা অস্তরীক্ষস্থানের এবং পৃথিবীস্থানের । 
প্রতিটি স্থানের দেবতা সংখ্যায় একাদশ ( ১টি মুখ্য ও দশটি তদাশ্রয়ী ) 
হইলে, সর্বসাকুল্যে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতার কল্পনা তৎকালে প্রচলিত ছিল। 
ছাস্থান, মধ্যমস্থান এবং পৃথিবীস্থানের মুখ্য দেবতা যথাক্রমে তূর্য, বায়ু 
বা ইন্দ্র, এবং অগ্নি। এই স্তূযই বেদোক্ত বিষ্ণুর রূপ কল্পনার মূল উৎস। 
সূর্যের অন্য নাম আদিত্য-_অর্থাৎ 'অদিতির পুত্র” এবং আদিত্য-সূর্য 
খণ্েদের অনেকগুলি স্ৃক্তে সপ্ত, অষ্ট, বা অনির্দিষ্ট সংখ্যক বলিয়া কল্পিত 
হইয়াছেন। ইহাদের নাম ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে বর্ণিত 
হইয়াছে। সূর্য ও সবিতা ব্যতীত এই নামগুলি এইরূপ : মিত্র, পুষন্‌, 
ভগ, বিবন্বৎ, অর্ধমন্, অংশ, দক্ষ, মার্তাও্ড বা মার্তও, ধাতা, বিষুও 
ইত্যা্দি। শতপথ ব্রাঙ্মণের একাংশে ইহাদের সংখ্যা আটটি, আবার 
অন্ধ দুইটি অংশে (৬. ১. ২, ৮ ও ১১. ৬. ৩ ৮) বারোটি এইবপ 
নির্দিষ্ট আছে। শেষোক্ত সংখ্য। নির্দেশের কারণ মনে হয় ইহাকে দ্বাদশ 
মাসের সংখ্যার সহিত মিলাইয়। দিবার প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত। মহাঁ- 
কাব্য ও পুরাণগুলিতে আদিত্যগণের সংখ্য। দ্বাদশ বলিয়া সুনিদিষ্ট, 
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এবং সাধারণতঃ ইহাদের নামগুলি এই : ধাতা, মিত্র, অর্মা, রুদ্র, 
বরুণ, সুর্য, ভগ, বিবন্বান্‌, পুষা, সবিতা ত্ৃষ্টা। এবং বিষু। এই নাম- 
গুলির প্রত্যেকটিই বৈদিক, এবং বিষ্ণুর নামটিই এই তালিকার 
সর্বশেষে অবস্থিত । 

বৈদিক বিষ্ণু যে মুখ্যতঃ সূর্যের অন্যতম প্রকাশ সে বিষয়ে বিশেষ 
কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। খঞ্েদে এবং অন্তান্ত বেদে বিষু? 
ত্রিবিক্রম” উরুক্রম”, উরুগায়* ইত্যাদি নামে খ্যাত। শেষোক্ত ছুইটি 
শব্দের অর্থ এই যে “যিনি বিস্তৃতভাবে বিচরণশীল”। কিন্তু “ত্রিবিক্রম" 
কথাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। এই অর্থ বিষুতদেবতা সম্বন্ধে 
প্রযুক্ত একটি বৈদিক বাক্য হইতে উদ্ভূত; উহা! এইরূপ :ত্রেধা নিদধে 
পদং__অর্থাৎ (তিনি ) “তিনবার পদক্ষেপ করিয়াছিলেন” । বৈদিক 
ভাস্যকারগণ বিষ্ণুর ত্রিপদ বিচরণের ভিন্ন ভিন্ন দুইটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
একটি ব্যাখ্যা এই যে ইহা! বিষুনামধারী সূর্যের নভোমগ্ল পরিভ্রমণের 
তিনটি পর্যায়। প্রাতঃকালীন স্্যের পুর্বাকাশে স্থিত রূপ যেন 
তাহার প্রথম পাদ, মধ্যাঙ্তের গগনমধ্যস্থ সুর দ্বিতীয়, এবং সায়ান্ে 
পশ্চিম দিকচক্রবালে বিলীয়মান সূর্য দেবতার শেষ ব! তৃতীয় পাদ 
স্চিত করে। দেবত1 এইরূপে তিনটি পদক্ষেপের ছারা যেন সমগ্র 
অন্তঃরীক্ষমণ্ডল অতিক্রম করেন। অপর ব্যাখ্যান্থসারে আদিত্য বিষু 
যেন সত্যই তিন পদ" অগ্রসর হইয়া সমগ্র বিশ্বভূমণ্তল অতিক্রম 
করিয়াছিলেন, এবং কাল্পনিক কাহিনী অন্ুুযায়ী তিনি গয়ার বিষুপাদ পরত 
হইতেই প্রথম পদ্নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । শেষোক্ত কাহিনীটি মহাকাব্য- 
পুরাণাদিতে বণিত কশ্ঠপপুত্র বামন উপেন্দ্র-বিষণ কতৃকি দৈত্যরাজ 
বলিকে ছলনা করার গল্পেব সমপর্যায়ভূক্ত। বিরোচনপুত্র দৈত্যপতি 
বলির ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্জে ত্রিপাদ ভূমির প্রার্থী হইয়া উপস্থিত 
ধহইয়াছিলেন। দৈত্যরাজ তাহার এই আপাত অকিবঞ্চিৎকর প্রার্থনা 
পুরণ করিলে, তিনি বিরাট রূপ ধারণ করিয়া! প্রথম পদক্ষেপে সমস্ত 
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হ্যস্থান ও দ্বিতীয় পদক্ষেপে সমগ্র ভূমণ্ডল অধিকার করিয়া ফেলেন, 
এবং তৃতীয়বারে বলির মস্তকে পদসঞ্চালন করিয়া তাহাকে পাতাল- 
পুরীতে প্রেরণ করেন। এইরপে তিনি দৈত্যদিগের নিকট হইতে 
স্বর্গ ও মণ্ত্য অধিকার করিয়া! লইয়া দেবতাদিগকে দান করেন, এবং 
দেবতার! তাহারই অনুগ্রহে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ন। শতপথ 
ব্রাহ্মণ, পঞ্চবিংশ ব্রাঙ্গণ এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থে বর্পিত 
বিষুসন্বদ্ধীয় কাহিনীটি কিয়দংশে উক্ত গল্পের অনুরূপ ত বটেই,_বরং 
উহাকে পরবর্তীকালের গল্পের আদিরূপ বলিয়া বিবেচনা করা৷ সঙ্গত। 
ইহাতেও দেবাস্থুর সংঘর্ষের উল্লেখ রহিয়াছে, এবং এই সংঘর্ষে বামনরী 
বিষ্ণু কতৃক 'অন্থরদিগের নিকট হইতে পৃথিবী অধিকার করার কথা 
আছে। দেবগণ প্রতিদ্বন্দ্বী অস্থরদিগের নিকট হইতে পৃথিবীর অংশ 
দাবী করিলে, অস্থরগণ মাত্র শয়ান বিষ্ণুর শরীর দ্বারা অধিকৃত অংশটুকু 
প্রদান করিতে স্বীকৃত হন । বিষণ দেবতাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হুম্বাকৃতি, 
কাজেই অস্থরেরা মনে করিয়াছিলেন যে অতি অন্পপরিমাণ ভূখণ্ড 
দেবতাদিগকে অর্পণ করিলে অবশিষ্ট সমস্ত অংশই তাহাদের অধিকারে 
থাকিবে। অস্ত্রের! কিন্তু বিষুর প্রকৃত রূপ যে কি উহা জানিতেন 
না। তাহার প্রকৃত রূপ মখ বা যন্দ্র, এবং এই যজ্ঞরূপেই তিনি সমস্ত 
পরথিবীময় পরিব্যাপ্ত হন। মখরপী বিষু যখন নিজ শরীর দ্বারা সমগ্র 
বিশ্ব আচ্ছন্ন করিলেন, তখন পূর্ব সর্তানুষায়ী অন্থুরগণ দেবতাদিগকে 
উহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ব্রাঙ্গণ-আরণ্যকে বশ্লিত কাহিনী 
হইতেই যে বামনাবতারের পৌরাণিক উপাখ্যান উদ্ভৃত হইয়াছে সে 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তবে প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে 
বিষ্ুর যজ্ঞরূপের উপর এই আখ্যানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান কর! 
হইয়াছে, এবং ইহাও সত্য যে পরবতর্ণকালে বিষ্ণুর নানাবিধ অবতার- 
রূপ কল্পনার মধ্যে “যজ্রপুরুষ” অবতার অন্যতম । বিষ্ণুর আদিত্যরূপের 
কথাও এই গল্পের শেষাংশে বল। হইয়াছে। ব্রাহ্ষণকার বলিতেছেন যে 
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“ষিনি বিষ, তিনিই যজ্ঞ, এবং যিনি যজ্ঞ, তিনি আদিত্য” (সহঃ স 
বিষুর্যজ্ঞঃ স। স যঃ স যজ্ঞোসৌ স আদিত্য ; 'শতপথ ব্রাহ্মণ 
১৪.১,১৬ )। অন্থুরদিগের নিকট হইতে দেবতাদিগের জন্য পৃথিবী 
অধিকার ব্যাপারে পরিশ্রান্ত বিষু যখন গুণবদ্ধ নিজ ধনুর উপর মস্তক 
রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত অন্যান্ত 
দেবতাদের প্ররোচনায় পিপীলিকাসমূহ গুণরজ্জ্র কর্তন করিলে ধনুর্যস্টির 
আকস্মিক উৎক্ষেপে বিষুর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গগনমণ্লে 
আদিত্যরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে । 

বিষণ দেবতার আদি বৈদিক রূপের যে পবিচয় উপরে প্রদত্ত হইল 
তাহাতে উহ! যে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ঞবদিগের ইষ্টদেবতার পূর্ণরূপ নহে সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। “বৈষ্ণব এই নামটি “বিষণ? হইতে ব্যুৎপন্ন ইহা! 
সত্য, কিন্তু এই সম্প্রদায়-গত নাম অপেক্ষাকৃত অবাচীন। স্থপ্রাচীন 
কালের সাহিত্য ও লেখমালা অনুসন্ধান করিলে “বৈষ্ণব” নামটি পাওয়া 
যায় না। গুপ্তযুগ প্রারস্তের পূর্বে যে ইহ! অপ্রচলিত ছিল তাহার 
সাহিত্য ও প্রত্ুতত্বগত প্রমাণ বর্তমান । মহাভারতের খুব শেষের দিকের 
একটি অংশেই আমর! ইহার উল্লেখ পাই। স্বর্গারোহণ পর্বের ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে ৯৭তম শ্লোকে লিখিত আছে যে “অষ্টাদশ পুরাণগুলি শ্রবণ 
করিলে যে পুণাফল পাওয়া যায়, তদনুরূপ ফল যে বৈষ্ণবও ( বিষু- 
ভক্তিপরায়ণ ) প্রাপ্ত হন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, ( অষ্টাদশপুরাণানাং 
শ্রবণাৎ যৎ ফলং ভবেৎ। তৎফলং সমবাপ্োতি বৈষ্বোনাত্র সংশয়ঃ )। 
ভারত মহাকাব্যের ফলশ্রুতিমূলক এই শ্লোকটি যে প্রক্ষিপ্ত বা উহার 
বন্তমান রূপ পরিগ্রহণ কালেব একেবারে শেষের দিকে রচিত তাহা 
পগ্ডিতসমাজ স্বীকার করেন। উক্ত মতের সমর্থন পাদ্মতন্ত্ব নামক 
প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র সংহিতার একটি শ্লোক হইতে পাওয়! যায়। ইহাতে 
এই ভক্তিকেন্ড্রিক ধর্মসম্প্রদায়ের যে বিভিন্ন নামের তালিকা দেওয়! 
হইয়াছে উহাতে “বৈষ্ণব নামটি নাই। নামগুলি 'ভাগবত* সম্প্রদায়ের 


ভাগবত ধর্ম গু? 


প্রতিশব্দ, এবং যখন এগুলি সঙ্কলিত হয় তখন বোধ হয় বৈষ্ঞব নামটির 
সম্যক প্রচলন হয় নাই। শ্লোকটি এই-_স্রিস্-্হ্ছদ ভাগব্তস- 
সাত্বতঃ পঞ্চকালবিৎ। একাস্তিকস-তন্ময়শ্চ পাঞ্চরাত্রিক ইত্যপি 
(৪.২,৮৮)। ইহাদ্দিগের মধ্যে তিনটি ব৷ চারটি নাম প্রধানতঃ আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যথা, ভাগবত, সাত্বত, একাস্তিক ও পাঞ্চরাত্রিক ৷ 
ভাগবত নামের উল্লেখ আমরা খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ব্রাহ্মী অক্ষরে 
খোদিত একটি শিলালিপিতে দেখিতে পাই। লেখটি বেসনগরে 
( প্রাচীন বিদিশী_ইহা মধ্যভারতের গবালিয়র প্রদেশে অবস্থিত ) 
প্রাপ্ত একটি স্তস্তগাত্রে উৎকীর্ণ আছে। ইহা হইতে জান৷ যায় যে তক্ষ- 
শিলার যবন রাজ অংতলিকিত (40619101095 ) কর্তৃক বিদিশার 
রাজা কাশীপুত্র ভাগভদ্রের রাজসভায় প্রেরিত যবনদূত হেলিয়দোর 
( 77611090705 ) ভাগবত ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি 
তাহার একমাত্র উপাস্য দেবত। দেবদেব বাস্থদেবের তৃপ্ত্যর্থে একটি 
গরুড়ধবজ উচ্ছিত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রাচীন ইতিহাস 
অন্ুশীলনকল্পে এই লেখটির অবদান যে কত গুরুত্বপূর্ণ, উহার পরিচয় 
পরে আরও দেওয়া হইবে। বর্তমান প্রসঙ্গে ভাগবত" এই নামটির প্রতি 
পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। খ্ষ্টপূর্ব ছিতীয় শতাব্দীতে ইহারই যে 
সমধিক ব্যবহার ছিল লেখটি হইতে ইহা জানা যায়। দদাত্বত 
প্রতিশব্দটি আমাদিগকে ভক্তিকেক্দ্রিক সাম্প্রদায়িক ধর্মের কেন্দ্রস্থ 
আদি সত্তার বংশ পরিচয় সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদান করে। এই আদি 
সত্তা বৈদিক বিষণ্ণ নহেন, তিনি সাত্বত বা বৃষ্িবংশসম্ভৃত ভগবান 
বাস্ুদেব-কৃষ্চ। তিনি পাথিব জীবনে এঁতিহাসিক মহাপুরুষ ছিলেন, 
এবং তাহার জীবদ্দশায় ধর্ম সংস্থাপন ও প্রকৃষ্ট কর্মান্থশীলনের ফলে সম- 
সাময়িক ও পরবর্তী যুগের ভারতীয় জনগণ কতৃক দেবতাজ্ঞানে 
পূজিত হইতে থাকেন। “একাস্তিক' (“তন্ময় কথাটিও ইহার অন্চ 
প্রতিশব্দ ) শব্দটির অর্থ ধাহারা বাস্ুদেব-কৃষ্ণে একাস্ত ভক্তিপরায়ণ। 


৩৮ পঞ্চোপাসনা 


শ্রীমপ্তগবদগীতায় এই একান্তিক ভক্তদিগের উল্লেখ আছে, এবং ভগবান 
বাস্থদেব-কৃষ্ণ সখা অর্জুনকে ইহাদেরই দলভুক্ত হইতে নির্দেশ দিয়াছেন 
(১৮,৬৫-_মন্মনা ভব মন্তক্ত মদ্যাজী মাং নমন্কুরু। মামেবৈষ্যসি 
সত্যংতে প্রতিজানে প্রিয়োইসি মে )। এই একভক্তদিগের অন্ুস্থত 
পথের নাম যে একায়ন উহ! অন্যতম প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র গ্রন্থ ঈশ্বর- 
সংহিতার একটি শ্লোক হইতে সমঘিত হয়। শ্লোকটি এইরূপ : 
মোক্ষন্তায় বৈ পন্থা এতদন্যো ন বিদ্যতে। তম্মাদ একায়নং নাম 
প্রবদস্তি মনীধষিণঃ (১১১৮ )। পাঞ্ধবাত্র বা! পাঞ্চরাত্রিক নামটির প্রকৃত 
তাৎপর্য যে কি তাহা অগ্ঠাপি নিত হয় নাই।১ তবে গুপ্তযুগ 
প্রারস্তের পূর্বেই মনে হয় ইহা এই একভক্ত সম্প্রদায়কে বুঝাইত। 
খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বা তাহার পূব হইতেই পাঞ্চরাত্র 
ধর্মমতের বিশিষ্ট অংশ 'ব্যৃহবাদ" পূর্ণ রূপ পবিগ্রহ করিয়াছিল, এবং 
কয়েকটি প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র গ্রস্থও গ্ুপ্তযুগের গোড়ার দিকে রচিত 
হইয়াছিল । পাদ্মতন্ত্রোক্ত ভাগবত সম্প্রদায়ের কয়েকটি বিশেষ প্রতিশব 
আলোচনা কবিয়া বুঝা গেল ষে এগুলি বৈদিক আদিত্য বিষুর সহিত 
সংশ্লিষ্ট নহে। বিষুর হইতে উদ্ভত “বৈষ্ণব নামটির সর্বপ্রথম উল্লেখ 
থুষ্ঠীঘ পঞ্চম শতাব্দীব কয়েকটি লেখে এবং মুদ্রায় পাওয়া যায়। 


১ অপেক্ষাকৃত অবাঁচীন নারদীয় পাঞ্চরাত্র সংহিতাঁতে লিখিত আছে 
যে ইহ যেহেতু পাঁচ প্রকাঁর জ্ঞানের (রাীত্র) বিষয় আলোচনা করে, সেহেতু 
ইহার নাম পাঞ্চরাত্র। পঞ্চ প্রকার জ্ঞান এই : তত্ব, মুক্তিপ্রদ, ভক্তিপ্রদ, 
যৌগিক ও বৈশেষিক। এই ব্যাখ্য! কিঞ্চিৎ কষ্টকপ্সিত হইলেও শ্রেডারের 
মতে অন্য সব ব্যাখ্যা হইতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ( চা. 0. 9০0190€1, 
117৮0006017 £0 122 17210147407. 726 41717952784 95412120145 
29. 24-5)। শতপথ ব্রা্ধণে (১৩৬১) পাঞ্চরাত্র কথাটির প্রথম ব্যবহার 
পাঁওয়! যায়। এখানে পুরুষ নাঁরাঁয়ণ কর্তৃক স্কল্লিত পাঞ্চবাত্র সতের উল্লেখ 
আছে। 


নরনারাযুণ ৩১৯ 


এগুলি তদানীন্তন, ত্রিকুটকরাজ ইন্দ্রদত্তপুত্র দহসেনের এবং তৎপুত্র 
ব্যাত্রসেনের । এগুলিতে তাহার! 'পরমবৈষ্ব' বলিয়া বণিত হইয়াছেন । 
কিন্ত সে সময়েও যে এই নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, উহ! আমর! 
সমকালীন গুপ্তরাজগণের ধর্মসন্বন্ধীয় উপাধি হইতে জানিতে পারি। 
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং তাহার বংশধরগণ তাহাদের লেখমালায় এবং 
মুদ্রায় প্রায়শঃ “পরমভাগবত' আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন। পরবর্তী 
গুগ্ডসম্রাটু বুধগুপ্তের সময়ের এরণ প্রস্তর স্তম্তলিপিতে মহারাজ! 
মাতৃবিষ্ণকে 'অত্যন্তভগবন্তক্তঁ এই আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। 
বল! বাহুল্য মাতৃবিষণ গুপ্তসআাট্দিগের শ্টায় পরমভাগবত ছিলেন। ইহ! 
হইতে প্রমাণিত হয় যে গুপ্তযুগেও এই ধর্মসম্প্রদায়ভূুক্ত জনগণকে 
“ভাগবত” বা “পরমভাগবত" বলিয়। নিদিষ্ট কর! প্রশস্ত ছিল, এবং তখন 
বৈষ্ণব নামটির আংশিক প্রকাশ হইলেও, উহার ব্যবহার অত্যন্ত 
সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার কাবণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় 
যে বেদের আদিত্য বিষণ আলোচ্যমান ভক্তিকেন্দ্রিক ধর্মের আদি ও 
প্রধান পুরুষ ছিলেন না । 

মহাভারতে শাস্তিপর্বের অন্তর্গত নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ের মূল বিষয় 
অনুশীলন করিলে জানা যায় যে গ্রন্থোক্ত ভক্তিধর্মের আদি পুরুষের 
অন্যতম নাম ছিল নারায়ণ ৰা হবি । তবে এই নাম ছুটি যে সাত্বত বংশ 
সম্ভৃত বাস্ুদেব-কৃষ্ণেরই অন্য পরিচয় উহার আভাস গ্রন্থকার নান। 
প্রকারে দিয়াছেন। এই পর্বাধ্যায়ভুক্ত আখ্যান কয়টির খুব সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এইবপ । নারদ একসময়ে বদরিকা শ্রমে যাইয়া দেখিলেন যে 
দেবধিছয়, নর ও নারায়ণ, গভীর ধ্যানে ও পুজায় নিযুক্ত আছেন। 
ইহাতে বিশ্মিত হইয়া! নারদ ভগবান নারায়ণকে প্রশ্ন করিলেন যে 
তিনিই যখন সকলের উপাস্ত দেবতা তখন তাঁহার উপাসনার পাত্র 
আবার কে? ভগবান তাহার উত্তরে বলিলেন যে তিনি তাহার আদি 
প্রকৃতি পরমপুরুষেরই ধ্যান ও পূজায় রত। এই পরমপুরুষ ধর্মরূপী ও 


৮৪০ পঞ্চোপাসনা 


ইহার চারিটি পুত্র--নর, নারায়ণ, হরি ও কুষ্ণ। ইহার সাক্ষাংলাভের 
জন্য নারদ শ্বেতছীপে যাইয়৷ তাহার পুজায় রত চিত্রশিখগ্ডিন নামে 
পরিচিত সপ্তধিগণকে দেখিলেন। প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন 
যে চিত্রশিখগ্ডিন সপ্তধিবা ( মবীচি, অত্র, অঙ্গিরস, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু 
ও বশিষ্ঠ ) এবং স্থায়স্তুব মন্তুই সাত্বত ধর্ম জগতে প্রচার করেন; ইহার 
একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন চেদিরাজ উপরিচর বস্থ । এই একান্তিক ভক্তি- 
ধর্মের উৎস বৃষ্ণিবীর বাস্থদেবই নারায়ণের আদি প্রকৃতি ও পরমপুরুষ, এবং 
ইনি তাহার একভক্তদিগের নিকটই প্রকাশ পান, কিন্তু বৈদিক যজ্ঞাদি 
কর্মকাণ্ড নিরত খধিগণের নিকট অপ্রকট থাকেন। প্রকারাস্তবে 
শ্রীমন্তগবদগীতাতে ভগবান বাস্থদেব-কৃঞ্ণও বলিতেছেন যে তিনি প্রথমে 
বিবন্বানকে এই যোগেব কথা বলিয়াছিলেন, বিবস্বান তৎপুত্র মনুকে, 
মনু ইক্ষাকুকে ইহা শিক্ষা দেন এবং পরম্পবা ক্রমে পরবর্তী রাজধিগণ 
এই যোগের অধিকারী হন। কালক্রমে এই যোগ নষ্ট হইয়া গিয়া- 
ছিল, এখন পুনরায় তিনি তাহার একভক্ত ও সখাকে ইহার উত্তম 
রহস্ত জানাইতেছেন (৪র্থ অধ্যায়, ১-৪)। 

মহাকাব্যোক্ত দেবধি নারায়ণকে বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিকে 
দেখিতে পাওয়া যায়। খণ্েদের দশম মণ্ডলের ৯০ তম স্মৃক্তের 
( পুকষন্ক্তের ) খষি ও দেবতা এই পুকষ-নাবায়ণ, এবং তিনি 
যে একই সময়ে সমস্ত বিশ্বত্রহ্মাণ্ড সর্বপ্রকারে আবৃত করিয়া এবং কিয়ৎ- 
পরিমাণে ইহার অতিরিক্ত হইয়া রহিয়াছেন একথা স্ুক্তটির প্রথম 
অন্ুবাকেই বণিত হইয়াছে ( সহত্রশীর্ষ। পুকষঃ সহত্াক্ষ সহত্পাৎ। স 
ভূমিং সবতো বৃত্বা অত্যুন্তিষঠদ্বশাঙ্গুলম )। ঈশ্বরের এই যে যুগপৎ 
তন্ময়ত্ব ( 110091)21০5 ) এবং অতিরিক্তত্ব ( 0:৪175021806102 ) 
কল্পনা-_ইহাই অন্ুবাক্টির গভীর অর্থ বৈশিষ্ট্য । স্ক্তটিতে দেবতার 
নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গাকরণের কথা আছে এবং তাহার খণ্তীকৃত 
দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুত্রাদি জাতির এবং 


বাস্থদেব-কৃষঃ ৪১ 


স্প্িপ্রপঞ্চের নানাবিধ প্রাণী ইত্যাদির উৎপত্তির বিষয় বর্ণিত আছে । 
এই সর্বব্যাপী পুরুষ-নারায়ণের কল্পনাই আবার খখেদের দশম মণ্ডলে 
৮১ এবং ৮২ স্তৃক্তে বিশ্বকর্ম! দেবতারূপে রূপায়িত হইয়াছে । দেবতা 
এবং খষি বিশ্বকর্মা সকলের জনক, তাহার সর্বদিকে দৃষ্টি, তিনি সব্ত্র 
সঞ্চরণশীল, এবং তিনিই এই জগপ্রপঞ্চের অ্টা। তিনি আকাশ এবং 
পৃথিবীর সীমার বাহিরে থাকিয়া, সর্দেবতা ও ভূতসমূহেব অতিরিক্ত 
হইয়া বিরাট জলরাশির মধ্যে আদি সত্তারপে বিরাজমান ছিলেন, 
তিনিই বিশ্বত্রক্মাপ্ডের বীজন্বরূপ। তীাহাতেই বিশ্বভুবন স্থিতিশীল ছিল 
( যন্মিন্‌ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থ,:), এবং সেই “অজে'র নাভিমগ্ুলস্থ পাত্র- 
বিশেষই সর্ভূতের আশ্রয়স্থল । আদিদেব বিশ্বকর্মার রূপ কল্পনাই 
যে মহাভারতোক্ত দেবধি নারায়ণের অন্তম রূপবৈশিষ্ট্যেব প্রতীক 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মন্ুসংহিতার প্রথম খণ্ডে স্ষ্টিবিবরণ প্রসঙ্গে 
অব্যক্ত ব্রহ্ম নারায়ণ এই ভাবেই কল্পিত হইয়াছেন (১. ১০ : আপে। 
নারাঃ ইতি প্রোক্তাঃ আপো। বৈ নরন্ুনবঃ । তাঃ যদস্তায়নং পুর্বং তেন 
নারায়ণঃ স্মৃতঃ)। পুবাণাদি গ্রন্থে আমরা যে অনস্তশায়ী বিষ্ণুর 
( বৈষ্ণব মৃত্তিতত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদিতে ইহা! শেষশায়ী বিষুরূপে বণিত ) 
রূপ বর্ণনা দেখিতে পাই উহাও বেদোক্ত বিশ্বকর্মার বপকল্পন। হইতে 
উদ্ভৃুত। এই অনস্তশয়ন বিষ্ুণুমৃত্তিই দক্ষিণ ভারতের ভক্ত বৈষ্ণব্দিগের 
প্রধানতম পূজা প্রতীক, এবং ইহা রঙ্গম্বামী বা রঙ্গনাথ নামে পরিচিত। 

বেদ-ব্রাঙ্মণ-মহাভারত-পুরাণাদি গ্রন্থের এই ব্রহ্মাগুজ্ঞাপক দেবতা ও 
যে বৈদিক আদিত্য-বিষুর ন্যায় ভক্তিকেক্দ্রিক ভাগবত ধর্মের মূল বা 
আদি সত্তা নহেন উহ স্তরনিশ্চিত। মহাভারতের শাস্তিপর্বাস্তর্গত 
নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়টি মনোযোগপুবক পাঠ করিলেই ইহা সম্যক অবগত 
হওয়। যায়। মহাকাব্যকার নানাভাবে ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে 
সাত্বত বা বৃঞ্চিবংশসম্ভূত বাস্থদেব-কৃষ্ণই ভাগবত ধর্ম সম্প্রদায়ের আদি 
পুরুষ, এবং বিষু ও নারায়ণ প্রভৃতি বেদক্রাহ্মণোক্ত দেবতাগণ তাহারই 


৪২ পঞ্জোপাপন। 


বিশেষ বিশেষ প্রকাশ। এ সম্বন্ধে মহাভারতের একাংশে বলিত 
একটি কাহিনী উল্লেখযোগ্য । বনপর্বের ১৮৮ ও ১৮৯ সংখ্যক অধ্যায়- 
ছয়ে খষি মার্কপ্রেয় মহাপ্রলয়কালে বিশ্বজগতের অবস্থা সম্বন্ধে যুধিষিরকে 
বলিতেছেন যে তখন কেবল বিরাট জলরাশি ব্যতীত বিশ্বব্রদ্দাণ্ডে 
আর কিছুই ছিল না। তিনি সেই জলসমুদ্র মধ্যে বটপত্রে শয়ান 
একটি দেবশিশুকে দেখিতে পান। শিশুটি মুখব্যদান করিয়! তাহাকে 
নিজ জঠরাভ্যন্তরে গ্রহণ করিলে খধিবর বিন্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখেন যে 
সমগ্র বিশ্বচরাচর দেবশিশুর দেহমধ্যে বর্তমান রহিয়াছে । অতঃপর 
শিশু তাহাকে স্বীয় বদন হইতে উদশীর্ণ করিলে, মার্কপণ্ডেয় পুনরায় 
সেই জলবাশি এবং বটপত্রশায়ী বালককেই দেখেন । খধি দেবশিশুর 
পরিচয় জিল্জাসা করিয়া জানিতে পারেন যে তিনিই নারায়ণ” 
কারণ তাহাব স্থষ্ট জলরাণিই তাহার আশ্রয়স্থল ( আপে নারাঃ ইতি 
প্রোক্তাঃ আপো বৈ নবস্ৃনবঃ। তা যদস্যায়নং পূর্বং তন্মান্নারায়ণঃ 
স্মৃতঃ )। তারপর মার্কেণ্ডেয় যুধিষ্ঠিবকে বলেন যে এই বটপত্রশায়ী 
জলমধ্যস্থ নারায়ণই তাহাব আত্মীয় ও বন্ধু জনার্দনের (বাস্রদেব-কৃষ্ণের 
অন্য নাম) অন্য রূপ। এইভাবে বাস্দেবকৃষ্ণের এবং নারায়ণের 
একাত্মতা সমথিত হয়, এবং আদি দেব বাস্থদেবই যে একাধারে স্যষ্টি- 
প্রপঞ্চের স্থজনকারী, ধাবক ও সংহারকর্তা ইহাও কাহিনীটি হইতে 
বুঝা যায়। 

বাস্থদেব-কুষ্ণের এরূপ এঁণী সত্তার কল্পনা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে নিশ্চয়ই 
সময় লাগিয়াছিল। খ্েদের স্ুক্তসমূহে এবং অল্পপরবর্তী বৈদিক 
সাহিত্যে বাস্থদেৰ নামটির কোন উল্লেখ না থাকিলেও কৃষ্ণনামধারী 
বিভিন্ন গোত্রীয় খধিগণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। খগথেদে প্রথম 
মগজের ১১৬ এবং ১১৭ স্মুক্তে বিশ্বকায়ের পিতা খধি কৃষ্ণের নাম 
পাওয়া যায়; এ বেদেরই অষ্টম মণ্ডলের ৯৬ স্ুক্তে অংশুমতী নদী- 
তীরবতাঁ জনপদনিবাসী অন্ত এক কৃষ্ণ খাষির সন্ধান পাই । কৌশিতকী 


দেবকীপুত্র ৪৩ 


ব্রা্ষণের এক অংশে (৩০.৯) অঙ্গিরস গোত্রীয় এবং এতরেয় 
আরণ্যকে ( ৩.২, ৬ ) হারীত গোত্রসস্তূত দুইজন কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। 
কিস্ত এইসব কৃষ্ণ খধিগণের সহিত মহাকাব্যোক্ত সাত্বত বা বৃষ্ধিবীর 
ভগবান বাস্ুদেব-কৃষ্ণের কোনওরূপ সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাক সম্ভবপর 
বঙ্গিয়া মনে হয় না। পি, টি, শ্রীনিবাস আরাঙ্গার মহাশয়, শ্রীযুক্ত 
রাধাকৃঞ্ণ প্রভৃতি পগ্ডিতগণের মতে অংশুমতী তীর-নিবাসী কুষ্ণের 
সহিত বাস্থদেব-কৃষ্ণের একাত্মতা স্বীকার করা যায়, কারণ অংশুমতী 
ও যমুনা তাহাদের মতে একই নদীর বিভিন্ন নাম। কিন্তু হেমচন্দর 
রায়চৌধুরী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে অংশুমতী ও যমুনা! যে 
বিভিন্ন নদী উহ। বৃহদ্দেবতা গ্রস্ত হইতে সমধিত হয়, এবং এজন) 
খখথেদের অন্যতম কৃষ্ণের সহিত মহাকাব্যের বাস্ুদেব-কৃষ্ণের একীকরণ 
সমর্থনযোগ্য নহে । তবে এরূপ হইতে পারে যে মহাকাব্যের যুগে এবং 
হয়ত তাহার কিছু পূর্ব হইতে যখন মনুস্তপ্রকৃতি দেবতা বাস্ৃদেব-কৃষ্ণের 
ঈশ্বরত্বের সম্যক্‌ স্কুরণ হয়, তখন বৈদিক খষি কৃষ্ণদিগের কোনও 
কোনও বৈশিষ্ট্য ইহাতে আরোপিত হইতে থাকে । ছান্দোগ্য উপনিষদে 
তৃতীয় খণ্ডে সপ্তদশ প্রপাঠকের ষষ্ঠ অনুবাকে খধি ঘোর আঙ্গিরসের 
শিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণের কথ। আছে। মহাভারতাদি গ্রন্থেও আমরা 
দেবকীপুত্র কৃষ্ণকেও তাহার বাল্যকালে আঙ্গিরর খধষি ঘোরের 
শিষ্যরূপে দেখিতে পাই । উপনিষদোক্ত কুষ্ণ এবং বাস্থদেব-কৃষ্ণ যে 
একই ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ কোনও কারণ নাই, যেহেতু 
উভয়েই দেবকীর পুত্র বলিয়া বণিত। ইহা! অসম্ভব নহে যে কৌশিতকী 
ত্রাহ্মণোক্ত খধি আঙ্গিরস কৃষ্ণের ছাপ আমরা উপনিষদের ও 
মহাকাব্যের কৃষ্ণে দেখিতে পাই। খরখেদের বিশ্বকায় কৃষ্ণও কি 
জীম্গেবদ্গীতায় বণিত বিশ্বরূপ কৃষ্ে প্রতিভাত আছেন? “বিশ্বকায়” 
ও “বিশ্বরূপ' শব্দ ছুইটি প্রায় সমার্থবোধক, এবং গীতায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ 
কল্পনার মূলে বৈদিক “বিশ্বকায়” কৃষ্ণের প্রভাব বর্তমান থাকিতে পারে । 


৪৪ পঞ্চোপাসন। 


ছান্দোগ্য উপনিষদের ষোড়শ প্রপাঠকে ইতরার পুত্র মহীদাস (মহীদাস 
এতরেয় ) সম্বন্ধীয় কাহিনী বর্ণিত আছে। পরবর্তী প্রপাঠকে বনণিত 
দেবকীপুত্র কৃ্ও যে মহীদাসের ন্যায় মানবগোত্রসম্ভৃত বলিয়া কল্পিত 
সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। গীতোক্ত ভগবান কৃষ্ণ এবং ছান্দোগ্য 
উপনিষদের আঙ্গিরসশিষ্য কৃষ্ণ যে একই ব্যক্তি উহা উভয়ে কেবল 
দেবকীর সম্ভান বলিয়।ই প্রমাণিত হইতেছে না। আঙ্গিরস গোত্রীয় 
ঘোর খধির নিকট হইতে কৃষ্ণ যে বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন, 
শ্রীমন্ভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে প্রদত্ত উপদেশাবলীর 
মধ্যে উহা সমস্তই নিহিত আছে। ন্বাঁয় হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী 
মহাশয় তাহার গ্রন্থে সম্যক্রূপে অন্কুশীলনের দ্বারা ইহা সপ্রমাণ 
করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ঘোর শিষ্য কৃ তাহার গুরুদেবের 
নিকট যে সকল উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সবগুলিই তিনি 
গীতার অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে তাহাব সখা ও শিষ্য অজ্নকে শিক্ষা 
দিয়াছেন ।১ 

একটু পৃবেই বলিয়াছি যে খগ্থেদে বা অল্প পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে 
বাস্থদেৰ নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু বহু পরব্তাকালের পরিশিষ্টমূলক 
বৈদিক গ্রন্থেব কোনও কোনওটিতে ইহার উল্লেখ পাওয়া! যায়। 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকেব ১০ম অধ্যায়ে (ইহ। সর্বশেষ অধ্যায় এবং এই 
গ্রন্থের পরিশিষ্ট পর্ব বলিয়া বিবেচিত ) এবং মহানারায়ণ উপনিষদে 
€ ইহাও যে অপেক্ষাকৃত পরবতাঁকালের উপনিষদ, সে বিষয়ে পণ্ভিতগণ 
একমত ) বিষ্লগায় ্রীমন্ত্রে, নারায়ণ বাস্থুদেব এবং বিষু। এই তিনটি 
নামের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রটি এইরূপ : ও 
নারায়ণায় বিল্পহে, বাস্দেবায় ধীমহি, তনো। বিষ প্রচোদয়াৎ। এখানে 
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বিষ্চুগায়ত্রী ৪৫ 


লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে একই দেবতার জপমন্ত্রে তাহার বিশেষ 
তিনটি রূপভেদের সমীকরণ হইয়াছে । আগেই বল হইয়াছে যে 
ভাগবত ধর্ম সম্প্রদায় যে মহান এশী সত্তাকে আশ্রয় করিয় প্রথম 
আত্মপ্রকাশ করে, তিনি বৈদিক আদিত্য-বিষু বা পরবর্তাঁ বৈদিক 
সাহিত্যে কল্পিত খষি নারায়ণ ব! ব্রহ্ষমাগুজ্ঞাপক দেবতা ( ০0997010 
৪০৭) নারায়ণ নহেন; তিনি আদিতে সাত্বত বা বৃষ্টিবংশসম্ভৃত 
কর্মবীর মহামানব বান্থদেব-কৃষ্ণ। মহাভারতের প্রাচীনতম অংশগুলি 
হইতে (ইহার মধ্যে ভগবদগীতা। পবাধ্যায় অন্যতম বলিয় পরিগণিত 
হইতে পারে ) জানিতে পারি যে তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছুপূর্বে 
ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে আবিভূ্ত হইয়।৷ নিজের পৃত চরিত্র ও মহান 
কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা অধর্ম বিনাশ করিয়৷ ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে কৃতকার্য 
হইয়াছিলেন। শ্রীমচ্চগবদগীতা পর্বাধ্যায় প্রভৃতি অংশগুলিতে এই 
কর্মবীর, জ্ঞানবীর এবং তত্বোপদেশক মহাপুকষের যে পরিচয় প্রদত্ত 
হইয়াছে, উহার সহিত মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশ ( খিল ) এবং 
অন্টান্য বৈষ্ণবপুরাণাদিতে বণিত কৃষণ্চরিত্রের সহিত পার্থক্য দেখা! 
যায়। সে বিষয়ে পরবর্তী অন্থুচ্ছেদে আরও কিছু আলোচনা করা 
হইবে। বিষ্গায়ত্রী অনুশীলন প্রসঙ্গে ইহাই বলা আবশ্তক যে 
বানুদেব-কুষ্ণকে কেন্দ্র করিয়। যে ভক্তসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল, 
সেই বাস্দেব-কৃষ্ণের সহিত কালক্রমে আবও ছুইটি দেবসত্তার 
সংমিশ্রণ ঘটে,-এ ছুটি বৈদিক আদিত্য বিষণ এবং ক্রাঙ্মণ- 
মহাভারতোক্ত ব্রক্মাগ্ডন্চক দেবতা (০0951010 £09 ) নারায়ণ। এই 
সম্মেলন, মনে হয়, তৈত্তিরীয় আরণ্যকের পরিশিষ্ট ( দশম অধ্যায় ) 


১ মহাভারতের দ্বিতীয় পর্বে (সভাপর্ব ) শিশুপাঁলবধ পর্বাধ্যায়ের যে 
শ্লোকগুলিতে ঘোরতর কৃষ্চবিদ্বেধী চেদিবাজ শিশুপাল-প্রদত্ত বাহুদেব-কষেঃর 
পরিচয় পাওয়। যায় সেগুলি পণ্ডিতগণের মতে প্রক্ষিপ্ত। 


৪৬ পঞ্চোপাসনা 


এবং মহানারায়ণ উপনিষদের রচনাকালের বেশ কিছু পূর্বেই সংঘটিত 
হইয়াছিল । প্রত্বতাত্বিক ও সাহিত্যগত অন্ঠান্ত প্রমাণও আমাদিগকে 
এই সম্মেলনকাল নির্ণয় সম্বন্ধে কিছু সাহায্য করে। এবিষয়ে কিছু 
বলার পূর্বে ভাগবতধর্মের কেন্দ্রীয় পুরুষের আর একটি রূপভেদ সম্বন্ধে 
কিঞ্চিং অনুশীলন আবশ্যক | 

এ বূপটি তাহার গোপাল-কৃষ্চ রূপ । খিল হরিবংশে ও বৈষ্ণব 
পুরাণাদিতে গোপাল-কৃষ্ণের যে শৈশব ও কৈশোর চরিত বণিত আছে 
তাহার সহিত আদি মহাভারতের কর্মবীর কৃষ্ণের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের বেশ 
কিঞ্চিৎ অসামগ্তস্ত দেখা যায়। হরিবংশ ইত্যাদি গ্রন্থে গোকুল ও ব্রজে 
অনুষ্ঠিত কুষ্চের যে সকল বাল্যলীলাব বর্ণনা পাওয়া যায় তাহার 
কোনওটির উল্লেখ খৃষ্টপূর্ব কালের গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। খুষ্টপূর্ব 
দ্বিতীয় শতাবীব গ্রন্থে পতপ্রলি রচিত মহাভায্যে কৃষ্ণকে স্বীয় মাতুল 
মথুরাধিপতি কংসের শক্র ও হস্তারূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে বটে 
( অসাধুর্মাতুলে কৃষ্, জঘান কংসং কিল বাস্থুদেবঃ ), কিন্তু ইহার কোন 
অংশেও তাহাকে গোকুলে উপদ্রবকারী ভিন্ন ভিন্ন পশুবেশধারী 
নানাবিধ অনুরের নিধনকর্তা বলিয়া! দেখানো হয় নাই | পরবর্তী কালের 
গ্রন্থসমূহে কিন্তু নন্দালয়ে পালিত কৃষ্ণ ও তাহার অগ্রজ বলরামকে 
বুষরূগী অবিষ্টাস্র, অশ্বরূপী কেশীদৈত্য, পক্ষীরূপধারী বকান্ুর, বৃক্ষ- 
রূগী যমলাভুঁন প্রভৃতি বিবিধ অস্তুববৃন্দের নিধনকর্তা বলিয়া! বর্ণনা করা 
হইয়াছে; তাহারা যেন এই সব ছুষ্টের শাসনেব জন্তই ঈশ্বরের অবতার- 
রূপে মথুরায় আবিরভ্তি হন। কিশোর কৃষ্ণের গোপিকারমণ ও 
গোগীজনবল্লভ রূপটি ও পূর্ববর্তী কালের গ্রন্থসমূহে অপরিজ্ঞাত আছে । 
হরিবংশাদিতে বণিত কৃষ্ণের বালচরিত সম্বন্ধীয় কোনও কোনও কাহিনী 
স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগ্ডারকর মহাশয়ের মতে তাহার এই 
গোপালরূপ কল্পনাব হেতুনির্দেশ বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান করে। তিনি 
গোপালক, নন্দ তাহার পালক পিতা-_-জন্মদাতা পিতা নন, কংসের 


গোপাল-কৃষ্ণ ৪৭ 


কারাগারে তাহার জন্ম,* নন্দ যখন মথুরারাজ কংসকে কর দিবার জন্য 
গোকুল হইতে মথুরার দিকে যাত্রা করেন, তখন তাহার পত্রী যশোদ। 
কষ্ণকে প্রাপ্ত হন, কংসকারাগারে দেবকীগর্ভজাত কৃষ্ণের অগ্রজ 
নিরীহ শিশুগণের কংস কর্তৃক হত্যা ইত্যাদি ঘটনাবলীর সহিত উক্ত 
পণ্তিতের মতে বাইবেলে বণিত যীশুধুষ্টের বাল্যজীবনের অনেক 
ঘটনার আংশিক সাদৃশ্য দেখা যাঁয়। জার্মান মনীষী ওয়েবার 
(৬৬. ৬/০০:) এইসব এবং অন্যান্য ভিত্তির উপর নির্র করিয়া 
কিঞ্চিন্ন্যন এক শতাব্দী পূর্বে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে 
বাস্থুদেব-কৃষ্ণাশ্রিত ভক্তিধর্ম খুষ্টধর্মের প্রভাবেই ভারতবর্ষে উদ্ভুত হয়। 
রামকৃষ্ণ গোপাল ভাপগ্তারকর, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমুখ বহু ভারতীয় 
পণ্ডিত এবং কোনও কোনও পাশ্চাত্য মনীষীও ওয়েবারের মতের 
অসারত৷ প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; এই জার্মান পণ্ডিতের মত এখন কেহই 
গ্রহণ করেন না। কিন্তু ভাগারকরের মতে বাস্দেব-কৃষ্ণের এই 
গোপাল রূপটি খুষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে ভারতে প্রবেশকারী খুষ্ট- 
ধর্মাবলম্বী আভীর প্রভৃতি বেদেশিক জাতিদিগের আন্কুল্যেই গড়িয়া 
উঠে। প্রাচীন সংস্কৃত কোযগ্রন্থসমূহে ঘোষপল্লীর প্রতিশব্দরূপে আভীর- 
পল্লী কথাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বহুকাল পূর্বে আগত আভীরগণের 
বর্তমান বংশধরগণ “আহির গোয়াল।” নামে পরিচিত, এবং এখন বিহাবে 
ও উত্তরপ্রদেশে ইহাবা প্রধানতঃ বসবাস করে। খুষ্টধর্মাবলম্্ী প্রাচীন 
আভীরগণ ভারতে আসিয়। বাস্ুদেব-কৃষ্ণপুজকদিগের সংস্পর্শে আসে, 
এবং খুষ্ট ও কৃষ্জের নামসাদৃশ্যহেতু ও অন্তান্ত কারণে শিশু খুষ্ট 
সম্বন্ধীয় অনেক কাহিনী বালক কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। কিশোর 
কৃষ্ণের গোপিনীরমণ রূপটি ভাগ্ডারকরের মতে তদানীন্তন অভীরদিগের 
মধ্যে প্রচলিত শ্লথ সমাজব্যবস্থার অন্যতম প্রতিচ্ছবি । ভাণগ্ডারকরের 
গোপাল-কৃষ্ণ কল্পন[র উদ্ভব সম্ন্ধীয় মতটি সর্বজনগ্রাহ্া নহে। হেমচন্দ্র 
রায়চৌধুরী তাহার পূর্বোক্ত গ্রন্থে প্রমাণপ্রয়োগ সহকারে দেখাইতে 
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চেষ্টা করিয়াছেন যে বাস্থদেব-কৃষ্ণের গোপাল ও কিশোর রূপ কল্পনার 
বীজ খরেদে আদিত্য বিষ্ুর কোনও কোনও বিশেষণের মধ্যে নিহিত 
আছে। খখেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সুক্তের অষ্টাদশ অন্ুবাকে 
বিষুকে “গোপা” আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; 'গোপা'র অর্থ গাভীগণের 
রক্ষক” (9:০965০6০ ০0 ০০৬9, ), কিংবা! “রাখাল” বা গোপাল, 
(416:95009805 )। উহারই প্রথম মণ্ডলের ১৫৫ সংখ্যক সুক্তের ষষ্ঠ 
অন্ুবাকে বিষু্ুকে “যুবা অকুমার* বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এই 
বিশেষণের অর্থ “নি চিরনবীন” বা “চিরকিশোর? € ৪৮€া ০105 )। 
ভাগবত ধর্ম সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে যখন ইহার কেন্দ্রীয় সত্তা! বাস্ুদেব- 
কৃষ্ণের সহিত বৈদিক বিষ্ণুব সংমিশ্রণ ঘটে, তখন বিষুসম্পকিত উপাধি- 
সমূহ বিস্তৃত আকারে কৃষ্ণ সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয়, এবং কিংবদস্তী 
রচয়িতুগণ এইসব উপাধির উপব ভিত্তি করিয়া নানারূপ কাল্পনিক 
কাহিনী রচনা করেন। রায়চৌধুরী মহাশয়ের উল্লিখিত যুক্তিসমূহ 
ভাগ্ডারকরের মতকে শিথিল করিলেও সম্পূর্ণভাবে ধুলিসাৎ করিতে 
পারে না। যীশুখুষ্টেব এবং বাস্তদেব-কৃষ্ণের বাল্যজীবন সম্পক্িত 
ঘটনাবলীব কোনও কোনটির এরূপ আশ্চর্য মিল দেখা যায় যে 
ভাণ্ডারকবেব যুক্তি একেবারে উড়াইয়া! দেওয়া যায় না। দেবগড়ের 
দশাবতাব বিষুর মন্দিরের (খুষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের ) প্রাচীরগাত্রের 
একটি প্রস্তবফলকে আমরা শিশু কৃষ্ণ ও বলরাম ক্রোড়ে নন্দ ও 
যশোদার মুতি খে|দিত দেখিতে পাই। নন্দ ও যশোদার বেশভূষায় 
বৈদেশিক প্রভাব দৃষ্ট হয়; হইতে পারে যে শিল্পী কৃষ্ণের পালক-পিতা 
ও পালিকা-মাতাকে বৈদেশিক গোষ্ঠীর অস্তভূক্ত করিয়। দেখাইতে 
চাহিয়াছিলেন | 


১). শব. 13217061169, 116 196961019752176 0] 112700, 10011027191), 
2180. 19101015, 0. 422, 
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উপরিলিখিত আলোচনার দ্বারা ইহা স্থির হইল যে বৈষ্ঞবধর্ম 
সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম উপাস্ত দেবত1 বিষু্র প্রকৃত রূপ প্রধানতঃ 
তিনটি বিভিন্ন দেবসন্তার, যথা মনুষ্য প্রকৃতি দেবতা বাস্থদেব-কৃষ্ণের, 
আদিত্য বিষ্ণুর এবং নারায়ণের একীকরণের ফলেই পূর্ণ পরিণতি লাভ 
করিয়াছিল। দেবতার পুর্ণ রূপের বিকাশে গোপাল কৃষ্ণ রূপটিও 
ন্যনাধিক অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এইসব ভিন্ন ভিন্ন রূপের 
সংমিশ্রণ সময় সাপেক্ষ ছিল। ঘযীশুথুষ্টের আবির্ভাবকালের বেশ কিছু 
পূর্ব হইতেই এই সংমিশ্রণক্রিয়া আরম্ত হয়, এবং খুষ্ঠীয় অব্দগণনার 
প্রার্তকালের আগেই বাস্তদেব-কৃষ্ণের সহিত বিষ্ণণ ও নারায়ণের 
একীকরণ সমাপ্ত হয়। ইহার সপক্ষে কিছু সাহিত্য ও প্রত্ুতত্বগত 
প্রমাণ উদ্ধত করা যাইতে পারে। মহাভারতের শ্রীমন্তগবদগীতা! 
পর্বাধ্যায়ের রচন[কাল অনেকের মতে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতাব্দী । 
ইহার একাদশ অধ্যায়ে (বিশ্বরূপ দর্শন ) অর্জুন কৃত বাস্থদেব- 
কৃষ্ণস্তুতিতে স্য়মান দেবতাকে বিষু বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে 
(বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত ও সন্ত্রস্ত অঞ্জন তাহাকে কয়েকবার বিষু বলিয়া 
সম্ভাষণ করিয়াছেন, ১১.১৪ ; ১১.৩০)। ইহার পূর্ববর্তী অধ্যায়েও 
( বিভূতিযোগ ) কৃষ্ণ নিজেকে আদিত্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিষু বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন (অবশ্য এই অধ্যায়ে তিনি সমস্ত দেবতা, প্রাণী, 
স্থাবর, জঙ্গমাদি স্থষ্ট পদার্থশ্রেণীর মধ্যে নিজেকে তত্তৎ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ 
পদার্থের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন )। পুর্বোক্ত 
বেসনগর শিলালিপিও (খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ) বাস্থদেব-কৃষ্ণের 
সহিত বিষুর সমীকরণ সম্বন্ধে আভাস দেয়। ইহাতে আমবা জানিতে 
পাবি যে যবনদূত হেলিওদোর তাহার একমাত্র উপাস্ত দেবতা দেবদেব 
বাস্থদেবের উদ্দেশ্টে একটি গরুড়ধবজ (শীর্ষে স্থ(পিত গরুড়মুক্তি সহ 
একটি শিলাস্তস্ত ) উচ্ছিত করাইয়াছিলেন। পরবর্তাঁ সাহিত্য হইতে 
জানিতে পারা যায় যে গরুড় বিষুণর বাহন, এবং বৈদিক সাহিত্য স্পষ্টরূপে 
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প্রমাণিত করে যে গরুড় বা গরুসআ্বান পক্ষীরূপে কল্পিত সুর্য (ব1 
আদিত্য বিষু ) ব্যতীত আর কেহ নহেন। অতএব ইহা! অনুমান কর! 
অসঙ্গত নহে যে খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের আগেই বাস্থুদেব-কৃষণ ও বিষুঃর 
একত্র সংযোগ সম্পন্ন হইয়াছিল। শতপথ ত্রাহ্ণে যে পুরুষ- 
নারায়ণের কাহিনী বর্ণিত আছে তাহাতে বিষ্ণুর সহিত ইহার এঁক্যের 
কথা লিখিত ন! থাকিলেও, বৌধায়ন ধর্মসূত্র, তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং 
মহাভারতের কোনও কোনও অংশে ইহা স্পষ্টভাবে লিখিত আছে । 
ৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের আর একটি শিলালিপি ( ইহা চিতোরগড়ের 
নাতিদূরে নাগরীগ্রামে পাওয়া গিয়াছিল, ইহার সম্বন্ধে পরবর্তা অধ্যায়ে 
আরও কিছু বল হইবে) এ সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত প্রদান করে। 
ইহাতে লেখা আছে যে ভগবান সন্কর্মণ-বাস্থদেবের পুজা-শিলাপ্রাকার 
পাবাশরীপুত্র সর্বতাত গাজায়নের দ্বার! নারায়ণবাটে নিমিত হইয়াছিল। 
অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে এই দেবস্থানে সন্ক্ণ ও বাসুদেব 
পুজাব জন্য মন্রিব ছিল, এবং ইহার সংরক্ষণের জন্তই শিলাপ্রাকার 
নির্মাণের আবশ্যকত। অনুভূত হয়। এই দেবস্থানের “নারায়ণবাট” নামটি 
লক্ষণীয়, এবং ইহা সম্কষণ বাস্থদেব-কৃষ্ণের সহিত নারায়ণের সমীকরণ 
সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান কবে। বাস্ুদেবকৃষ্ণ পুজার সহিত গোপালকৃষ্ণ 
পূজার এক্যসাধন সম্ভবতঃ খৃষ্টাব্দ প্রাবস্তের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত 
হয়। এ সম্বন্ধে সাহিত্য ও প্রত্বতত্বগত প্রমাণ অন্থান্ত বিষয়ের সহিত 
পরবর্তী অধ্যায়ে আলো চন! করা হইবে । 


চ্ক্ভর্খ জপ্র্যান্স 
বিধুর_ বৈষ্ণব 
উত্তরভাঁরতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এতিহাঁসিক বিবর্তন 


পূর্ব অধ্যায়ে বৈষ্ণবধর্মের আদি কেন্দ্রীয় দেবতা ও তাহার প্রকৃত 
রূপের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে । এই অধ্যায়ে 
ভাগবত-পাঞ্চরাত্র-বৈষণব সম্প্রদায়ের এঁতিহাসিক বিবর্তন প্রসঙ্গের 
অনুশীলন করা হইবে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী নামক ব্যাকরণগ্রন্থের 
চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ভাগের পঞ্চনবতি সংখ্যক স্ুত্র-_-ভক্তিঃ' | পদ- 
প্রকরণে কাহারও ভক্ত বুঝাইতে হইলে ভক্তিপাত্র জ্ঞাপক শব্দের প্রথমা 
বিভক্তির পর বিহিত প্রত্যয় প্রয়োগ করিলে যে পদ নিষ্পন্ন হইবে 
উহাই তদর্থবাচক হইবে। এই বিভাগের অষ্টনবতি সংখাক স্ুত্রটি 
এইরূপ : 'বাস্থদেবাজুনাভ্যাং বুন্। বাস্থদে ও অর্জুনের ভক্ত 
বুঝাইবার জন্য তত্তৎ শবে'র উত্তর 'বুন্‌? প্রত্যয় করিতে হইবে এবং এই 
প্রত্যয়যুক্ত ছুইটি পদ পাণিনি ব্যাকরণের অন্ত নিয়মানুসারে 'বান্দেবক* 
এবং 'আঙ্জুনকঃ রূপ গ্রহণ করিবে । এই স্ুত্রের পর্ণ অর্থ নির্ধারণ করিতে 
হইলে ইহার পতঞ্জলিকৃত ভাষ্য আলোচনা করা৷ আবশ্যক। পতর্লি 
প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে বাসুদেব ও অন্ন উচ্চবংশসম্ভৃত ক্ষত্রিয় বীর; 
তাহাদের ভক্ত সংজ্ঞা নির্দেশক পদ প্রস্তুত করিতে হইলে অগ্টাধ্যায়ীর 
এই বিভাগের পরবর্তী সূত্রের সাহায্য লওয়া যাইতে পারিত। এ স্মত্রটি 
এই : "গোত্রক্ষত্রিয়াখ্যেভ্যো বহুলং বুঞ্ (৪.৩,৯৯)। সুপরিচিত 
ও খ্যাতিবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়দিগের ভক্ত বুঝাইবার জন্য সেই সেই ক্ষত্িয়- 
জ্ঞাপক শব্দের পরে “বুঞ্, প্রত্যয় প্রয়োগ করিয়া ষে সকল পদ সাধিত 
হইবে, এগুলিই তদর্থ-বাচক, যেমন 'গ্লৌচুকায়নক£, “ওপগবকঃ, 
নাকুলকঃ, “সাহদেবকঃ “স।ম্বকঃ, ইত্যাদি । পতঞ্জলির মতে “বাসুদেব 
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শবের পরে “বুন্” বা “বুঞ্? এ ছটি প্রত্যয় ব্যবহার কর! যাইতে 
পারিত, কারণ বাসুদেব ও অর্ভন ছুজনেই অতি পরিচিত ক্ষত্রিয় বীর । 
তথাপি পাণিনি কেন তাহাদের ভক্ত বুঝাইতে আর একটি স্ত্রের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন? তবে কি তাহার] মহাভারতোক্ত 
ক্ষত্রিয় বীর নহেন, পরন্ত এশীপ্রকৃতিবিশিষ্ট অপর ছুই সত্তা ( অথবা 
নৈষা ক্ষত্রিয়াখ্যা। সংদ্রৈষা তত্রভবতঃ ॥)। পতগ্লির এই ভাস্তের 
উপর নির্ভব করিয়াই শ্রীয়ারসন, ভাগ্ডারকর প্রভৃতি মনীধিগণ মীমাংসা 
করিয়াছেন যে বৈয়াকরণিক পাণিনি এই স্মত্রের দ্বারা বাস্দেব ও 
অণ্ভুন যে শুদ্ধমাত্র ক্ষত্রিয বীর ছিলেন না পরন্ত পরবর্তীকালে একদল 
ভারতীয়ের দ্বারা দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইতেন, ইহারই ইঙ্গিত প্রদান 
করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাঁলের ছুইটি প্রধান পুরুষের দেবত্ব 
প্রাপ্তির খুব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই স্থা্রটিতে লুক্কায়িত আছে। ইহার 
দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে অর্জুনপূজক গোষ্টীও পাণিনির 
সময়ে বর্তমান ছিল। কিন্তু এ অনুমান সত্য হইলেও অজ্জুনভক্তগণ 
যে বাস্দেবভক্তদিগের অপেক্ষা কম প্রভাবশীল ছিল, তাহা এই 
স্ত্রটির গঠনশৈলী হইতেই বুঝা যায়। “বাস্থুদেব।ভূঁন পদটি ছন্দ 
সমাসান্ত, এবং বাসুদেব ও অন্ন এই ছুই শব্ধ লইয়া গঠিত। 
পাণিনীয় ব্যাকরণের অন্যতম স্থত্র অল্লাচতরস্” (২. ২, ৩৪) এর 
বিধানান্ুষায়ী উক্ত পদ “বাস্থুদেবার্ভুন' না হইয়া “অর্ঞনবাস্থদেব' হওয়াই 
উচিত ছিল, কারণ “অঞ্জন” কথাটি “বাসুদেব শব্দ অপেক্ষা অল্পসংখ্যক 
স্বরবিশিষ্ট। কিন্তু এই স্মত্রেব উপর অন্যতম বান্তিক ( কাত্যায়নকৃত ) 
“অভ্যহিতং চ পুর্বং নিপততীতি বক্তব্যং ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে 
যে পাঁণিনির মত ইহাও ছিল যে ছন্দ সমাসভুক্ত ছইটি শব্দের ভিতর 
যেটি অধিকতর সম্মানাহ, উহা অধিকসংখ্যক স্বরবিশিষ্ট হইলেও 
আগে বসিবে (যেমন “সাতাপিতরো?, শশ্রদ্ধামেধে )। ইহ! দ্বারা 
বুঝা গেল যে বাস্থদেব ও অদ্ঞুনের মধ্যে বাস্থদেবই অধিকতর সম্মানার্, 
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ও তাহার ভক্তগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অধিকতর সন্ত্রাম্ত ছিলেন। 
মহাকাব্যের আখ্যান হইতেও আমরা এই প্রমাণই পাই, এবং পাণিনির 
সময় অঙ্জুনপুজক গোষ্ঠী কেহ কেহ থাকিলেও তাহার! অর্জুন ধাহাকে 
বিশেষ ভক্তি করিতেন তাহার ভক্তদিগের মধ্যে মিশিয়! গিয়াছিলেন। 
মহাভারতে পরোক্ষভাবে অগ্রুনভক্তদিগের পৃথক্‌ অস্তিত্বের ইঙ্গিত 
পাওয়া যায়, কারণ ইহার একাংশে লিখিত আছে (উদ্যোগ পঞ্চ 
৪৯১১৯ ) যে বাসুদেব ও অগ্রুন বীরছয় প্রকৃতপক্ষে নারায়ণ ও নর 
নামে পরিচিত ছুইটি প্রাচীন দেবতা। নর ও নারায়ণ বিষ্ণুর অবতার- 
সমূহের অন্ঠতম ছুইটি বলিয়া পরিগণিত । আবার আর এক কিংবদস্তী 
অনুসারে এই ছুজন দেবধি মহাপুরুষ বদরিকাশ্রমে বহুদিন তপস্থা৷ 
করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক এই ছুই দেবতার ভক্তগোষ্ঠীর 
মধ্যে বাস্থদেব ভক্তদিগেরই প্রাধান্য ছিল। অবশ্য ইহাঁও ঠিক যে 
; কানও নামের সঙ্গে ভক্ত" কথাটি যুক্ত থাকিলে ইহা! যে এই নামযুক্ত 
বাক্তির পুজকবৃন্দকেই বুঝাইত উহ? সত্য নহে। পতর্জলি পাণিনি 
সত্রের (হেতুমতি চ*--৩. ১, ২৬) অন্যতম বাতিকের ভাস্কালে 
কংসভক্ত ও বাসুদেবভক্তদিগের কথ! বলিয়াছেন । অবশ্য এ প্রসঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে কংসপূজ। ও বাস্থদেবপুজার কথা উঠে না; বৈয়াকরণিক 
এখানে এমন একটি দৃশ্যাভিনয়ের কথা৷ বলিতেছেন যেখানে একদল 
লোক কংসান্নচরের এবং অপর দল বাস্ুদেবানুচরের ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। অভিনয়ে বাস্থদেব-কুঞ্ণচ কতৃক কংস নিহত হইলে 
বাস্থদেবান্ুচরগণ উল্লসিত ও কংসান্ুচরগণ মুহামান হইয়া পড়িয়াছিল, 
ইহাই পতপ্জলির বক্তব্য। কিন্তু ইহাতে পরোক্ষভাবে বাস্থদেবপুজ। 
এবং বান্ুদেবভক্তগণের কথ! উঠে । তিনি যে স্পষ্টভাবে বাস্থদেবপুজক 
গোষ্ঠী সম্বন্ধে বলিয়াছেন ইহ! এই মাত্র বল! হইয়াছে । পাণিনি সুত্র 
'অব্যয়াত্ত্যপত (৪. ২, ১০৪) এর অন্থতম বাতিকের ব্যাখ্যাকালে 
তিনি “বাস্থদেববর্গাঃ ও “বাস্থদেববর্গীণঃ এই ছুইটি পদের উল্লেখ 
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করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ এই পদগুলি যে বাস্থদেব-কৃষ্ণভক্তগণেরই 
নামাস্তর ইহা স্বীকার করিয়াছেন। 

পতঞ্জলির আবির্ভাবকালের প্রায় ছই শতাব্দী পূর্বে ( খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ 
শতকে ) ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় গ্রীক সাহিত্যে বাস্থদেব-কৃষ্ণপুজক গোষ্ঠী 
সম্বন্ধে বেশ কিছু তথা পাওয়া যায়। আলেকজাগ্ডার যখন ভারত 
আক্রমণ করিয়া পঞ্চনদ ও সিম্ধুপ্রদেশ জয় করেন, তখন তাহার 
সৈম্যাধ্যক্ষ ও অনুচরবর্গের মধ্যে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তাহার 
নির্দেশে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার বিজয়াভিযান এবং বিজিত 
দেশ ও উহার অধিবাসিগণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। 
ভারতবষ সম্বন্ধীয় এতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং সামাজিক তথ্যবহুল 
এইসব গ্রন্থ কালক্রমে বিনষ্ট হইয়া যাইলেও, ইহাদের কিছু কিছু 
অংশ পরব্তীকালের গ্রীক ও রোমক এঁতিহাসিক এবং ভৌগোলিক 
গ্রন্থকারগণের লেখার মধ্যে সন্নিবেশিত আছে । এই শেষোক্ত গ্রন্থগুলি 
নষ্ট হয় নাই, এবং এই সব অংশ হইতে আমরা ভারতীয় পুরাতত্ব- 
বিষয়ক অনেক উপাদান সংগ্রহ করিতে পারি। বক্ষ্যমাণ বিষয় 
সংক্রান্ত একটি তথ্য আমর] কুইণ্টাস কা্টিয়াস নামক আলেকজাগ্ডারের 
অভিযান বিষয়ক এঁতিহাসিকের লেখা হইতে পাই। কার্টিয়াস 
ৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের লোক হইলেও ভারতবিজয়ী ম্যাসিভন-বীরের 
সমসাময়িক লেখকের গ্রন্থ হইতে নিজ গ্রন্থের অনেক বিষয়বস্তব সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, কাজেই এগুলির প্রামাণিকত1 সম্গদ্ধে সন্দেহ করিবার 
কারণ নাই। তিনি লিখিতেছেন যে আলেকজাগ্ারের সহিত পুরুর 
সংঘর্ককালে পৌরব সৈন্েরা হারকিউলিসের (হেরাক্রিস ) মূতি 
পুরোভাগে লইয়া বিতন্তা (ঝিলাম ) তটবর্তা যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর 
হইয়াছিল; কারণ তাহাদের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃট় ছিল যে পুরোভাগে 
স্থিত এই দেবতা তাহাদিগকে জয়ী হইতে সাহায্য করিবেন। এই 
দেবতার মুতি ও উহার বাহকগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন 


টলেমী ৫৫ 


করিবার রীতি তাহাদের মধ্যে ছিল না, এবং ইহা! করিলে রাজা 
তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতেন। এখন এই মৃতি ধাহার তিনি 
ভারতীয় কোন দেবতা ? সত্যই ত তিনি গ্রীক দেবতা হেরাক্লিস নহেন ! 
এখানে বলা আবশ্যক যে গ্রীকগণের মধ্যে বিজিত জাতির কোনও 
কোনও দেবতার সহিত নিজেদের বিশেষ বিশেষ দেবতার সমন্বয়সাধন 
করিবার একটি রীতি প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে হেরার্িস যে বাস্ুদেব- 
কৃষ্ণ সে বিষয়ে অনেকট। নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। পৌরব সৈম্যাদের যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রেব পুরোভাগে ইহার অবস্থান, এবং ইহাকে ত্যাগ করিয়া পুষ্ঠ- 
প্রদর্শন করা যে অত্যন্ত অন্যায় এই বিশ্বাস আমাদিগকে শ্রীমন্তগব্দগীতায় 
বণিত প্রথমতঃ যুদ্ধে অনিচ্ছুক অর্জুনকে উৎসাহপ্রদানকারী পার্থসারথি 
শ্রীকৃষ্ণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা অনুমান করা! যাইতে পারে 
যে পুরু নিজে এবং তাহার সৈন্যদলের এক বিশিষ্ট অংশ বাস্থদেব- 
কৃষ্ণোপাসক ছিলেন। বিতস্তাতটবর্তা ভূখণ্ডে যে প্রাচীনকালে 
বাস্থদেবপূজকগণের বসবাস ছিল তাহার ইঙ্গিত আমরা টলেমীর 
ভূগোলের ভারতসংক্রাস্ত অধ্যায় (8০০৮. ৬] ) হইতে প্রাপ্ত হই। 
টলেমী খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক ছিলেন, এবং মিশবদেশের বিখ্যাত 
নগবী আলেকজব্দ্রিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ভারতে কখনও 
আসেন নাই সত্য, তথাপি তাহার ভূগোলগ্রন্থের ভারত সম্বন্ধীয় অংশে 
বনু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,_-এই সকল যে তিনি ভারত পর্যটক 
ও ভারতীয় গ্রন্থাদির সাহায্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। তিনি লিখিতেছেন যে বিতস্তাতীরবতী প্রদেশে পাগুবগণের 
বসবাস ছিল ( 44১10100190 06 919951995 ৬85 0105 ০০010 01 
07০ 19174000015 : 70০ 00101170165 701617)) 1৬191010491 
9৪%50075 5:91000, 0. 121 )1 কিন্তু সত্যই ত পাগুবগণ পঞ্জাবের 
অধিবাসী ছিলেন না! টলেমীর এই উক্তি কি তাহা হইলে অসত্য ? 
আমার মনে হয় তাহা নহে; বিদেশী গ্রন্থকার একটু পরোক্ষভাবে 


৫৬ পঞ্চোপাসনা 


ইহ!ই বলিতে চাহিয়াছেন যে উক্ত প্রদেশের এ অংশে বাস্ুদেব-কৃষ্ণের 
ভক্তগণ বসবাস করিতেন। পাণগুবভাতৃগণ অপেক্ষা অধিকতর কৃষ্ণভক্ত 
আর কাহার! ছিলেন? কুইন্টাস কার্টিয়াসের এবং টলেমীর উক্তিছ্য় 
যদি আমরা অভিনিধেশ সহকারে আলোচনা! করি, তাহা হইলে 
স্থপ্রাচীন কালে এঁ অঞ্চলে বাসুদেব পুজকগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
নিঃসংশয় হইতে পারি । 

মহাভারত ও পুরাণাদি ভারতীয় গ্রন্থ হইতে জান? যায় যে বান্থদেব- 
কৃষ্ণ ও তাহার ভক্তগণ মধ্যদেশের অস্তর্বর্তা মথুরা ও তন্নিটস্থ অঞ্চল- 
সমূহের অধিবাসী ছিলেন। এ তথ্য আমরা খুষ্টপূর্বকালের গ্রীক গ্রন্থ 
€ মেগাস্থিনিস প্রণীত ভারত সম্বন্ধীয় পুস্তক 11,710 ) হইতেও প্রাপ্ত 
হই। ইহ] সর্বজনবিদিত যে গ্রন্থকার মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ 
চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে সিরিয়ারাজ সেলুযুকস কর্তৃক দূতরূপে 
প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে ভারত 
সম্বন্ধীয় বু তথ্য সংকলন করিয়া! একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। সম্পূর্ণ 
গ্রন্থটি অধুনা পাওয়া না যাইলেও, ইহার অনেক ছোট ছোট অংশ 
কুইন্টাস কার্টিয়াস, স্টর্যাবো, ডিওডোরাস, আরিয়ান প্রভৃতি তাহার 
পরবর্তী শ্রীক লেখকগণের পুস্তকের মধ্যে উদ্ধত আছে। জ্যারিয়ান 
কর্তৃক এইরূপ একটি উদ্ধতি আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু 
জানাইয়। দেয়। মেগাস্থিনিস বলিতেছেন যে “ “সৌরসেনয়” নামক 
একটি ভারতীয় জাতি হেরার্লিস দেবতাকে বিশেষ সম্মান করিত। 
ইহাদের মোরা” এবং “িসোবোরা' নামক ছুইটি নগরী ছিল, এবং 
ইহাদের দেশের মধ্য দিয় জোবারিস' নদী প্রবাহিত হইত”। বনুপূর্বে 
রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগ্ারকর প্রমুখ পণ্ডিতগণ যথার্থ অনুমান 
করিয়াছিলেন যে এখানে “সৌরসেনয়” এবং “হেরাক্লিস* বলিতে 'সাতত' 
(অপর প্রতিশব্দ বৃঞ্ণি অন্ধক প্রভৃতি ) এবং বাসুদেব-কৃষ্ণকে বুঝা 
যাইতেছে। কৃষ্ণ সাত্বত বা বৃষ্ণিবংশসম্ভৃত ছিলেন, এবং তাহার ভক্ত- 


অশোকানুশাসন ৫৭ 


গণকেও এ বংশের লোক বলিয়া বিদেশী গ্রন্থকার উপস্থাপিত 
করিয়াছেন। ছুইটি সহর ও নদীটির নাম যে যথাক্রমে মথুরা, কৃষ্ণপুর 
এবং যমুনা সে সন্বন্ধে সংশয়ের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। 
মথুরা নগরী এবং যমুনা নদী আজিও বর্তমন, তবে কৃষ্ণপুর নগরের 
বর্তমান রূপ কি তাহা সন্দেহের বিষয় । কেহ কেহ মনে করেন যে 
মথুরা৷ হইতে কিছু দূরে. যমুনার পরপারে অবস্থিত গোকুল নামক 
নগরীটিই প্রাচীন কলের কৃষ্ণপুর । 

ৃষ্টপূর্ব তৃতীয় হইতে প্রথম শতকের মধ্যে ভারতবর্ষে, বিশেষ 
করিয়া ইহার উত্তরাংশে,_ ভাগবত ধর্ম সম্প্রদায়ের অবস্থিতি সম্পর্কে 
কয়েকটি প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন বর্তমান। প্রধানতঃ এগুলি প্রাচীন 
কালের ত্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত শিলালিপি । এগুলির মধ্যে অশোকের 
প্রস্তরানুশাসনসমূহ প্রাচীনতম বলিয়। পরিগণিত । ইহাদের কোনওটিতে 
প্রত্যক্ষভাবে উক্ত ধর্মসম্প্রদায়ের উল্লেখ না থাকিলেও, এগুলির 
ছুএকটি হইতে সাধারণভাবে ব্রাহ্মগণ্য ধর্মসম্প্রদায়গুলির অস্তিত্বের কথা 
জানা যায়। শাহর দ্বাদশতম প্রস্তরানুশাসনে (7২০9০174106 
চা) খোদিত আছে যে লোকেরা সাধারণতঃ বিশেষ বিশেষ ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে । সম্রাট লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে যবনদের 
দেশ ব্যতীত এমন কোনও দেশ নাই যেখানে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ নাই, 
এবং এইসব দেশে এমন কোনও স্থান নাই যেখানে লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন 
ধর্মসন্প্রদ|য়ের অন্তভূক্ত নহে। ব্যক্তিগত ধর্ম সম্বন্ধে উদ।রমতাবলম্বী 
অশোক তাহার প্রজাদিগকে আদেশ করিতেছেন যে তাহাদের মধ্যে 
কেহ যেন নিজের ধর্মসম্প্রদায়ের অহেতুকী প্রশংসা এবং অন্যের ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের নিন্দা না করে। আত্মপাষগুপুজা পরপাধগ্ডগরহা” তাহার 
মতে এক অমা্রনীয় অপরাধ, যদিও এ অপরাধ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়- 
ভুক্ত জনগণ অনেকেই করিয়া থাকেন। “পাষণ্ড কথাটির অর্থ 
অশোকের সময়ে বিভিন্ন ধর্মসংক্রাস্ত সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর অন্তর্গত 


€৮ পঞ্োপাসন। 


ব্ক্তিবিশেষকেই বুঝা ইত,__-তখনও ইহার অর্থের বিশেষ অবনতি ঘটে 
নাই ( আধুনিক অর্থ__“অত্যন্ত ছুষ্টপ্রকৃতির ব্যক্তি )। সুতরাং ইহা! 
অনুমান করা অসঙ্গত হইবে ন। যে অশোকের এই শিলান্ুশাসন তৎকালে 
পরোক্ষভাবে ভাগবত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 
ৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ছুইটি শিলালেখ,_-একটি বেসনগরে অপরটি 
নগরীতে প্রাপ্ত,_এ সম্বন্ধে আমাদের কি জানাইয়। দেয় উহার আভাস 
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে । বেসনগর (প্রাচীন কালের বিদিশ! ) 
এবং নাগরী ( সেকালের মধ্যমিকা ) মধ্যদেশে অবস্থিত ছিল, এবং 
তত্তংস্থানে যে সে সময়ে বাস্থদেব পুজকগণ অবস্থান করিতেন সে বিষয়ে 
কোনও সংশয় নাই। বেসনগর ও তন্নিকটবর্তা স্থানে আবও কয়েকটি 
অর্ধভগ্ন প্রস্তরনিগিত স্তন্তশীর্ষ ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে যাহা হইতে 
সেখানে যে বাস্ুদেবকুষ্ণ, সঙ্কণ ( বলরাম ) এবং বাস্ুদেব-কৃষ্ণের 
পুত্র প্রত্যন্মের ( কামদেবের ) মন্দির ছিল ইহা অবগত হওয়া যায়। 
যবন হেলিওদোর কতৃক উচ্ছিত লেখ-সম্বলিত গরুড়ধ্বজের কথা 
বলিয়াছি। সেখানে প্রাপ্ত অন্য ছুইটি অর্ধভগ্র “ধবজ? (০919169] ০0: 
৪ 00]011) )__-তালধবজ এবং মকরধবজ জানাইয়া দিতেছে যে 
বান্ুদেবাগ্রজ সক্বর্ষণের এবং বাস্থদেবপুত্র প্রহ্যয়ের মন্দিরও সে সময়ে 
বেসনগরে বর্তমান ছিল, এবং এই মন্দিরগুলির সম্মুখে তালধবজ ও 
মকরধবজ সম্থলিত স্তস্তদ্ধয় বাস্থদেবভক্তদিগের ছারা উচ্ছিত হইয়াছিল । 
গরুড় যেমন বাস্তদেব-কৃষ্ণের অন্যতম লাঞ্চন, তেমনি তাল ( বৃক্ষ ) এবং 
মকর যথাক্রমে সন্ধবণের ( বলরামের ) ও প্রহ্যয়্ের লাঞ্চন। কৃষ্ণ ও 
বলরামের মন্দির যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে নিমিত হইত তাহা আমরা! 
পতর্জলির মহাভাষ্য হইতেও জানিতে পারি । পতঞ্জলি পাণিনির স্যৃত্র 
'অল্লাহতরস” (২. ২, ৩৪)-এর ব্যাখ্যাকালে ধনপতি (যক্ষরাজ কুবের ) 
রাম (বলরাম ) এবং কেশবের (কৃষ্ণের) মন্দিরে (তিনি মন্দিরের 
পরিবর্তে “প্রাসাদ' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন ) ভক্তসংসদে মুদ, শঙ্খ, 


মোরা শিলালেখ ৫৯ 


তৃণবাদি বাছ্য ব্যবহারের কথা লিখিয়াছেন ( মৃদক্গশঙ্খতুণবাঃ পুথঙনদস্তি 
সংসদি প্রাসাদে ধনপতিরামকেশবানাম্‌)। পুজা মন্দিরে ভক্তগণের 
দলবদ্ধ হইয়া দেবতারাধান। কালে গীতবাগ্য করার রীতি যে কত প্রাচীন 
উহা। পতঞ্জলির এই উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যায়। দেবতার মন্দিরকেও ষে 
প্রাচীনকালে প্রাসাদ বলিয়া বর্ণনা কর! হইত, উহা! আমর বেসনগরে 
প্রাপ্ত খৃষ্টপূর্ব প্রথম-দ্বিতীয় শতকেব আরও ছু একটি অর্ধভগ্ন শিলা- 
লেখ হইতে জানিতে পারি। এগুলিতে ভগবানের উত্তম প্রাসার্দের 
(ভিগবতো পাসাদোতমস ) কথা লেখা! আছে । বলা বাহুল্য এই ভগবান 
হেলিওদোরের দেবত1 দেবদেব বাস্ত্দেব ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। 

খষ্টীয় প্রথম শতকের কয়েকটি লেখ,_এগুলি সাধারণতঃ মথুরায় 
এবং তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে পাওয়া গিয়াছিল, _আমাদিগকে সেকালের 
বাস্থদেব-কৃষ্ণপুজা সম্বন্ধে অনেক নৃতন তথ্য প্রদান করে। একটি 
হইতে জানা যায় যে শক মহাক্ষত্রপ রজুবুলের পুত্র মহাক্ষব্রপ যোডাশের 
শাসনকালে মথুরায় ভগবান বাস্দেবের মহাস্থানে ( মন্দিরে ) একটি 
প্রস্তরনিমিত তোরণ, এবং বেদিক! ( মন্দিরঝেষ্টনী ) নিমিত হয়। 
লেখসম্বলিত প্রস্তরখগ্ডটি বহুস্থানে ভাঙ্গিয়া৷ গেলেও লেখার যে অংশ- 
টুকুর পাঠোদ্ধার সম্ভব উহা! হইতে স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ চন্দ এবং লুডার্স 
উক্ত তথ্য সংকলন করেন। চন্দমহাশয়ের পাঠ একটু ভিন্নরূপ ছিল, 
তিনি “শৈলম্” কথাটির পরিবর্তে চতুঃশালম্ঠ পড়িয়াছিলেন। কিন্তু 
লুডার্স্সমধিত পাঠ “শৈলম” গ্রহণযোগ্য এবং এই লেখটির অর্থ 
এই যে মন্দির, বেদিকা ও তোরণ প্রস্তরনিমিত ছিল (10. 1৭. 
৬০]. 5001৬, 70. 208-09)। বাস্থদেব-কৃষ্ণ-জীবনীপুত মথুরার 
পবিত্র স্থানে বাস্দেবপুজক ভক্তগণের দেবারাধনার জন্যই এই সব নিমিত 
হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যে কেহ কেহ বৈদেশিক ছিলেন সে 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে মথুরার নিকটবর্তী মোর। 
নামক গ্রামে প্রাপ্ত একটি অর্ধভগ্ন শিলালেখ ( উহাও উক্ত মহাক্ষত্রপ 


৩০ পঞক্োপাসনা 


ষোডাশের সমকালীন ) অনেক আলোকপাত করে। ইহার বিষয়বস্ত 
এই : মহাক্ষত্রপ রজুবুলের পুত্র মহাক্ষত্রপ ষোডাশের শাসনকালে 
তোষা-নায়ী এক (খুব সম্ভব শক) মহিলা! একটি প্রস্তরনিমিত 
মন্দিরে ( শৈলদেবগৃহে ) বৃঞ্তিবংশীয় ভগবান পঞ্চবীরের দীব্তিসমুজ্জবল 
ন্ুনিমিত পাঁচটি প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। বৃষ্িবংশের এই 
'পাচজন বীরের (17609 £০5) যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে প্রথমে কিছু 
সন্দেহ ছিল। মনীষী লুডার্স অপর এক জার্মান পণ্ডিত আযল্সভর্ফের 
মতানুযায়ী এই বীর কয়জনের বলদেব ( সন্কর্ষণ__বলরাম ), অক্রুর, 
অনাধৃষ্টি, সারণ ও বিদুরথ বলিয়া! পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহারা 
সকলেই যে বুঞঝ্িবংশোদ্ভবৰ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ; কিন্তু 
ইহাদের মধ্যে বলদেব ব্যতীত অপর চারিজনের এমন পৌরাণিকী 
প্রসিদ্ধি বা দেবত্ব ছিল না, যাহাতে তাহাদের পুজাপ্রতিম! প্রতিষ্ঠার 
কথা উঠিতে পারে। প্রতিমাগুলি লেখটিতে “অর্চা ( অর্থাৎ “পুজা- 
যোগ্যা” ) বলিয়া অভিহিত এবং প্রস্তরনিম্সিত দেবগৃহে প্রতিষ্ঠাপিত 
হইয়।ছিল। স্তুতরাঁং বলদেব ছাড়া যে অন্ত চারিজনের উক্ত পরিচয় 
ভ্রমাত্বক ইহা! অনুমান করা স্বাভাবিক । সৌভাগ্যবশতঃ ইহাদের 
যথার্থ পরিচয় আমর! অতি প্রাচীন ও প্রামাণ্য বায়ুপুরাণ হইতে 
জানিতে পারি। ইহার সপ্তনবতিতম অধ্যায়ের স্থৃত কথিত প্রথম 
শ্লোকটি এইরূপ : 

মন্ুয্যপ্রকৃতীন্‌ দেবান্‌ কীত্তমানান্গিবৌধত। 

সন্কর্ষণ বাসুদেব প্রছ্যন্ন পাশ্ব এব চ। 

অনিরুদ্ধশ্চ পঞ্চেতে বংশবীবাঃ প্রকীতিতাঃ ॥ 
নৈমিষ্যারণ্যে সমবেত পুবাণকাহিনী শ্রবণেচ্ছক খধিগণকে সম্বোধন 
করিয়া স্থুত বলিতেছেন : মনুস্যপ্রকৃতি দেবতাদিগের (যে সকল নাম) 
কীন্তিত হইতেছে উহা! আপনার শ্রবণ করুন। সন্ক্ষণ, বাসুদেব, 
প্রত্যয়, সাম্ব এবং অনিরুদ্ধ,_( ইহারাই ) পাঁচজন বংশের বীর বলিয়া 


বীরপুজা? ৬১ 


প্রকীতিত হইয়। থাকেন।” এই বংশ যে বৃষ্িবশ ইহা সুনিশ্চিত, 
ইহারাও সংখ্যায় পাচজন এবং কীর বলিয়া বণিত। অতএব বায়ুপুরাণের 
এই উদ্ধৃতি হইতে আমরা মোরা শিলালেখের পঞ্চ বৃষ্ধিবীরের প্রকৃত 
পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারি। ইহার! লেখটিতে ভগবদাখ্যানে 
সম্মানিত হইয়াছেন, পুরাণের উক্তিটিতেও তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া 
বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে পুরাণকার তাহাদিগকে শুধু দেবতা 
বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্ত তাহারা আদিতে যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 
কর্মবীর মনুষ্য ছিলেন ও পরে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা “মনুয্য- 
প্রকৃতি" এই বিশেষণটির দ্বারা সুনির্দিষ্ট করিয়! দিয়াছেন। ভারতবর্ষে 
যুগে যুগে এইরূপ ধর্ম ও কর্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছে, ধাহার' 
তাহাদের আদর্শ জীবনধারা ও মহোন্নত চিস্তাঁ ও কর্মপ্রচেষ্টার ফলে 
উহাদের সমকালীন এবং পরবরতীকালের ভাবতবাসীদিগের ছারা 
দেবতাচ্ছানে সম্মানিত ও পুজিত হইয়া আদিতেছেন । সক্বর্ষণ- 
বাস্থদেবাদি বীরগণকে কেন্দ্র করিয়া যে ভক্তসম্প্রদায় গড়িয়। উঠিয়াছিল, 
উহাই পরে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত হয়। 

বায়ুপুরাণের নির্দেশ আরও একটি বিষয়ে আমাদিগকে সচেতন 
করে। বাস্ুদেব-কৃষ্ণ পূজা প্রথমে “বীরপূজা” এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 
বৃঞ্িবংশের এই বীরগণ পরস্পরের সহিত আত্মীয়তাত্ৃত্রে আবদ্ধ। 
সন্বর্ষণ বাস্থদেবের অগ্রজ, সেজন্য তাহার নাম সবাগ্রে, তারপর 
পর্যায়ক্রমে বাসুদেব, বাস্ুদেবের রুক্সিণীগর্ভজাত পুত্র প্রহ্যন়্, তাহার 
অন্যতমা স্ত্রী জান্ববতীর গর্ভজাত পুত্র সাম্ম এবং পরিশেষে তাহার 
পৌত্র (প্রছ্যয়ের পুত্র ) অনিরুদ্ধের নাম সন্নিবেশিত। এক্ষেত্রে এই 
নামগুলির পারম্পর্য আমাদিগকে স্পষ্টভাবে জানাইয়। দিতেছে যে এই 
"বীর-দেবতা'গণের মধ্যে আত্মীয়তার ধারান্ু্যায়ী সঙ্কর্ষণের নামই সব- 
প্রথম হওয়া উচিত, এবং যে সব ক্ষেত্রে সঙ্কর্ষণের নাম প্রথমে অবস্থিত 
সেই সেই স্থানে যে এই সব দেবতাদিগের মনুষ্য বা “বীর” প্রকৃতির 


৬২ পঞ্চোপাসন। 


উপরই গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । হরিবংশ- 
পুরাণ, শ্যায়ধন্মকহাও, উবসগদশাও, ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত্র প্রভৃতি 
জৈন গ্রন্থের অনেক স্থলে প্রসঙ্গতঃ বিলদেবপমোখ্থ। পঞ্চমহাবীরাঠ এই 
পদটি পাওয়। যায়। এই সব গ্রন্থে কোথাও বলদেব ( সন্বর্ষণ ) ব্যতীত 
অপর চারি মহাবীরের স্পষ্ট পরিচয় দেওয়। নাই, যদিও তাহার! যে 
বাসদের, প্রছ্যন়, সান্ব ও অনিরুদ্ধ ইহ! একরপ স্থনিশ্চিত। এই যুক্তি 
অনুসরণ করিয়া ইহা বলা যায় যে এই নামগুলির মধ্যে একাধিক 
নামের উল্লেখ এই পর্যায়ক্রমে কোনও শিলালেখে পাওয়া গেলে, 
ইহাই বুঝিতে হইবে যে সেখানে দেবতাবাচক এই বংশবীরদিগকেই 
বুঝানো হইতেছে। নাগরী (প্রাচীন মধ্যমিকা ) গ্রামে প্রাপ্ত খৃষ্টপূর্ 
দ্বিতীয় শতকের একটি শিলালেখের কথা পূর্বে বলিয়াছি। এখানে 
দুইজন দেবতার, সন্কর্ষণ ও বাস্্দেবের, (ভগবভ্ধযাং সঙ্কর্ষণ-বাস্থ- 
দেবাভ্যাং ) পুজা-শিলাপ্রাকারের কথা বলা হইয়াছে । উপরিলিখিত 
যুক্তি অনুযায়ী ইহাব! যে 'বীর-দেবতা” পর্যায়তুক্ত ইহা মনে করা সঙ্গত। 
্ব্গয় রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগ্ডারকর মহাশয় ইহাদিগকে 'ব্যহ' 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং যেহেতু 'ব্যুহবাদ' (পাঞ্চরাত্র 
সম্প্রদায়ের অন্ততম বিশিষ্ট মতবাদ-_উহার বিষয় একটু পরেই আলোচিত 
হইবে ) স্ত্রীমপ্তগবদগীতায় উল্লিখিত হয় নাই, সেহেতু এ গ্রন্থ খৃষ্টপুর্ব 
দ্বিতীয় শতকের বেশ কিছু পূর্বে রচিত বলিয়া তিনি মনে করিয়া- 
ছিলেন। গীতার রচনাকাল সম্থন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে 
সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার কালনির্ণয় সম্বন্ধে ভাগ্ডারকরের উপরিলিখিত 
যুক্তির কোনও মূল্য নাই। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় খ্ষ্টপূর্ব প্রথম শতকের 
শেষের দিকের আর একটি শিলালেখেও ( ইহ! সাতবাহন রাজবংশের 
তৃতীয় রাজা শ্রীসাতকণির মহিষী নায়নিকার, ইহ] সহ্যা্্রির উত্তরাংশে 
অবস্থিত নানাঘাট গুহায় খোদিত আছে) এই ছুই বীরদেবতার নাম 
আছে ( সংকংসন-বাস্থদেবানং )। 


সাম্ম পুজা ৬৩ 
বায়ুপুরাণ হইতে উদ্ধত শ্লোক কয়টি এবং মোরা শিলালেখ হইতে 
অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের নির্দেশ পাওয়া যায়। উহা! এই যে 
পাঞ্চরাত্র ব্যুহবাদের সম্যক্‌ প্রবর্তনের পূর্ব পর্যস্ত বাস্ুদেবপুজকগণের 
মধ্যে কৃষ্ণের অন্যতম পুত্র সান্বের পূজ। তাহার অপর তিন জন নিকট 
আত্মীয়ের পূজার সহিত সমভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ব্যুহবাদের 
সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সান্মপুজা পাঞ্চরাত্রমতাবলম্বী ভাগবতদিগের 
দ্বার পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের ভবিষ্ু, 
বরাহ, সান্ব পুরাণাদি গ্রন্থে সান্ঘের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া তাহাকে 
সম্প্রদায়ভুক্ত দেবগোষ্ঠী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। 
ইহার যথার্থ কারণ কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তিনি যে 
কৃষ্ণের অনার্ধবংশীয়! স্ত্রী জান্ববতীর ( খক্ষরাজ জান্ববানের ভগিনী ) 
গর্ভজাত পুত্র ইহাই কি তাহার বহির্গমনের অন্যতম কারণ? অথবা 
অন্ত প্রধান সাম্প্রদায়িক দেবতা শিবের প্রসাদে তিনি জান্ববতীর 
ক্রোড়ে আসিয়াছিলেন, ইহা! কি তাহাকে বৈষ্ণব দেবতাগণের মধ্যে 
অপাংক্তেয় করিয়াছিল? আবার ইহাও সম্ভব যে শকদ্ীপীয় প্রথায় 
সূর্ধপুজা ভারতে প্রচলনকল্পে তাহার সক্রিয় অংশই তাহার অসম্মানের 
কারণস্বরূপ হইয়াছিল। কিন্তু এ সবই ত পরবর্তীকালের পৌরাণিক 
কাহিনী ও কিংবদন্তী, তাহারই সম্বন্ধে এগুলি প্রয়োগ করিবার যথার্থ 
কারণ কি? কারণ যাহাই হউক না কেন, তিনি-__-এমনকি তাহার 
সত্রীও-_যে খৃষ্টাব্দ প্রারস্তের প্রথম কয় শতকেও কিছু সম্মান ও পুজা 
পাইতেছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বরাহমিহির তাহার 
বৃহৎসংহিতা! গ্রন্থের প্রতিমালক্ষণ অধ্যায়ে প্রহ্যন্ন ও তাহার স্ত্রীর প্রতিমার 

সঙ্গে সাম্ব ও তাহার স্ত্রীর মুত্তির এই বর্ণন। দিয়াছেন-_ 

সান্শ্চ গদাহস্তঃ প্রদ্যুন্্শচাপভূৎ স্থরূপশ্চ । 
অনয়োঃ স্্িয়ৌ কাধে খেটকনিস্ত্িংশধাবিণ্যো ॥ 

খৃষ্টাব্দ গণন। আরম্তভকালের কিছু পুর্ব হইতে খুষ্টাব্ব প্রচলনের পর 


৬৪ পঞ্চেপাসনা 


ছুই এক শতাব্দী পর্যস্ত ভারতবর্ষে বাস্থদেব-বিষু-নারায়ণ কেন্দ্রিক 
ভক্তিধর্মের প্রতিষ্ঠার এবং তাহাতে “বীরপূজা” বা “বীরবাদের একটি 
স্থনিদিষ্ট স্থানের কথ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচিত হইয়াছে। 
এখন পাঞ্চরাত্র মতবাদের অন্যতম বিশিষ্ট অঙ্গ ব্যুহবাদের পরিচয় 
প্রদান আবশ্যক । ইহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে পূর্ণাঙ্গ পাঞ্চরাত্র 
মতবাদের কিঞ্চিং অনুশীলন প্রয়োজন। সাত্বত, পরম, পৌক্ষর, 
অহিবুপন প্রভৃতি প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র সংহিতা গ্রন্থ হইতে জানা যায় 
যেপাঞ্চরাত্র দর্শনের আদি প্রকৃতি অন্য অনেক ধর্মদর্শনের প্রারস্তের হ্যায় 
স্্টিপ্রপঞ্চের কারণ নির্ণয় গ্রচেষ্টার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই ধর্মসম্প্রদায়ের 
প্রাচীন চিস্তানায়কগণের মতে প্রলয়কালে অর্থাৎ স্থষ্টি আরন্তের পূর্বে 
একনাত্র ঈশ্বর বাসুদেব-কুষে বিশ্বব্রহ্মাগাদি সব কিছুই লীন বা 
নিহিত ছিল। স্থাবর জঙ্গমাদি জগৎ প্রপঞ্চ স্থজন করিবার বাসনা যখন 
সেই নিতবিকল্প ভগবানের হৃদয়ে উদিত হয়, তখন তিনি এই ইচ্ছ' 
তাহ!র একমাত্র মহাশক্তি শ্রীদেবীতে সম্প্রসারিত করেন। সম্প্রসারিত 
শক্তির নামই ইচ্ছাশক্তি (পাশ্চাত্য দর্শনের মতে ইহাই ০45৫ 
20701215 বাঁ 2010167 02052 )। ভগবানের শক্তিরূপ। শ্রীদেবীতে 
যুগপৎ উপাদানীভূত কারণ (0256 70606205 বা 17721061091 
০8256 ) এবং যান্ত্রিক কারণ (০256, 15075616115 বা 10500- 
12)91)091 09056 ) নিহিত থাকে । এই তিন শক্তির বা ত্রয়ীর একত্র 
মিলন ঘটিলেই শুদ্ধ স্যষ্টির (0016 01:5810101) ) মূল সংস্থাপিত হয়। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতে এই তিনটি কারণ একত্রীভূত 
না হইলে কোনও কিছুরই শস্থজন সম্ভব নহে। ভারতীয় পণ্ডিতগণ 
বলিয়াছেন যে একটি ঘট স্থষ্টির মূলে ঘটকারের ঘট প্রস্তুত করিবার 
সংকল্প, মৃত্তিকা, জল ইত্যাদি ঘটের উপাদান সংগ্রহ এবং ঘট তৈয়ারীর 
জন্য কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়া, এই তিনটি কারণের সংযোগ বর্তমান । 
কিন্তু ইহা ত হইল জড় স্থষ্টির একটি ক্ষুদ্রতম নিদর্শন। পাঞ্চরান্র মতে 


চতুবৃযহ ৬৫ 
শুদ্ধস্থষ্টির প্রথম প্রকরণে ছয়টি আদর্শ গুণের উদ্ভব হয়। আদর্শ 
গুণগুলির নাম-_জ্ঞান, বল, বীর্য, এশ্বর্ষ, শক্তি এবং তেজস্‌ ; এই 
গুণের আবিভাবের নাম হইল গগুণোন্মেবদশা”। ছয়টি গুণ আবার 
প্রধ।ন দুই ভাগে বিভক্ত,-_একটি ভাগের নাম বিশ্রমভূমি (50952 0: 
1:55) এবং অপরটির নাম শ্রমভূমি (5025 0 ৪:001010 )। প্রথম 
ভাগেব গুণগুলির নাম জ্ঞান, এশবর্য ও শক্তি, এবং দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত 
অপর তিনটি গুণের নাম বল, বীর্য ও তেজস্। এই বিভক্ত গুণগুলির 
বিপরীতধমাঁয় (এক ভাগেব একটির সহিত অন্ত ভাগের একটির ) 
মিলনপ্রবণতা বশতঃ পুর্বভাগেব প্রথমটির সহিত দ্বিতীয় ভাগের 
প্রথমের, এবং এই নিযমে দ্বিতীয়টিব সহিত দ্বিতীয়ের এবং তৃতীয়টির 
সহিত তৃতীয়ের মিলন সাধিত হয়। এই ছয় গুণ সমগ্তিগতভাবে 
এক দেবতাকে এবং বিভক্তভাবে ছুই ছুই গুণের সমষ্টি এক এক দল 
ক্রমে তিনটি দেবতাকে আশ্রয় করে। ব্যৃহ কথাটি ব্যুৎপত্তিগত 
অর্থ হইল “বিশেষ বাঁ বিচ্ছিন্নভাবে মিলিত হওয়া* ( বি-উহ, ইংবাঁজীতে 
ইহা এরূপে প্রকাশ কবা যায়--910951776 8517061 )। গুণগুলির 
সামগ্রিক ও বিচ্ছিন্ন একত্বই যুগপৎ ইহাব তাৎপর্য প্রকাশ করে। 
ষাড়গুণ্যময় দেবতাই বাস্থদেব, এ প্রসঙ্গে বাহ বাস্থদেব বপে কল্পিত, 
এবং তাহার অগ্রজ সন্কর্ষণ দ্বিতীয় বাহ, ইহাতে জ্ঞান ও বল, তাহার 
জ্োষ্ঠ পুত্র প্রহ্যন্ন তৃতীয়, ইহাতে এশ্বর্য ও বীর্য, এবং ভাহার পৌত্র 
অনিরুদ্ধ চতুর্থ বহ, ইহাতে শক্তি ও তেজস্‌ এক এক সমগ্িরূপে 
প্রকটিত। ইহাই গুণাতীত শ্রীভগবান “পর” বাস্থুদেবেব বাহ কূপ, এবং 
ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে একমাত্র ঈশ্বরের চতুর্কুহ বা চতুর্মৃত্তি কল্পনায় 
ষাড়গুণ্যময় ব্যুহ বাস্থদেবই আদি পুকষ। তাহা হইতে সন্বর্ষণের, 
সঙ্কর্ষণ হইতে প্রছ্যক্ের এবং প্রহ্যনম হইতে অনিকদ্ধেব ক্রমিক 
বিকাশ, এবং এই পর্যায়ে সান্বের কোনও স্থান নাই। শ্রীভগবানের 
এই ক্রমবিকাশমান মৃত্তিগুলিব (21202817860 £010005 ) সঙ্গে 

৫ 


৬৬ পঞ্চোপাসন। 


পাঞ্চরাত্র সংহিতাকারগণ একটি দীপশিখ! হইতে পর পর কয়েকটি 
দীপশিখা প্রজ্লনের উপম! দিয়াছেন। দীপ্তি দান ও দাহিকা শক্তি 
বিষয়ে যেমন একটি শিখা হইতে অপরটির কোনও পার্থক্য নাই, 
তেমন প্রভু বাস্থদেবের এই ভিন্ন কয়টি রূপের মধ্যে অস্তনিহিত 
কোনও বিভেদ নাই, তবে গুণবিকাশের তারতম্য এবং আবির্ভাবের 
পর্যায়ক্রম বর্তমান । মহ[ভারতের শাস্তিপর্বাস্তর্গত নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে, 
বেদান্তন্তত্রের (২. ২. ৪২) শঙ্কর কৃত শারীরক ভাষ্যে এবং ছু একটি 
পাঞ্চরাত্র সংহিতায় স্বর্ণ, প্রহ্যম্ম ও অনিরুদ্ধের আর এক রূপের 
কথা বলা হইয়াছে। এই কল্পনানুযায়ী স্ধ্মণ জীবাত্মার, প্রহায় 
মন বা বুদ্ধির এবং অনিরুদ্ধ অহংজ্ঞানের প্রতীক। পাঞ্চরাত্র মতে 
মনে হয়, এই তিন ব্যৃহ জীব, মন বা বুদ্ধি এবং অহংজ্ঞানের অধিষ্টান 
দেবতারূপে কল্পিত হইয়/ছিল। বিষ্কসেন সংহিতায় এই কথাই 
প্রকারাস্তরে উক্ত হইয়াছে । প্রসঙ্গত; ইহা বল! আবশ্যক যে কালক্রমে 
চতুবুর্যহ চতুর্ষিংশতি ব্যৃহ বা চত্ুধিংশতি মুতিতে পরিণত হয়, এবং 
আদি চতুমূ্তি যেমন বাস্্দেব-কৃষ্ণ ও তাহার তিনজন নিকট আত্মীয়ের 
নামের সহিত জড়িত, তেমনি অপর বিংশতি মূর্তি তাহার সমসংখ্যক 
বিশিষ্ট নামাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট । নাম কয়টি, এই যথা--উপেন্দ্র, হরি, 
অন্ত, কেশব, নারায়ণ, ত্রিবিক্রম। জনার্দন, পদ্মনাভ, দামোদর, 
অচ্যুত, মাধব, গোবিন্দ, মধুস্দন, অধোক্ষজ, শ্রীধর, বিষুণ্। বামন, 
হৃবীকেশ, পুকষোন্তম ও নুসিংহ। বল! বাহুল্য সংখ্যার এই বিবৃদ্ধি 
সময়সাপেক্ষ ছিল; তবে সাহিত্য ও প্রত্বতত্বগত নিদর্শনসমূহ হইতে 
জানা যায় ষে গুপ্যুগের শেষের দিকে ইহার পূর্ণ বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। 
কিন্তু ইহা লক্ষ্য কবিবার বিষয় যে অবহেলিত সাম্বের এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
সংখ্যার মধ্যেও কোনও স্থান হয় নাই। শুদ্বস্থষ্টির পর্যায়ক্রমে 
ভগবানের যে ব্যহ রূপ কল্পনার কথ! আলোচিত হইল, উহা! বিকশিত 
পাঞ্চরাত্র মতবাদে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। স্ত্রি- 


পঞ্চরূপ ৬৭ 


প্রকরণের পরবর্তী পর্ধায়গুলির আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গের বিষয়ীভূত 
নহে। শ্রীভগব।নের ব্যুহরূপ একটি বিশিষ্ট রূপ, তাহার পঞ্চরূপের 
অপর চারিটির কথা পরেই বলা হইতেছে । 

পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ভূক্ত ভক্তগণ তাহ!দের একমাত্র উপাস্ত দেবতাকে 
পঞ্চরূপে ভাবনা করিতেন। এই পঞ্চরূপ যথাক্রমে,পর, ব্যুহ, 
বিভব, অন্বর্য।মিন্‌ এবং অ্1। পাঞ্চরাত্রিকের শ্রীভগবানের “পর' 
রূপের “পির বাসুদেব আখ্যা দিয়াছেন ; ইনি সেই একমাত্র এখী সত্ব 
ধাহাতে সব কিছুই লীন আছে, এবং যিনি পর্ধায়ক্রমে শুদ্ধ স্যষ্টি হইতে 
জড় স্থষ্টি পর্যন্ত সব কিছুরই আদি কারণ। এ কথা একটু আগেই 
বলিয়াছি, এবং শ্রীভগবানের ব্যহ রূপেব কথাও বিশদভাবেই 
আলোচিত হইয়াছে । পতগ্জলির একটি উক্তি, “জনার্নস্তাতআ চতুর্থ 
এব" (মহাভাষ্য, ৩, ১৪৬-_পাণিনি সুত্র ৬. ৩৫ এর অন্ততম বান্তিকের 
ভাষ্য ), হইতে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগ্ডারকর মনে কবিয়াছিলেন যে 
খষ্টপৃব দ্বিতীয় শতকে ও ঈশ্বরেব চতুবুহ রূপ কল্পনা! বাস্ুদেবপুজকগণের 
মনে স্থান পাইয়াছিল। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে বাদরায়ণের ত্রন্ষ- 
স্তরের এক অংশে (২ ২. ৪২ ; 11৮204১790৮ 12০৩5, 0. 109) 
এই ব্যহ রূপ কল্পনার আভাস পাওয়া যায়, অন্ততঃ শঙ্করাচার্ষের 
শাবীরক ভান্তে এইরূপ ইঙ্গিতই দেওয়া আছে, কিন্ত এত পুর্বে ব্যুহ- 
বাদের অস্তিত্ব কল্পন! সম্ভব মনে হয় না; কাবণ পূর্বেই বলিয়াছি যে 
ৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় প্রথম শতকে এবং খুষ্টাব্দ আরম্তের কিছু পরেও 
বীরবাদ*ই ভাগবতগণের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, যদিও এই বীরগণের 
মধ্যে বাসদেব-কৃষ্ণই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 
হেলিওদোর বাস্থদেবকেই তাহার ইষ্টদেবতা রূপে স্বীকাব করিষাছিলেন, 
এবং তাহাকে “দেবদেব” অর্থাৎ অন্য দেবতাদিগেরও পরম দেবতা বলিয়৷ 
বর্ণনা! করিয়াছিলেন। বাস্থদেবের ব্যহ রূপের পরেই অন্যতম বিশিষ্ট 
রূপ হইল তাহার “বিভব” রূপ। বিভব কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 


২৮ পর্চোেপাসন! 


“বিশিষ্ট রূপে আবির্ভাব হওয়া” ( বি-_ভূ+7অল্)। শ্রীভগবান কোনও 
বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাথিব রূপ গ্রহণ করিয়া যুগে যুগে 
মর্ত্যধামে অবতরণ করেন, এবং সেজন্যই তাহার বিভব বপের অপর 
এক নাম “অবতার, রূপ। শ্রীমন্তগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম 
কয়টি শ্লোকে এই বিভববাদ বা অবতারবাদের একটি অতি সংক্ষিপ্ত 
অথচ পুর্ণাঙ্গসুন্দর ব্যাখ্য। প্রদত্ত হইয়াছে । ভগবান বাস্থদেব-কৃষ্ণ 
কর্তৃক সাত্বত ধর্মের ( এখানে “ইমং যোগং" বলিয়া বণিত ) উৎপত্তি, 
পরম্পরা এবং সাময়িক লয়ের ব্যাখ্যানের বিষয়ে অর্জনের দ্বিধা ও 
সন্দেহ শ্রীকৃষ্ণ নিম্নলিখিত কয়টি শ্লোকেব দ্বারা অপনোদন করিয়াছেন : 


বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্ন। 
তান্তহৎ বেদ সর্বানি ন ত্বং বেখ পরন্তপ ॥ 
অজোঁপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোইপি মন্‌ । 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মায়য়া ॥ 
যদ যদ] হি ধর্ন্য গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্যত্থানমধর্মস্ত তদাত্মানং স্থজাম্যহম্‌ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুক্কতাম্‌। 
ধর্মলংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
( গীতা, অধ্যায় ৪, শ্লোকসংখ্য। ৫-৮ ) 


এরূপ অন্ন পরিসরে অথচ অতি মনোজ্ঞভাবে বিভব বা অবতারবাদের 
ব্যাখ্যা কোথাও প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। যদিও পাঞ্চরাত্র 
সংহিতানিচয়ের এবং মহাকাব্য পুর!ণাদি গ্রন্থের কোনও কোনও 
অংশে এশী অবতারগুলির সংখ্য। নির্দেশের চেষ্টা আছে ( যেমন সাত্বত 
ও অহিবুর্ঠপ্র সংহিতায় প্রদত্ত অবত।রের সংখ্যা ৩৯, মহাভারতের 
একাংশে ইহার সংখ্যা ৬ অপরাংশে ভিন্নরূপ, ভাগবতপুরাণে ২২ বা 
২৩), কিন্তু গীতাকার ইহার কোনও সংখ্যা নির্দেশ করা আবশ্যক 
মনে করেন নাই। ভাগবতপুরাণেও এক স্থানে লিখিত আছে__ 


অস্তর্যামী ৬৪৯ 


অবতারাংহাসংখ্যয়াঃ। ইহাই ব্রাঙ্গণ্য হিন্দুর এবং পাঞ্চরাত্র-বৈষণবের 
অবতার সন্বন্ধীয় যথার্থ পরিকল্পন1। শ্রীভগবান গীতার দশম অধ্যায়ে 
১৯ হইতে ৩৮ সংখ্যক শ্লোকগুলিতে নিজের বিভূতির কথা বিশেষভাবে 
বর্ণনা করিয়। ৪০-১ সংখ্যক শ্লোকছয়ে বলিতেছেন, 

নান্তোহন্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ | 

এষ তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তে। বিভূতেবিস্তরে। ময় ॥ 

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদ্'জিতমেব ব। ॥ 

ততভদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংই২শসস্তবম্‌ ॥ 
বিভূতিযোগে শ্রীভগবানের এই উক্তি এবং চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টম 
শ্লোকে সাধুদিগের সংরক্ষণ, ছুবৃত্তিদিগের দমন এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য 
তাহার যুগে যুগে অবতীর্ণ হওয়ার কথা স্মরণ করিলে অবতারদিগের 
সংখ্যা নির্দেশের কথা উঠিতেই পারে না। ভগবানের পাঞ্চরাত্রে 
কল্পিত চতুর্থ রূপ তাহার অন্তধামী রূপ। যর্দিও ব্রহ্মন-আত্মনের 
অন্তর্য'মিত্ব কল্পনা প্রসঙ্গ সর্বপ্রথম বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়1 যায় 
(৩.৭, ৩.২৩), তথাপি বাস্ুদেব-কৃষ্তরূপী ভগবানের অন্তর্যামী রূপের 
বৈশিষ্ট্য গীতার ছুএকটি অংশে যেভাবে বণিত হইয়াছে, এরপ স্থন্দর 
অথচ সংক্ষিপ্ত অ|কারে বোধ হয় ইহ! আর কোথাও বণ্নিত হয় নাই। 
বিভৃতিযোগের ২০ সংখ্যক" প্লোকে ভগবান বলিতেছেন, “অহমাত্ম 
গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ । গীত।র শেব অধ্যায়ের ৬১ সংখ্যক 
শ্লোকেও ভগবানের অস্তর্যামিত্বের কথা সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
অন্তর্ধামী শবের প্রকৃত অর্থ এই, পনি অন্তরে থাকিয়া সকলকে 
পরিচালন। করেন । ইহাই পরিক্ষট হইয়াছে এই শ্লোকটিতে,_ 

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হদ্দেশেহজুন তিষ্ঠতি। 

ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যস্ত্রারঢানি মাঁয়য়। ॥ 
শ্রীভগবানের পাঞ্চরাত্রকল্লিত শেব রূপটি তাহার অঠা রূপ। অর্চার 
অর্থ হইল পূজাযোগ্যা প্রতিমা । বেদান্তে যদিও নিগুণ ব্রন্মের ইন্দ্রিয় 


ণ০ পঞ্চোপাপনা 


গোচর বাহ রূপ কল্পনার কথা সমধিত হয় নাই বা নিন্দিত হইয়াছে 
(“মন সন্দশে তিষ্ঠতি বপমস্ত, কাঠক উপনিষদ, ২.৩, ৯; শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদ, ৪.২০ ), তথাপি পাঞ্চরাত্র-ভাগবত ধর্মীবলম্বিগণ তাহাদের 
ইষ্টদেবতার এবং তাহার বিভিন্ন প্রকাশের প্রতিমাসমূহ নির্মীণ করাইয়া 
দেবগুহে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা! অর্চনাদি করিতেন। তাহাদের মতে এই 
সকল দেবমূত্তি ভগবানের শ্্রীবিগ্রহ” বা মঙ্গলময় শরীর, এবং এগুলি 
ভক্তদিগের ভগবত সম্বন্ধীয় ধান ধারণার জন্য বিশেষ অন্তকুল। এই 
অধ্যায়ের শেষে খুব সংক্ষেপে ভাগবত-বৈষ্বদিগের পুক্তার জঙ্ত, 
ব্যবহৃত মৃত্তিনিচয়ের কথা আলোচিত হইবে । এ্রসঙ্গতঃ এস্থলে উল্লেখ 
করা আবশ্তক যে ব্রন্মণ্য হিন্দু সম্প্রদায়গুলির মধো এই সম্প্রদায়ভুক্ত 
ভক্তগণই ভাবতবর্ষে মৃতিপুজার বহুল সম্প্রসারণে এক প্রধান ও সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে ইহাও স্পষ্টভাবে জানানো প্রয়োজন 
যে ভাগবতগণ সমঘিত দেববিগ্রহ পুজা ইংরাজী ভাষায় বণিত ধর্সীচরণ 
ঠিক 4401905"ৰ পর্যায়ে পড়ে না । 
গুপ্তযুগে ও উহার অব্যবহিত পরে ভাগবত সম্প্রদায়ের যে প্রভূত 
সম্প্রসাবণ ঘটিযাঁছিল সে বিষয়ে তৎকালীন সাহিত্য ও পরাতত্ব হইতে 
বছু প্রমাণ পাওয়া! যায়। গুগ্তসম্রাটগণের মধ্যে অনেকেই তাহাদের 
মুদ্রায় এবং শিলালেখে পবমভাগবত বলিয়ী অভিহিত হইয়াছেন। এই 
ংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্তের ধর্মমত কি ছিল, উহ! সঠিক জানা না গেলেও 
অনুমান করা অযৌক্তিক নহে যে তিনি ভগবত ছিলেন। তৎপরি- 
গৃহীত উত্তরাধিকারী মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব- 
পূর্ণ মহাপুরুষ ছিলেন। বীরষে, শৌরে, কবিহে, স্থকুমার কলাশিল্লে 
তাহার পারদশিতার বিষয় আমর হরিষেণ প্রশস্তি ( এলাহাবাদ 
ফোটে রক্ষিত অশোকস্তভ্তের গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালেখ ) এবং তাহার 
স্ববর্থমুদ্রা হইতে জানিতে পারি। যদিও এগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে 
তাহাকে ভাগবত বা পরমভ।গবত বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই, 


চক্রবিক্রম" ৭৯ 


তথাপি মনে হয় তিনি এ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, কারণ তাহার 
মুদ্রাগুলিতে গরুড়ধ্বজ বর্তমান। তবে তাহার অসাধাবণত্বের জন্য 
তিনি হরিষেণ প্রশক্তিতে পবোক্ষভাবে ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে 
কল্পিত হইয়াছেন। প্রশত্তিকার তাহাকে অচিজ্ত্যপুরুষ আখ্য। দিয়াছেন 
এবং দুষ্টের শাসন এবং শিষ্টের পালনের জন্যই যে তাহাব আবির্ভাব 
হইয়াছিল এ কথাও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন ( সাধ্বসাধুদয়-প্রলয়- 
হেতুপুরুষস্থ্যাচিস্ত্যস্ত , হবিষেণ প্রশত্তি, ২৫১ ঢ1991 0306০ 17501 
10755 0. 8)। তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীঘ চন্দ্গুপ্ত যে 
পরমভাগবত ছিলেন উহা তাহার শিলালেখ ও মুদ্রারাজি হইতে 
প্রমাণিত হয়। 1739521)8. (73119190100, 13819501095 ) [70913 
প্রাপ্ত স্ব্শসুদ্রাগুলির মধ্যে এক জাতীয় মুদ্রা শাহার ভগবভক্তি 
সম্বন্ধে বিশিষ্ট সাক্ষ্য প্রদান কবে। এই মুদ্রাগুলির এক পৃষ্ঠে 
জ্যোতির্মগুলের মধ্যে দণ্ডায়মান ভগবান বিষুর সম্মুখে মহারাজাধিরাজ 
চন্্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যকে করজোড়ে অবস্থিত দেখিতে পাঁওরা যায়; 
তৎকালীন ত্রাহ্মধী অক্ষরে এখানে তাহাকে চক্রবিক্রম" বলিয়া বর্ণন। 
করা হইয়াছে । তাহাব পুত্র ও উত্তবাধিকারী প্রথম কুমারগুপ্তও 
প্রধানতঃ বৈষ্ণব ছিলেন ; তৎসন্বন্ধীয় শিলালেখ ও তাহার মুদ্রাগুলি 
হইতে উহা! জান! যায়। কিন্তু, তিনি যে কাতিকেয় দেবতারও পুজক 
ছিলেন, ইহা! আমরা তন্নামাঙ্কিত কতকগুলি সুবণমুদ্রার এক পৃষ্ঠে 
দৃষ্যমাঁন উক্ত দেবতার পৃজামূতি হইতে জানিতে পারি। বাস্ুদেব-বিষুঃ 
ব্যতীত অন্য দেবতাতে মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তের ভক্তির কথা বোধ 
হয় কয়েকটি শিলালেখে তাহার পপরমদৈবত” উপাধি হইতে জানা যায়। 
পরবর্তী সম্রাটগণের মধ্যে অনেকেই ভাগবত বা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত 
ছিলেন ; এ তথ্য তাহাদের মুদ্রাদি আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। তবে 
ইহাও উল্লেখযোগ্য যে তাহার! ধর্ম সম্বন্ধে উদারনীতিক ছিলেন, এবং 
গুপ্তসাভ্রাজ্যে অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়তুত্ত জনগণের ধর্মীচরণ সন্বন্ধে 


৮২ পঞ্চেপাসনা 


কোনও বাধা ছিল না। যেমন বাস্ুদেব-বিষুর ও তাহার বাহ ও 
বিভবরূপের প্রতিমাবলী এবং মন্দিরাদি সে সময়ে রাজকীয় পৃষ্ঠ- 
পোবকতায় নিমিত হইয়াছিল, তেমনই বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্তাদি ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের অন্তর্গত উপাসকদিগের ধর্মকার্ষেব জন্যও বিভিন্ন দেবতা, 
বুদ্ধ, জিনাদির মূত্তি ও মন্দির নির্মাণকার্ধ বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। এই 
সকলের অধুনাপ্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ আজিও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে । 
গুপ্তযুগে ও ইহার অব্যবহিত পরে ভাগবত ব! পাঞ্চরাত্র ধর্মমত 
সম্পকিত বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হয়। পূর্বে এইরূপ কয়েকটি যথা 
সাত্বত, জর, পৌক্ষর, পরম, অহিবুপন প্রভৃতি সংহিতার কথা বলা 
হইয়াছে । ইহাদিগেব মধ্যে যেগুলি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, উহার গুপ্যযুগে 
রচিত হইয়ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই । উহাদের ভাষা 
ও রচনাশৈলাই ইহার প্রমাণ ম্বরূপ। প্রাচীনতম গ্রন্থগুলি যে উত্তর 
ভারতে রচিত হইয়াছিল শ্রেডার প্রমুখ পণ্তিতগণ একথা স্বীকার 
করেন। ভারতের উত্তরতম অংশ কাশ্মীর উপত্যক1 বোধ হয় এই 
জাতীয় গ্রন্থের অনেকগুলির উৎপন্তিস্থল। উক্ত অনুমানের অন্ততম 
কাবণ এই যে এখানে আদি মধ্যযুগীয় এমন অনেক বিষুমৃতি পাওয়া! 
গিয়াছে, যেগুলি একটি বিশিষ্ট উপায়ে অন্থতম প্রধান পাঞ্চরাত্র ধর্মমত 
ব্যুহবাদের বাহা রূপ প্রকাশ কবে। এ মৃত্তিগুলির কথা পরেই 
বলিতেছি। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখ কব। প্রয়োজন যে কোনও কোনও 
পণ্ডিতের মতে গুপ্ত ও উহার পরব্তা যুগে পাঞ্চবাত্র ব্যুহবাদ 
অনেকাংশে অস্তহিত হয় এবং উহার স্থলে অবতারবাদ প্রাধান্ত লাভ 
করে। ইহাবা আরও বলেন যে অবতারপূজার দ্বারা ব্যুহপূজার 
অপসারণ ভাগবতধর্মেব বৈষ্ঞবধর্ষে বপাস্তরের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ । ১ 
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বিফুমূততি ৭৩ 


কিন্তু এই মত সর্বতোভাৰে গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ ব্যুহপুজার 
সাহিত্যগত বর্ণনা বিভব বা অবতারপুজার বর্ণনার সহিত গুপ্ুযুগে 
রচিত প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র গ্রন্থসমূহেই পাওয়! যায়। সত্য বলিতে কি 
ৃষ্টপূর্ব যুগে এবং খৃষ্টাব্দ গণনার অব্যবহিত পরে ব্যুহবাদের প্রতিষ্ঠ। হয় 
নাই। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগ্ারকর প্রমুখ পণ্তিতগণ নাঁগরী শিলালেখে 
উক্ত সন্কর্ষণ ও বাস্তদেব পুজাকে ব্যহপূজার প্রাচীনতম নিদর্শন মনে 
করিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, উহ! পুর্বে বল! হইয়াছে । তবে ইহাও 
সত্য যে তখন মোরা শিলালেখের প্রকৃত তাৎপর্ষের এবং বায়ু- 
পুরাণোক্ত মন্ুয্যপ্রকৃতি দেবতা বা পঞ্চবীরের বিষয় কিছু জানা ছিল না। 
সৃতরাং তৎকালীন সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা যে 
মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন উহাতে কিছু ভুলভ্রাস্তি থাক 
স্বাভাবিক। ব্যহ ও বিভবপুজা যে গুপ্রযুগে ও উহার বহু পরবর্তী 
কালেও ভাগবত-পাঞ্চরা ব্র-বৈষ্ণবধর্মের এক অবিচ্ছেগ্চ অঙ্গ হিসাবে 
প্রচলিত ছিল উহ] পুবোক্ত পাঞ্চরাত্র গ্রন্থাদি ও সেকালের অধুনা 
সংরক্ষিত মুত্তি ও মন্দিরসমূহ প্রমাণিত করে। গুগ্তযুগেই পাঞ্চরাত্র 
মতবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করে, এবং ব্যুহবাদ পাঞ্চরাত্র ধর্মদর্শনের একটি 
বিশিষ্ট অঙ্গ রূপে পরিগণিত হয়। 

এখন এই ধমাবলন্বিগণের ইষ্টদেবতা বাশ্ুদেব-বিষুর-ন।রায়ণের 
প্রতিমাসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক । নাগরী 
শিলালেখোক্ত ভগবান সম্কষণ-বাস্থদেব, বেসনগরের হেলিওদোর 
পুজিত দেবদেব বাস্থদেব এবং মোরা শিলালেখের ভগবান পঞ্চ বৃঞ্চিবীর 
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৭8 পঞ্চোপাসন। 


কি ভাবে রূপায়িত হইয়াছিলেন উহা! সঠিক জানিবার আজ কোনও 
উপায় নাই। দেবদত্ত রামকৃষ্জ ভাগ্ডারকর মনে করিতেন যে নাগরী 
বা বেদনগরে এই সব দেবতার কোনও মুতি ছিল না, তাহারা তাহাদের 
তক্তগণ দ্বারা অমূর্ত প্রতীকের (৪1010017710 95700091 এর ) মাধ্যমে 
পূজিত হইতেন। কিন্তু এই মত গ্রহণীয় নহে, কারণ অল্পকাল পরের 
মোরা শিলালেখ হইতে আমরা পঞ্চ বৃষ্ধিবীরের পাঁচটি স্তুন্দর প্রতিমার 
পাষাণনিমিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠার কথা জানিতে পারি। খুষ্টপুৰ প্রথম 
শতকে পঞ্চাল দেশীয় শাসক বিষুণ্মিত্রের তাতমুদ্রায় বিষুণর একটি 
অস্পষ্ট মৃত্তি খোদিত আছে। খুষ্টা্ৰ আরম্তের পরে প্রথম ছুই তিন 
শতাব্দীব বিষুমৃতি খুব অল্পই পাওয়া গিয়াছে । মধ্যভারতে অবস্থিত 
ভিলসার ( প্রাচীন বিদ্দিশ! ) অনতিদৃববর্তী উদয়গিরি পর্বতের কয়টি 
গুহামশ্রিরেব গাত্রে বিষ্ণুর চতুভজ ( শঙ্খচক্রগদাধারী ) “স্থানক' 
মৃত্তি, তাহাব অনন্তশয়ন মৃতি এবং বরাহ অবতারেব মৃতি খোদিত 
দেখা যায়। এগুলি খুষ্ীয় চতুর্থ শতকে গুপ্ত প্রাধান্তের সময়েই নিমিত 
হইয়াছিল। গুপ্তযুগে ও ইহাব পবে বিষ্মূতির বিভিন্ন বিভাগের 
কথ। তংকালে রচিত পুরাণ, পাঞ্চরাত্র ও মৃতিতত্ব বিষয়ক গ্রস্থাদি হইতে 
জান! যায়; তখনকার কালের বিভিন্ন বিভাগীয় বিষ্ণুমৃতি আজিও 
ভারতের ও ভারতের বাহিবেব বনু চিত্রশালায় সংরক্ষিত আছে । উত্তর 
ও দক্ষিণ ভারতের বনু স্থানে অবস্থিত মন্দিরসমূহের অভ্যস্তবে ও মন্দির- 
গাত্রে এখনও এই সব মূত্তি দেখা যায়। ভগবন্ুক্তগণের নিকট ইহাদের 
উপযোগিতা অত্যধিক ছিল, এবং খুষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ 
করিয়া নবম-দশক শতক কিংবা তাহার পরেও রচিত বন্ছ গ্রন্থে নানাবিধ 
বিষ্ুমুত্তি বিষয়ক পুঞ্থান্ুপুঙ্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই সব 
বিববণের মধ্যে বিষুণধর্মোত্তর (ইহা একটি উপপুরাণ ), হয়শীর্ব 
পঞ্চরাত্র, অগ্নিপুরাণ, বৈখানসাগম প্রভৃতি গ্রন্তের এতৎসম্বন্ধীয় বিকৃতি 
খুব প্রামাণ্য । এ স্থলে এই সব নানাপ্রকার বিবরণের আলোচন। 


“ঞ্রববের' ৭৫ 
অসম্ভব এবং কতকট। অপ্রাসঙ্গিক । সেজন্য এই সকল গ্রন্থ হইতে 
গৃহীত বিষ্ুমুত্তি বিষয়ক একট] সাধারণ বিবৃতি এখানে প্রদান করা 
হইতেছে । বৈখানসাগমে ( ইহা মনে হয় দক্ষিণ দেশীয় একটি পাঞ্চরাত্র 
আগম ) প্রদত্ত বিষুমৃতির প্রধান বিভাগ “ঞ্ুববের” বলিয়া! বিত। 
ইহার আবার প্রধান চাবিটি উপবিভাগ যথা! “যোগ” “ভোগ? “বীর ও 
«অভিচারিক,” ; এই চারিটিব প্রত্যেকে তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত, 
যথা শ্থানক, “আসন” এবং “শয়ন । এই দ্বাদশটি উপবিভাগের 
প্রত্যেকটি আবার “উত্তম” মধ্যম" এবং “অধম” এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত 
প্রববেরের যোগাদি বিভাগেব তাৎপধ এই যে বাস্দেব-বিষুণনীরায়ণ- 
ভক্তগণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, যথা যোগসাধনায় পাবদণিতার ভন্য, পাথিৰ 
ভোগবাসন! চবিতার্থ কবিবাব নিমিত্ত, শৌর্ষবীর্য লাভ কামনায় এবং 
নিজ শক্রর অনিষ্টসাধন বাসনায়, যোগাদি বিভিন্ন বিভাগীয় বিষুণমু্তি 
পূজায় উৎসাহ পাইতেন। স্থানক, আসন ও শয়ন বিভাগ তিনটি 
যথাক্রমে দণ্ডায়মান, আসীন এবং শয়ান বিষুমৃতিগুলিকেই বুঝাইত। 
উত্তম, মধ্যম ও অধম বিভাগের তাৎপর্য এই ষে, যেগুলিতে প্রধান দেবতা 
সর্বাপেক্ষা অধিকাংশ “পরিবারাদির” দ্বার! বেষ্টিত থাকিতেন সেগুলি 
হইত উত্তম, যেগুলিতে বিষুপরিবারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প 
সেগুলি মধ্যম, এবং সর্বশেষে যে সকল মৃতিতে সর্বাপেক্ষা অল্পসংখ্যক 
বিষুণ পরিবাব প্রদশিত হইত উহা'রা অধম পর্যায়ের অস্তভূক্তি হইত। 
অবশ্য ইহাও সত্য যে গ্রস্থোন্ত বিভাগ উপবিভাগগুলির বর্ণনানুযায়ী 
কিছু সংখ্যক বিষুমৃতি পাওয়া গেলেও, প্রত্যেকটিৰ যে প্রাচীন ব' 
মধ্যযুগীয় নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, এমন নহে। স্থানক মৃত্তিই 
সবাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পাওয়। যায়, এবং এগুলির মধ্যে ভোগ মুতিই 
বেশী। শয়ন ( অনস্তশয়ন বা শেষশয়ন ) মুত্তি দক্ষিণ ভারতের 
অধিকাংশ বিষুমন্দিরে প্রধান বিগ্রহ রূপে বিরাজিত ; স্থানীয় বৈষ্ণবভক্ত- 
গণের নিকট ইনি বঙ্গস্বামী বা রঙ্গনাথ নামে পরিচিত। বেষ্ণব দফ্রুববের+- 


"৩ পঞ্চোপাসনা 


গুলি এক হিসাবে ভগবানের পর” প্রকৃতি রূপায়িত করিতেছে 
বলিয়। অনুমান করা যায়। 

দেবতার ব্যৃহ প্রকৃতির রূপায়ণ পাঞ্চরাত্র বেষ্বের৷ এক বিশিষ্ট 
উপায়ে করিয়াছিলেন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে আদিতে ব্যুহ 
চারিটি এবং পরে ক্রমিক সংখ্য। বৃদ্ধি হেতু উহা! চতুবিংশতি ব্যুহ 
বা মুক্তিতে পবিণত হয়। চতুবুুহ ব চতুর্মৃতি ( বাস্থদেব, সন্কর্ষণ, 
প্রছ্যয় ও অনিরুদ্ধ) একত্রে রূপায়িত করিবার এক অদ্ভুত পন্থা! 
পাঞ্চরাত্র বৈষ্বগণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শঙ্খ, চক্র, গদ। 
এবং পদ্ম বা পদ্ধান্কধারী চতুভূঁজ দেবতার চারিটি বক্ত, দেখানো 
হইয়াছিল ; মাঝের (সামনের ) মুখটি সৌম্য মন্ুষ্যবদন (ইহা! ব্যুহ 
বাস্থদেবের ), দক্ষিণের মুখটি সিংহাস্ত ( ইহা সঙ্কষণের ) বামেরটি 
বরাহবদন ( ইহা' প্রহ্যয়ের ) এবং পিছনের মুখটি রৌদ্র কপিল রাক্ষস 
মুখ (ইহা অনিরুদ্ধের)। এই অস্ত রূপায়ণের আ্যধ্যাত্বিক রহস্য 
সহজে বোধগম্য হয় না, তবে বিষুধর্মোত্তব পুরাণ এবং পাঞ্চরাত্র 
শান্্রাদিতে ইহার অন্তগূণট ভাবধারা আলোচিত আছে। চতুবিংশতি 
মতি রূপায়ণেব পন্থা! অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। এগুলির প্রত্যেকটি 
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুভূজ (প্রারশঃ ) স্থানক মৃত্তি, কিন্ত ইহারা 
একান্ত, কোনওটিতেই একটি মন্ুহ্যমুখেব অধিক দেখানে। নাই। 
ইহাদের একটি হইতে অপরটির পার্থক্য এই জাতীয় বিভিন্ন মৃত্তির 
হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদাঁ, পদ্ম, এই চারিটি লাঞ্ছনের ভিন্নরূপ অবস্থানের 
দ্বারা নির্ণীত হইত। পুবোক্ত চতুরাস্ত বিষুণ চতুর্মত্তি কাশ্মীর 
প্রদেশের অবস্তীস্বামী মন্দিরে এবং অন্তত্র অনেকগুলি পাওয়া 
গিয়াছে । পাঞ্চরাত্র মতবাদের ক্রমিক বিকাশ ও বিস্তার যে এই 
প্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল ইহা তাহার অন্থতম নিদর্শন বলিয়া কেহ 
কেহ অনুমান করেন। চতুবিংশতি মৃতি পর্যায়ের বিভিন্ন অধুনাপ্রাপ্ত 
মৃত্তির কোনওটিকেও গুপ্তযুগের বলা চলে না, তবে আদি মধ্যযুগ ও 





বিভব মত্ত ৭৭ 


তৎপরবর্তাঁকালের এই জাতীয় মৃতি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বন্ু স্থানে 
পাওয়া গিয়াছে, এবং ভারতীয় ও অন্যদেশীয় বহু চিত্রশালায় সংরক্ষিত 
আছে। 

বাস্থদেব-বিষুণর “বিভব” বা 'অবতার'মুতিব প্রাচীনত্ব তাহার “ব্যহ*- 
মুত্তি অপেক্ষা অধিক । উদয়গিরি গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ 
শতকের বরাহ অবতারের কথ পূর্বে বলা হইয়াছে । খুষ্ঠীয় পঞ্চম-যষ্ঠ 
শতকে মধ্যভারতের দেবগড়ে দশাবতার মন্দির নিমিত হয়। এই 
মন্দিরের তিনটি পার্খদেবতারূপে দেবতার তিন প্রকার মূত্তি ইহার 
বহির্ভাগের তিন অংশে স্থাপিত আছে। একটি শেষশায়ী বা অনস্ত- 
শয়ন ( এই মূতি যে ঞ্রুববের পর্যায়ের অন্যতম উহা পূর্বে বলিয়াছি ) 
অপরটি করি-বরদ বা গজেন্দ্রমোক্ষ (ইহা ঠিক অবতার পর্যায়ে না 
পড়িলেও কতকট৷ সেই জাতীয়,-_গজেন্দ্র গ্রাহ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া 
জলমধ্যে আকধিত ও নিমজ্জিত হইবার কালে একান্তে ভগবানের স্তব 
করিলে দেবতা আবিভূতি হইয়া উহাকে রক্ষা করেন ), এবং তৃতীয়টি 
নর-নারায়ণের যুগ্ম মুত্তি। সাত্বত সংহিতার উনচল্লিশ সংখ্যাযুক্ত অবতার 
তালিকামধ্যে ইহাদের নাম পাওয়া যায়। ইহাদের কথা কিছু পুর্বে 
বলা হইয়াছে । এলাহাবাদের অনতিদুরে গাড়ওয়া গ্রামস্থ গুপ্তযুগের 
বিষুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে মস্ত, কুর্ম, বরাহাদি দশাবতারের 
পর্যায়তুক্ত কয়েকটি পুথক্‌ মৃতি পাওয়া গিয়াছে । এগুলির ভাক্র্ষশিল্প 
খুব উচ্চস্তরের। দক্ষিণ ভারতেও এইরূপ অনেক প্রাচীন মৃতি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । দশাবতারের মুক্তি নির্মাণশৈলীর ভিন্ন ভিন্ন 
বৈশিষ্ট্য ছিল। মতস্ত কুর্ম বরাহাদি অবতার-বিগ্রহগুলি কখনও কখনও 
মতস্ত কুর্ম ও বরাহের আকারানুযায়ী নিমিত হইত। আবার অন্যক্ষেত্রে 
প্রথম দুইটির উপরার্ধের পরিবর্তে চতুভূজ বিষুমূতির উপবার্ধ সংযোজিত 
থাঁকিত। বরাহ অবতারের বেলায় বরাহাননযুক্ত একটি বিশাল দ্বিভুজ 


রা 


বা চতুভূঁজ মনুষ্যমূত্তি নিমিত হইত । উদয়গিরি গুহাগাত্রের বরাহ শেষোক্ত 


৭৮ পঞ্চোপাসনা 


শৈলী অনুযায়ী নিগ্নিত হইয়াছিল। নরসিংহ সাধারণতঃ হিরণ্যকশিপু 
বধ-নিরত সিংহাস্থয নরমূত্তি । বামন ও ত্রিবিক্রম পঞ্চমাবতার মৃত্তির 
ছুইটি বিভিন্ন রূপ। প্রথমটি প্রার্থী ব্রাহ্মণবালক ব্রহ্মচারীর, এবং 
দ্বিতীয়টি উ্র্বে পদোতক্ষেপকারী দেবতার বিবাট রূপ । অপরগুলি সবই 
নররূপী ও সাধারণতঃ দ্বিভুজ | ভার্গবরাম পরশুহস্ত, রাঘবরাম ধনুর্ধারী, 
এবং বলরাম হলধব; কোথাও কোথাও বলরামের পরিবর্তে কুষ্ণকে 
অবতাররূপে দেখানো হইয়াছে । প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক যে কৃষ্ণ 
জন্মাষ্টমীর সর্বপ্রথম রূপায়ণ মথুর! চিত্রশালায় সংরক্ষিত খুষ্টীয় প্রথম- 
দ্বিতীয় শতকের একটি অর্ধন্তগ্ন প্রস্তরফলকে খোদিত দেখা যায়। 
কৃষ্ণ বলরামের বাল্যলীলার বহু ঘটনা প্রস্তরফলকে খোদিত হইয়া 
উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের গুপ্ত ও তৎপরবতী যুগের অনেক বিষুণমন্দিরের 
শোভাবর্ধন করিত। এগুলিকে কৃষ্জায়ন চিত্রাবলীরপে বর্ণনা কর! 
যায়; ইহার অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন রাজস্থানের অন্তভু ক্ত মাণ্ডোরে 
€ প্রাচীন মাগুব্যপুব-_ইহা' যে।ধপুুর এলাকাভুক্ত ) পাওয়া গিয়াছিল। 
বুদ্ধ বনু প্রাচীনকালেই দশাঁবতার তালিকাভূক্ত হইয়াছিলেন। সাত্বত 
সংহিতার পূর্বোক্ত উনচল্লিশ অবতারের তালিকার মধ্যে তাহার স্থান 
ছিল, যদ্দিও শ্রেডার প্রমুখ পণ্ডিতের ইহ। বুঝিতে পারেন নাই । এই 
তালিকায় তিনি শাস্তাত্বন্” নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৃহৎসংহিতার 
প্রতিমা লক্ষণ অধ্যায়ে বুদ্ধমৃত্তির বর্ণনাকালে বরাহমিহির ভ্রাহাকে 
'শীস্তমন” আখ্য। দিয়াছেন। বলা বাহুল্য শাস্তাত্বন ও শাস্তমন 
একার্থবাচক এবং ভগবান্‌ বুদ্ধরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যের গ্যোতক। 
অগ্নিপুরাণে দশাবতার প্রতিম। বর্ণন প্রসঙ্গে বুদ্ধ শাস্তাআ বলিয়াই 
অভিহিত হইয়/ছেন। ধ্য।নমগ্ন বুদ্ধমূত্তির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর 
বণন! আর কিছু হইতে পারে না । ভবিষ্যৎ অবতার কক্কির যে রূপ 
বাঙ্গালী কবি জয়দেব তাহার দশাবতার স্তোত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, 
এ ভাবেই তিনি ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্লে রূপায়িত হইয়াছেন । 


প্রতীক মৃতি পুজা ৭৯ 


ভাগবত-পাঞ্চরাত্র-বৈষ্ণবশান্ত্রোক্ত শ্রীভগবানের ধ্যান ধারণাদি- 
সহায়ক যে সব প্রতিমানিচয়ের সামান্য পরিচয় উপরে দেওয়া হইল, 
তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তের! তাহার পপর+, 
“ব্যুহ", “বিভবাদি” রূপে ইন্দ্রিয়গ্রান্া নিদর্শনের উপর কতট। গুরুত্ব 
আরোপ করিতেন। তাহারা! এই সব নানাপ্রকাব মৃক্তিপূজা করিয়াই 
ক্ষান্ত হইতেন না, পরন্ত শালগ্রামশিলাদি অমূর্ত প্রতীকের মাধ্যমেও 
তাহাদেব ইঞ্টদেবতার আরাধনা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইহাতে 
তাহাদিগকে মূতি ব! প্রতীকপূজক বলিয়া যদি কেহ নিন্দা করেন, 
তাহ! হইলে তিনি তাহাদিগের প্রতি স্থবিচার করিবেন না । তাহাদের 
সত্যকারের মত, পথ ও আদর্শেব বিষয় চিন্তা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইবে যে এই সম্প্রদায়ভুক্ত জ্ঞানী, গুণী ও শ্রদ্ধাভক্তিশীল মনীষিগণ 
মূর্ত বা অমূর্ত প্রতীকের মাধ্যমে সেই একমাত্র ঈশ্বর পরমপিতার 
পৃজার্চনা করিয়া মানসিক গ্রীতি পাইতেন। এই ধর্মকার্য তাহাদের 
অস্তনিহিত ভগবন্ুক্তির অন্ততম বাহ্য প্রকাশ ছিল। 


ঞওস্ম অন্যান 
বিষুঃ_ বৈষ্ণব 


দক্ষিণ ভ।রতে বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়-_ভাগবতপুরাঁণ 
ও আড়বারগণ 


উত্তর ভারতে ভাগবত-পাঞ্চরাত্র-বৈষ্ব সম্প্রদায় কিরূপ ভাবে 
সম্প্রসারিত হইয়াছিল ইহা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। 
এই অধ্যায়ে ভারতের দক্ষিণাংশে এই ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায় সুপ্রাচীন 
কাল হইতে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল ইহার আলোচনা করা 
আবশ্যক । খ্ৃষ্টপূর্ব যুগের এতৎসম্পফ্িত সাহিত্য বা প্রত্বতত্বগত 
নিদর্শন প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। সম্যান্রির উত্তরাংশে অবস্থিত 
নানাঘাট গুহার একটি শিলালেখের কথা পুববতী অধ্যায়ে বলিয়াছি। 
ইহা সাতবাহন বংশের তৃতীয় নৃপতি প্রথম সাতকণ্নির মহিষী নায়নিকা 
বা নাগনিকার । ইহাতে সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় কোনও বিশেষ তথ্য পাওয়া 
না গেলেও, ইহা আমাদিগকে জানাইয়। দেয় যে সঙ্কষণ ও বাস্থদেব 
পুজা বা ভক্তির পাত্র ছিলেন, এবং সন্কর্ষণের নাম পূর্বে থাকাতে ইহা 
অন্থমিত হয় যে এক্ষেত্রে তাহার] “বীর” পর্যায়তুক্ত দেবতা৷ ছিলেন। 
থৃ্ট|ব্বের দ্বিতীয় শতকে অন্জরদেশে ভাগবত ধর্মের অস্তিত্বের কথা৷ 
আমরা অন্যতম সতবাহন নরপতি গোৌতমীপুত্র শ্রীধজ্ঞ সাতকণির 
একটি লেখ হইতে জানিতে পারি,_-ইহ1 কৃষ্ণা জিলার চীন গ্রামে 
পাওয়। গিয়াছিল। এই সকল প্রত্বুতাত্বিক নিদর্শন হইতে এতদ্বিষয়ক 
পর্যাপ্ত তথ্য পা1ওয়।৷ না গেলেও ইহা! অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না 
যে দক্ষিণ ভাবতের কোনও কোনও অংশে এই ধর্ম স্ত্প্রাচীনকালে 
ন্যুনাধিক প্রতিষ্ঠা লা৬ করিয়াছিল। কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালের (খুষ্ীয় 
চতুর্থপঞ্চম শতকের ও উহার পরের ) তামিল সাহিত্য, লেখমালা ও 
মৃতি-মন্দিরাদি হইতে ইহার সম্যক্‌ প্রচলনের বিষয় জানা যায়। 


দ্রবিড় দেশে কৃষ্ণপুজা ৮১ 


খৃষ্টাব্দের প্রথম কয় শতাব্দীতে যে দ্রবিড়দেশে কৃষ্ণ-বলরামের পুজা 
প্রচলিত ছিল এ তথ্য আমর! প্রাচীন তামিল সাহিত্য হইতে জানিতে 
পারি। শিলপ্পদ্দিকারম এবং অন্যান্য তামিল কবিতাগ্রম্থ আমাদিগকে 
জানাইয়া দেয় যে মছুরা, কাবিরিপদ্দিনম্‌ এবং অন্যান্ত নগরে কৃষ্ণ- 
বলরামের প্রাচীন মন্দির বর্তমান ছিল । কাবিরিপদ্দিনমেব কবি 
করিকন্নম্‌ তদ্দেশীয় দুইজন রাজাকে ভগবান কৃষ্ণ-বলবামেব অবতার 
বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছেন। বাস্্দেব-কৃষ্ণাদির পুজা যে এ অঞ্চলে 
ৃষ্টপূর্বযুগেও প্রচলিত ছিল উহা পবোঁক্ষভাবে দেশীয় ও বৈদেশিক 
সাহিত্য দ্বারা সমধিত হয়। দক্ষিণদেশীয় পাপণ্য জাতির নাম মহাভাস্বে 
উদ্ধত বান্তিক (পাণ্ডোরভ্যন্‌ ) অন্রযায়ী 'পাও্ড শব্দ হইতে উৎপন্ন। 
মেগাস্থিনিসও এই পাপণ্তাদিগের সন্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাহাবা ভারতীয় 
হেরাক্রিস অর্থাৎ বাস্থদেব-কুষ্ণেব দুহিত্ববংশজাত ছিল । এই কিংবদস্তীব 
মূলে এঁতিহাসিক সত্য কিছু না থাকিলেও ইহাতে কৃষ্ণেব সহিত 
পাণ্যদেশের প্রাচীন অধিবাসিগণের পুজ্যপুজক সম্পর্ক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
পবোক্ষ ইঙ্গিত থাকিতে পাবে । আবাব ইহাও অস্বীকাব কব! যায় 
না যে প্রধান পাপ্তঠনগরী মছ্ুরার নাম মথুবা হইতে উদ্ভৃত। মধুর! 
ষে কৃষ্ণভক্ত সাত্বতগণের বাসভূমি ছিল ইহা পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। 
সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে কাঞ্চীদেশেব পল্লববংশীয় রাজা 
বিষ্ুগোপের নাম পাওয়। যায় ; ইহা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ খুষ্টীয় 
ষষ্ঠ শতাব্দীব চালুক্যরাজ মঙ্গলেশ তাহাব শিলালেখে পবম ভাগবত 
বলিয়। বণিত হইয়াছেন । এই সময়কার বাদামি প্রভৃতি চালুক্যদেশীয় 
মন্দিরগাত্রে খোদিত বৈকুষ্ঠ ব৷ বিষণ চতুর্মৃতি, কৃষ্ণলীল। বিষয়ক প্রস্তর- 
চিত্রাবলী, এবং সপ্তম শতকের মহাবলীপুরস্থিত মন্রিরপমূহেব নানাবিধ 
বিষুমুত্তি তৎকালে এই ধর্মের বহুল প্রতিষ্ঠার কথ! প্রমাণিত করে। 
খষ্তীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর এই সকল ভাস্কর্য নিদর্শন হইতে ইহ। অনুমান 
করা আদৌ অসঙ্গত নহে যে এই সময়েব কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতেই 
৬ 


৮২ পঞ্চোপাসনা। 


এই ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায় দক্ষিণ ভারতের অংশবিশেষে সুপ্রতিষ্ঠিত 
ছিল । 

দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ঞবধর্মের প্রাচীনকাল হইতে প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে 
আরও অনেক সাহিত্যগত নিদর্শন পাওয়। যায়। প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র 
সংহিতাসমূহের অধিকাংশই যে উত্তর ভারতে রচিত হইয়াছিল ইহ! 
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে । শ্রেডার প্রমুখ মনীধিগণ অন্থমান 
করেন যে ঈশ্বর, উপেক্দ্র, বৃহদ্ধন্ম প্রভৃতি পাঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলি দ্রবিড়দেশে 
রচিত হইয়াছিল। আবার ইহাও হইতে পারে যে এই সংহিতাগুলি 
এবং আরও অনেক এ জাতীয় গ্রন্থ উত্তর ভারতে প্রথমে রূপ পাইলেও 
পরে দ্রেবিড়দেশীয় বৈষ্ণব ভক্তগণ কর্তৃক পরিবত্তিত ও পরিবধিত 
আকারে রূপায়িত হয়। এই রূপায়ণে সাম্প্রদ।/য়িক ভক্তিবাদ বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করে, এবং ইহা! নানা ভাবে ও নান! ভঙ্গীতে ব্যাখ্যাত 
হইতে থাকে । এ প্রসঙ্গে অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
পুরাণ শ্রীমদ্তভীগবতের কিঞ্চিং আলোচনা প্রয়োজন । এই বিখ্যাত 
গ্রন্থটি মহাপুরাণ পর্যায়ভুক্ত হইলেও ইহাকে এক হিসাবে পাঞ্চ্াত্র- 
ভাগবত সংহিতাসমূহের অন্যতম বিশিষ্ট সংহিতা বলিয়! বর্ণনা করা 
অসমীচীন মনে হয় না । ইহার দ্বাদশটি স্বন্ধানস্তর্গত প্রতিটি অধ্যায়ের 
শেষে অনেক সংস্করণে ইহাকে মাত্র মহাপুরাণ আখ্যাই দেওয়া হয় 
নাই, পরন্ত ব্যাস-নিমিত ( বৈয়াসকী ) পারমহংসী সংহিতা আখ্যাও 
দেওয়া হইয়াছে। শ্রেডার নির্দিষ্ট পাঞ্চরাত্র সংহিতাগুলির তালিকার 
€ ইহাতে ন্যুনাধিক ২১৬ খানি এই জাতীয় গ্রন্থের নাম থাকিলেও, ইহা 
সম্পূর্ণ নহে ) মধ্যে হংস বা হংস-পরমেশ্বর প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। 
এমনও হইতে পারে যে ভাগবতদিগের এই বিশিষ্ট ভক্তিগ্রন্থটি এইরূপ 
কোনও নামে পাঞ্চরাত্র গ্রস্থতালিকার অস্তভুক্তি হইয়াছিল। সে যাহাই 
হউক, শ্রীমন্তাগবত গ্রন্থটি যে আদি মধ্যযুগে ও তৎপরবর্তা কালে 
বৈষ্ণব ভক্তিবাদের ব্যাখ্যান সম্পর্কিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়। 


গ্রীমন্তাগবত "| ৮৬ 


বিবেচিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । ভাগবতধর্মের অভ্যুত্থান ও 
সম্প্রসাবণের প্রথম যুগে শ্রীমন্তগবদগীতা। কর্ম যোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তি- 
যোগের বিশেষ ব্যাখ্য। প্রদান করে। এই তিনটি মোক্ষ-বিধায়ক পন্থা 
পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পফিত হইলেও গীতাতে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত 
প্রতিপাদিত হয় বলিয়া ইহা! বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মমত ব্যাখ্যানকারী 
সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান গ্রস্থ বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে । এই গ্রন্থের 
কিন্তু এমন একটি সার্বকালিক, সাবজনীন ও সার্যসম্প্রদায়িক আবেদন 
ছিল যে ইহা সমগ্র হিন্কু এবং আবও অনেক সম্প্রদায়ের জনগণের 
নিকট সকল সময়েই বিশেষ আদর পাইয়াছিল। অন্যদিকে শ্রীমদ্ভাগবত 
গ্রন্েব অস্তভূক্ত ভক্তিবাদেব ব্যাখ্যান আদি মধ্যযুগ হইতে বিভিন্ন 
বেঞ্ব ভক্তদিগের ছ্বাবা বুমানে আদৃত হইয়া আসিতেছিল । 

শ্রীমস্তভাগবতেব রচনাকাল অনেক পণ্ডিতের মতে খুষ্টীয় দশম শতক 
ন1 তাহার কিছু পুর্বে। ইহার রচনাস্থান সম্বন্ধে বামকৃষ্ণ গোপাল 
ভাগ্ডারকব, ফারকুহাব প্রভৃতি মনীধিগণেব ধারণা যে ইহা! দক্ষিণ 
ভারতের কোনও অংশে রচিত হইয়াছিল। প্রথমে ভাগ্ডারকর এবং 
পরে ফারকুহাব এই মহাপুরাণের একাদশ স্বন্ধেব পঞ্চম অধ্যায়ভুক্ত 
কয়েকটি শ্লোকের (৩৮-৪০ ) প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
শ্লোক কয়টি এই : 


কৃতাঁদিবু প্রজা বাজন্‌ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্‌। 
কলো খলু ভবিষ্স্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ 
কচিতক্ষচিন্সহাঁবাজ ভ্রবিভেষু চ ভূরিশঃ 
তাঅপর্ণা নদী যত্র কৃতমালা পয়ন্থিনী | 
কাবেরী চ মহাপুণ্য। প্রতীচী চ মহানদী। 
ষে পিবস্তি জলং তাসাঁং মনুজ। মনুজেশ্বর ॥ 
প্রাঁয়ো ভক্ত। ভগবতি বাস্থদেবেইমলাশয়াঃ ॥ 


শ্লোকগুলির অর্থ এই : “সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে জাত মানবগণ 


৮৪ " পঞ্চোপাসন। 


কলিষুগে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন যেহেতু এ ধুগে অনেক নারায়ণ- 
ভক্ত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। এই মহাত্মাগণ কোথাও কোথাও 
বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করিবেন, কিন্তু দ্রবিড়দেশে তাহাদের সংখ্য। 
অত্যধিক হইবে । সেখানে তাত্রপণী, কৃতমালা, কাবেরী, প্রতীচী 
প্রভৃতি পুণ্যদায়িনী মহানদীসকল প্রবাহিত ; হে মহারাজ, যে শুদ্ধচিত্ত 
মানবগণ এই নদীগুলির জল পান করেন তাহারা প্রায়ই ভগবান 
বাস্থদেবের ভক্ত হন।” ভাগ্তারকর প্রমুখ পপ্ডিতগণ যথার্থ অনুমান 
করিয়াছেন যে এই শ্লোক কয়টিতে পুরাণকার দক্ষিণ ভারতীয় এক 
বিশিষ্ট বিষ্ভক্ত গোষ্ঠীকে নিদিষ্ট করিয়া দিতেছেন । এই ভক্তগোষ্ঠীর 
নাম 'আড়বার” ইহাদের বিষয় একটু পরে বিশেষভাবে আলোচিত 
হইবে । 

আমার মনে হয় ভাগবত পুরাণের অষ্টম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়েও 
আমরা এই আড়বারগণ সম্বন্ধে একটি ইঙ্গিত পাই। গ্রাহ কর্তৃক 
নিপীড়িত গজেন্দ্রকৃত বিধুস্তুতিতে দ্রেবিড়দেশীয় এই ভক্তগণ সম্বন্ধে 
অপর এক উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্লে।কটি (৮. ৩, ২০) এইরূপ : 


একাস্তিনে। যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্চত্তি যে বৈ ভগবতপ্রপন্নাঃ। 
অত্যতুতং তচ্চরিতং স্মঙ্গলং গায়স্ত আনন্দসমুত্রমগ্নীঃ ॥ 


ইহার অর্থ এই : “ভগবানের শরণাগত একাস্তিক ভক্তগণ তন্ত 
কিছুরই কামনা করেন না । তাহারা আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়! তাহার 
অতি বিচিত্র মঙ্গলময় চরিতগাথা কীর্ভন করেন।” এখানে এই 
ভক্তগণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক । তাহারা 
একাস্তিক, ভগবানের সম্পূর্ণ শরণাগত, ভক্তিরসরূপ আনন্দসাগরে 
নিমগ্ন এবং ভগবানের বিচিত্র মহিম। কীর্তনতৎপর । প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই 
আড়বারগণের প্রতি কিভাবে সমধিক প্রযোজ্য উহা! একটু পরেই 
আলোচিত হইবে। ভাগবত পুরাণের বনু স্থানে আরও এমন নিদর্শন 


ভাগবতে ভক্তিবাদ ৮৫ 


বর্তমান যাহাতে এই পুরাণটি যে দক্ষিণ ভারতে রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এ 
বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়। যায় ।১ এই পুরাণের পরিশিষ্ট বলিয়া গৃহীত 
অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের ভাগবত মাহাত্ম্য নামক গ্রন্থটির উক্ত পুবাণ 
বণিত ভক্তিতত্ব সন্বন্ধীয় একটি বিশেষ উক্তি এই মীমাংসা! সমর্থন করে । 
ভাগবত মাহাস্মের রচয়িতা এ প্রসঙ্গে ভক্তিদেবীকে একটি সুন্দরী 
যুবতী ্ূপে কল্পন। করিয়া তাহাকে দিয়! বলাইয়াছেন যে তাহার জন্মস্থান 
দ্রবিড়দেশে । ফারকুহার সত্যই বলিয়াছেন যে মাহাত্কার এইভাবে 
ভাগবতপুরাণ-বর্ণিত বিচিত্র রূপ সমন্বিত আবেগময় ও ভাবসমৃদ্ধ দক্ষিণ 
দেশীয় বিশিষ্ট বিষুভক্তিরই উল্লেখ কবিয়াছেন। প্রধানতঃ আড়বার- 
গণকে আশ্রয় কবিয়াই দক্ষিণ ভারতে ইহাব বিশেষ প্রকাশ ঘটিয়াছিল। 

ভাগবত পুরাণে আলে।চিত ভক্তিবাদ সম্বন্ধে একটু বিশদ অনুশীলন 
এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহাব তৃতীয় ক্বন্ধেব অস্তভূরক্তি কপিল- 
দেবহুৃতি সংবাদ বিষয়ক কয়েকটি অধ্যায়ে ভক্তিযোগ নানাপ্রকারে 
বাখ্যাত হইয়াছে । সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক বলিয়া খ্যাত খষি 
কপিলকে তাহার মাত! দেবহুতির নিকট ভক্তিতত্বের ব্যাখ্যাত1 রূপে 
উপস্থাপিত করিয়! পুর/ণকার একটি বিশেষ ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। 
সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদী রূপটি এখানে অপস্যত হইয়াছে, এবং ইহার 
প্রবর্তক বিবিধ প্রকার ঈশ্বরভক্তিব সমর্থক ও নিদেশক রূপে চিত্রিত 
হইয়াছেন। ভক্তিযোগের এই বিভিন্ন আকার প্রধানতঃ পৃথক্‌ পুথক্‌ 
ভক্তগোষ্টীর নিজ নিজ চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী নিধারিত 
হইয়াছে । ঈশ্বরভক্তি প্রথমতঃ ছুই প্রধান ভাগে বিভক্ত কর! 
হইয়ছে,-একটি সকাম ও সগুণ এবং অপরটি নিফ্ষাম ও নিগুণ। 


১ বর্তমান গ্রন্থকার [117101917 [156011081 00216]7]5ব একটি সখখ্যায় 
প্রকাশিত প্রবন্ধে এতৎসম্বন্ধীয় আরও অনেক প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন 
(1951, 00. 138-43 01 


৮৬ পর্োপাসন। 


বলা বাহুল্য প্রথমটি নিম্ন পর্যায়ের এবং দ্বিতীয়টি নিঃশ্রেয়স্‌ ও পরা 
পর্যায়ত্ৃক্ত। সত্ব রজঃ এবং তমোগুণ আশ্রয় করিয়া সকাম ভক্তি তিন 
প্রকার, এবং ইহাদের প্রতিটি আবার তিনভাগে বিভক্ত । সকাম ও 
সগুণ ভক্তির নয়টি উপবিভাগের রূপ কপিলদেব এইভাবে বর্ণন। 
করিয়াছেন : যে ভক্ত ঈশ্বর হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ মনে করিয়া 
ঈর্ষা, দ্বেষ, অস্ুয়াদি হইতে সপ্জাত ক্রোধের বশীভূত হইয়।৷ অভিচারাদি 
উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ভ্রীভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হন, তিনি তামস ভক্ত । 
রাজস ভক্ত তিনিই যিনি আপনাকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া মনে না 
করিয়া বিদ্যা, যশ, অর্থাদি অর্জনের লোভেব বশীভূত হইয়া এই সকল 
লক্ষ্যসাধনের জন্য দেবতাবিগ্রহাদি পুজা করেন। যিনি কিন্তু ঈশ্বরকে 
অংশাংশী এবং নিজেকে তাহাব অন্যতম ক্ষুত্র অংশ রূপে চিন্ত। করিয়া 
নিজ পাপক্ষালন উদ্দেশ্ঠে, তাহার সমস্ত কর্মাদি ভগবচ্চরণে উৎসগাঁকরণ 
মানসে এবং নিজের একান্ত ও শ্রেট কর্তব্যবোধে, শ্রীবিগ্রহাদির মাধ্যমে 
প্রভূর প্রতি হৃদয়ের ভক্তিঅধ্থ্য নিবেদন করেন, তিনিই সাত্বিক ভক্ত । 
উপরে বণিত বিভিন্ন সগুণ ঈশ্বরভক্তদের চরিত্রে ছুইটি বৈশিষ্ট্য বিরাজ- 
মান : একটি পরমেশ্বরের সহিত ভক্তের অনপনেয় পার্থক্যবোধ এবং 
অপরটি বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য লইয়াই এই ভক্তগণেব ভক্তিমার্গ অবলহ্গন। 
প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে ভাগবত পুরাণের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার শ্রীধর 
স্বামী আবার এই বিভিন্ন সকাম ভক্তগোষ্টীর প্রত্যেকটিকে তাহাদের 
ঈশ্বর-ভক্তি প্রকাশের বিভিন্ন পন্থানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপবিভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন। পশ্থাগুলি এই : শ্রবণ ( ঈশ্বরের গুণাবলী শ্রবণ ), 
কীর্তন (তাহার মহিমা গান ), স্মরণ (তাহাকে মনে মনে স্মরণ করা ), 
পদসেবন (শ্রীবিগ্রহের পদার্চন ), অন (শ্রীবিগ্রহপুজন ), দাস্ 
( নিজেকে প্রভুর দাস মনে করা) সখ্য (প্রভুর সখা রূপে নিজেকে 
মনে করা) এবং আত্মনিবেদন (আপনাকে প্রভুর নিকট উৎসর্গা- 
করণ )। 


আড়বার ৮৭ 


সর্বশ্রেষ্ঠ নিগুণ ও নাম ভক্তির প্রকৃত রূপ পুরাণকার তিনটি 
শ্লোকে অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন : 
মদ্গুণ শ্রুতিমাজ্রেণ ময়ি সর্ব গুহাশয়ে । 
মনে! গতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্তলো হয্ুধো ॥ 
লক্ষণং ভক্তিযোগস্ত নিগু পস্ত হাদাহতম্‌। 
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোতিমে ॥ 
সালোক্য সাষ্টি পামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত । 
দ্বীয়মাঁনং ন গৃহৃত্তি বিনা মংসেবনং জনাঁঃ ॥ (৩. ১৯ ১১-৩) 


অর্থাৎ “সর্বভূতেব হৃদয়ে বিরাজমান শ্রীভগবানের গুণ শ্রবণ করিবামাত্র 
সমুদ্রাভিমুখে অবিরাম প্রবহমান গঙ্গাম্ুরাশির হ্ায়( নিষ্কাম ভক্তের 
পরাভক্তি তাহার শ্্রীচরণাভিমুখে নিয়ত প্রবাহিত হইতে থাকে ); 
নিগুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে । এই ভক্তগণের 
শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতি ভক্তির কোনও হেতু নাই ( অহৈতুকী ) 
অর্থাৎ স্বতঃপ্রবৃত্ত, এবং ইহ1 কোনও কিছুরই ছারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না । 
( এই নিঃশ্রেয়স্‌ ভক্তি এরূপ কামনাহীন ঘে এই সকল ভক্ত) মানব- 
গণকে সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং এমন কি একত্ব পর্যস্তও 
প্রদান করিতে যাইলেও ইহার! এ সকল কিছুই গ্রহণ করেন না, কেবল 
শ্রীভগবানের ভক্তিপুর্বক সেবাকাধই প্রার্থনা করেন।” খষি কপিল 
এইরূপ নানাভাবে তাহার মাতা দেবহুতিকে ভক্তিতত্ব বিষয়ে উপদেশ 
দিলেন। ভক্তিযোগের এই ব্যাখ্যান কিঞ্চিং অভিনিবেশ পূর্বক 
অনুশীলন করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে শ্রীমন্তগবদগীতায় বণিত 
ভক্তিযোগ শ্রীমপ্তাগবতে প্রদত্ত ভক্তিতত্বের মূল উৎস হইলেও 
( অনেক স্থলে পুরাণকার গীতার ভাষাও আংশিক ব্যবহার করিয়াছেন) 
ভাগবতকার ইহাকে এমনভাবে বূপায়িত করিয়াছেন, যাহাতে দক্ষিণ 
ভারতীয় বিষণভক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইয়াছে। 
ভাবাবেগসমৃদ্ধ বিষুতক্তি দক্ষিণ ভারতের আড়বারগণের দ্বারা 


৮৮ পঞ্ষোপাসনা 


তামিল ভাষায় রচিত বিষুত্তুতি বিষয়ক গীতিকবিতাবলীতে মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। এই গীতিকবিতাগুলির নাম নালায়ির বা দিব্য প্রবন্ধম্‌, এবং 
প্রীভগবানের মহিমা ও কীর্তনসমূদ্ধ এই ভাবাবেগময় কাব্যসমূহের 
সং্য। ন্যনাধিক চারি সহস্র । আড়বার শব্দটি তামিল ভাষা হইতে 
গৃহীত, এবং ইহাব অর্থ এই যে,  ধাহারা বিষুভক্তিরূপ আনন্দসমুত্ধে ) 
নিমগ্ন । ভাগবতকার কিরূপে ইহাদের কথাই এই মহাপুরাণের দুইটি 
অংশে বলিয়াছেন, ইহা! একটু আগেই বলিয়াছি। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে দক্ষিণ দেশীয় এই ভক্তগণের অবদান 
অপরিসীম । অনেকের মতে ইহারা সংখ্যায় ্ধাদশ জন ছিলেন, এবং 
ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ দশ জন বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণ ভারতের দ্রবিড় 
ভাষাভাষী বিভিন্ন অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
অনেকের প্রাছ্ভাবকাল ঠিক জানা না গেলেও, কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার 
মহাশয় ইহাদিগকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম 
বিভাগের চারিজন স্থপ্রাচীন কালের ; ইহাদের সম্বন্ধে এতিহাসিক 
তত্ব সামান্তই জান যায়, যদিও ইহাদের রচিত ভক্তিরসাত্মক গীতি- 
কবিতা কিছু কিছু পাওয়া! গিয়াছে । ইহাদের নাম তামিল ভাবায় 
এই : পইগই আড়বার, ভূতত্তার আড়বার, পে আড়বার এবং 
তিরুমলিশই আড়বাব। এ নামগুলির সংস্কৃতরূপ যথাক্রমে-_ 
সরোযোগিন, ভূতযোগিন, মহদযোগিন বা ভ্রাস্তযোগিন এবং ভক্তিসার। 
পরবর্তী কালের পাঁচজন আড়বার সম্বন্ধে এতিহ।সিক তথ্য কিছু কিছু 
পাওয়! যায়, এবং ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন যে দ্রবিড় অঞ্চলের 
বাহিরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহা অনুমান করা ঘায়। তিনজন 
দ্রবিড়দেশীয় আড়বারের নাম, নম্ম আড়বার, পেরিয় আড়বার এবং 
অগ্ডাল; ইহাদের সংস্কত রূপ যথাক্রমে শঠকোপ, বিষুচিত্ত এবং গোদা । 
এই তালিকার যে ছুজনের তামিল নাম পাওয়। যায় নাই (তাহাদের 
মধ্যে একজন মনে হয় দ্রবিড় দেশের লোক ছিলেন না ), তাহাদের 


অগ্ডাঙ্জ ৮৯ 


নাম মধুরকবি এবং কুলশেখর । ত্রিবাস্কুরের (বর্তমান কেরলের ) প্রাচীন 
কালের নরপতি 'ব্প্ী ভূপাল'গণের কাহারও কাহারও নাম কুলশেখর 
বলিয়া জানা যায় ; তবে আড়বার তালিকাভুক্ত এই কুলশেখর উক্ত 
রাজগণের মধ্যে ঠিক কোন জন সে সম্বন্ধে মতদৈধ আছে । সে যাহা 
হউক ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে দক্ষিণ ভারতীয় এই বিশিষ্ট ভক্ত- 
গোষ্ঠীর মধ্যে কেরলদেশের এক প্রাচীন নরপতিও স্থান পাইয়াছিলেন। 
আবার এই দলে যে চতুর্র্ণ বহিভূত পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত তথাকথিত 
এক অস্পৃশ্য এবং একটি স্ত্রীলোকেরও স্থান হইয়াছিল উহা আমরা 
তিরুপপাণ আড়বার এবং অগ্ডাল কোডাই বা নাচ্চিয়ারের নাম 
হইতে জানিতে পারি। সবশেষ পর্যায়ের তিনজন আড়বারের ত।মিল 
ও সংস্কৃত নাম যথাক্রমে তোগরড়িপ্পড়ি বা ভক্তাজ্বিরেণু, তিরুপ্পাণ 
বা যোগীবাহন এবং তিরুমঙ্গত বা পরকাল । এই তিনটি নামের প্রথমটি 
প্রকৃত বৈষ্ণবের অন্যতম বৈশিষ্ট্যের ছ্যোতক | ইহার অর্থ “যিনি ভক্ত- 
গণের পদরজন্বরূপঃ। যথার্থ বৈষ্ণবচরিভ্রের ভক্তকবিপ্রদত্ত বর্ণন। 
এইরূপ-_“তণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিঞ্ুনা । অমানিন। মানদেন 
কীর্তনীয় সদ হবি ॥” শ্রীভগবানের গুণকীর্তনকারী এই আডবার 
নিজেকে এইভাবে তাহার দাসানুদাস বলিয়া! চিহিতত করিয়াছেন। 
কিংবদন্তী এই যে প্রথম তিনজন আড়বার যথাক্রমে কাঞ্কী, 
মহাবলিপুরম এবং ময়লাপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা সম- 
সাময়িক ছিলেন, এবং ইহা কথিত আছে যে এক সময়ে তিরুকৃকইলুর 
নামক স্থানে তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া শ্রীভগবানের দর্শন পান। 
ভগবদ্র্শনের আনন্দ তাহারা প্রত্যেকে শতসংখ্যক তামিল গ্ীতি- 
কবিতায় প্রকাশ করেন। এই ভক্তগণ তাহাদের গানে নারায়ণকেই 
পরমেশ্বরের প্রতিভূ রূপে বর্ণনা করেন, এবং দশাবতারের মধ্যে ত্রিবিক্রম 
( বামন ) এবং কৃষ্ণ অবতার ছুইটির বিশেষ গুণ কীর্তন করেন। 
তাহাদের গীতিকবিতাসমূহ হইতে জানা যায় যে তাহাদের প্রধান 


৯১০ পঞ্ষোপাসন। 


প্রধান পুরাণগুলির সহিত ন্যনাধিক পরিচয় ছিল, এবং বৈদিক শাস্ত্রের 
প্রতিও তাহাদের মর্যদাবোধ ছিল। তবে তাহার প্রধানতঃ শ্রীরজম, 
তিরুপতি এবং অলগরকোইলস্থ তামিল দেশের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন 
বৈষ্ঞব মন্দিরসমূহে শ্রীবিগ্রহের পুজার্চনায় ও সেবাকার্ষে, শ্রীভগবানের 
নাম ও গুণকীর্তনে এবং ধ্যান ধারণায় কালাতিপাত করিতেন। এই 
গোষ্ঠীর চতুর্থ আড়বার তিরুমলিশই বা৷ ভক্তিসার পুনমন্্লী নগরের 
নিকটবর্তী তিরুমলিশই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাহার জীবনের 
কিয়ংকাল বিষুকাঞ্চীতে অতিবাহিত করেন। তাহার একটি গানে 
তিনি বলিয়াছেন, যে "যাহার! বিষুঃপুজায় রত নহে, তাহারা সতাই অতি 
নীচমার্গীবলম্বা” | 

পঞ্চম আড়বার নম্ম (সাধু শঠকোপ ) সর্বরকমে এই বিধু- 
ভক্তগণের মধ্যে প্রধানতম বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য । তিনি 
একজন পাপ্তঠ প্রধানের পুত্র ছিলেন, এবং তাত্রপণী নদীতীরস্থ 
তিন্নেভেল্লি নগরের উপকণ্ঠে কুককই বা কুরুকুর সহরে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি তামিল ভাষায় সহস্্রীধিক উৎকৃষ্ট শ্লোক রচনা করেন, 
এবং তাহার রচিত গীতিকবিতাগুলি কয়েকটি গ্রন্থে সম্নিবদ্ধ। এই 
গ্রন্থগুলির নাম, তিরুবিরুত্তম, তিরুবাশিরম্, পেরিয় তির বন্দাদি এবং 
তিরুবায়মোড়ি। শেষ নামটির অর্থ-_শ্রীমুখনিঃস্ঘত বাণী,। তাহার 
গীতিকবিতাসমূহে শ্রীভগবানকে প্রেমিক নায়ক এবং তাঁহার ভক্তগণকে 
প্রেমিকা নায়িকা রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে; তাহার প্রচারিত 
ভগবন্তক্তি অতীন্দ্রিয় প্রেমোম্মন্ততার ভাবে পরিপুর্ণ। মধুরকবি তিরুক্‌- 
কোবিলুর নগরের অধিবাসী এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শ্রীভগবানকে 
স্বীয় শ্রেষ্ঠ গুরু রূপে চিন্তা করিয়া, ভক্তিঅর্থ্যে পুজা করিতেন । 
কুলশেখরের কথা পূর্বে কিছু বলা হইয়াছে। কেরলের অন্যতম বদ্ধ 
ভূপাল ভগবান মহাবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, 
ভগবানের অবতারসমূহের মধ্যে রাঘব রাম অবতার তাহার অত্যন্ত 


তিরঃঈক্গই ৯১ 


তক্তির পাত্র ছিলেন। নালায়ির বা! দিব্য প্রবন্ধমের যে অংশ তাহার 
রচিত, উহ পেরুমাড়-তিরুমোড়ি নামে পরিচিত । 

পেরিয় আড়বার বা বিষুচিত্ত শ্রীবিল্লিপুত্তুর নগরে ব্রাহ্গণবংশে 
জন্মগ্রহণ করেন, এবং তিনি বছুসংখ্যক গীতিকবিত1 রচনা! করেন। 
তাহার রচিত ছুইটি গীতিকবিতা সঙ্কলনের নাম তিরুপ্পল্লা্ড এবং 
তিরুমোড়ি ; শেষেরটি কৃষ্ণলীল! বিষয়ক গাথায় পরিপুর্ণ। এই 
আড়বারের কন্যা! বলিয়া পরিচিত নবম সংখ্যক আবার অগ্ডাল কোডাই 
বা নাচ্চিয়ারের আন্বমানিক জন্মকাল ৭১৬ খুষ্টাব্দ | তাহার রচিত প্রধান 
ছুইটি গীতিগ্রন্থের নাম তিরুপ্পাবই মুপ্পতু এবং নাচ্চিয়ার তিরুমোড়ি। 
তাহার গানে তিনি নিজেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোন্বস্ত। নায়িক। রূপে 
চিত্রিত করিয়াছেন, এবং তাহার গানগুলি তীব্র ভাবোন্নাদনাপূর্ণ 
হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় এজন্য যথার্থই বলিয়াছেন যে তাহাকে 
“দক্ষিণ ভারতের মীরাবাই” বলিয়া বর্ণনা করা যায়। পরবতী 
আড়বার তোগুরড়িপ্পোড়ি ( ভক্তাজ্বিরেণু) বিপ্র নারায়ণ নামেও 
পরিচিত ছিলেন। মগ্ডঙ্ুঁড়ি নগরীতে তাহার বাস ছিল। বৈষ্ণবদিগের 
পরম পবিত্র তীর্থস্থান শ্রীরঙ্গম মন্দিরের প্রধান দেবত। রঙ্গনাথ বা 
রঙ্গত্বামীই তাহার ইষ্টদেবতা ছিলেন, এবং শ্রীবিগ্রহের তিনি ভক্তসেবক 
ছিলেন। তাহার রচিত ছুইটি গীতিকবিত। গ্রন্থের নাম তিরুমালই 
অর্থাৎ “পবিত্র মালা” এবং তিরুপপই য়েউচিড়ুড় অর্থাৎ “প্রভুর 
জাগরণ'। একাদশ সংখ্যক আড়বার তিরুপ্পাণ ত্রিচিনপল্লীর 
উপকণ্ঠস্থ উরইয়ুর গ্রামের এক বীণাবাদকের পালিত পুত্র ছিলেন। 
দশটি শ্লোকে নিবদ্ধ তাহার রচিত গীতিকাব্যের নাম অমলন- 
আদিপিরান। 

সর্শেষ আড়বার তিরুমঙ্গই নালায়ির প্রবন্ধাবলীর সর্বাপেক্ষা 
অধিক সংখ্যক গীতিকবিতা রচন1! করেন; এগুলির সংখ্যা ১৩৬১। 
তিনি তাঞ্জোর জিলার তিরুবলি তিরুনগরী বা কুরুগুর সহরে জন্মগ্রহণ 
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করেন। তিনি অপেক্ষাকৃত নীচ কল্লার ( দস্থ্য ) জাতিতুক্ত ছিলেন 
এবং প্রথমে জনৈক চোল নৃপতির অধীনে কর্ম করিতেন। পরে তিনি 
পবিত্র শ্রীরঙ্গম নগরে বাস করিতে থাকেন এবং তাহার চেষ্টায় 
সেখানকার বিখ্যাত সপ্তাবরণ রঙ্গনাথ মন্দিরের কয়েকটি অংশ 
পুননিমিত হয়। এই মন্দির-সংস্কার কার্ষের জন্য তিনি নেগাপতম 
নগরস্থিত বৌদ্ধ ধর্মস্থানের স্বর্ণনিগিত বুদ্ধমূতি অপহরণ করিয়া প্রচুর 
অর্থ সংগ্রহ করেন। তীাহাব বিষ্ভক্তি এত তীব্র ছিল যে শ্রীরঙ্গমস্থ 
দেবস্থানের সংস্কার সাধন করিতে তিনি এ কার্য করিতে দ্বিধাবোধ 
করেন নাই । তৎসমন্বদ্ধীয় প্রচলিত কাহিনী হইতে ইহা জান যায় 
যে উক্ত মন্দিবের সংস্কীরকার্ষের জন্য তিনি দস্থ্যবৃত্তি করিয়। অর্থ সংগ্রহ 
করিতেন। নম্ম আড়বারের তিরুবায়মোড়ি তাহারই চেষ্টায় প্রতি 
বসর রঙ্গনাথ মন্দিরে আন্রঙ্গানিকভাবে পঠিত হইতে আরম্ত হয়। 
তিনি ঠিক কোন সময়ে বর্মান ছিলেন এ সম্বন্ধে পপ্ডিতগণের মধ্যে 
মতভেদ আছে। কাহারও মতে তিনি রামান্ুজের শিষ্য ছিলেন, আবার 
অন্ত পণ্তিতেব মতে তিনি যাষুন[চার্ষের ঠিক শিহ্য না হইলেও 
সমকালীন ছিলেন। যামুনাচাষ একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, 
এবং শেষোক্ত মত গ্রহণ কবিলে দ্বাদশতম আড়বারকে এ সময়ের বলিয়। 
ধরিয়া! লইতে হয়। কিন্তু রামানুজাচার্ষের প্রশিষ্ত অযুদন রচিত 
রামানুজ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রামানুজনূর্রন্ধাধি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে 
এই শ্রীবৈষ্ণবাচার্য তিরুমঙ্গই আড়বারের বহু পরবতাঁ কালের লোক 
ছিলেন, এবং এই আড়বাবের কাব্যগ্রন্থ হইতে তিনি নিজ গ্রন্থসমূহের 
অনেক কিছু উপাদান সংগ্রহ করেন। তিরুমঙ্গই যে যামুনাচার্ষের বেশ 
কিছু পূর্বে আবিভূতি হন, ইহা আমবা রামানুজের অন্যতম শিক্ষক 
তিরুক্কোট্টিয়ুর নন্বির লেখা হইতে জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন 
যে এই আড়বাব রচিত গীতাবলী তাহাব সময়ের কিছু পূর্ব হইতেই 
গুরুপরম্পরাক্রমে পঠিত ও আদৃত হইয়া আসিতেছিল। তিরুমঙ্গই 
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সম্বন্ধে চলিত একটি কাহিনী হইতে জান! যায় যে তিনি বিখ্যাত শৈব 
সাধক তিরুজ্ঞান সন্বন্ধরের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়! তাহাকে তর্কে 
পরাজিত করেন। অনেকে অনুমান করেন যে এই শৈব ভক্ত পল্লব- 
বংশীয় বিখ্যাত নৃপতি প্রথম নরসিংহবর্মনের সমকালীন ছিলেন। 
কাণ্ধীর পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহবর্মনের রাজত্বকাল খুষ্ঠীয় সপ্তম 
শতাব্দীর মধ্যভাগে ছিল; সুতরাং তিরুমঙ্গঈই আড়বারের আবির্ভাব 
কাল খুষ্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ছিল বলিয়৷ অনুমান করা যাইতে 
পরে। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে তিনি খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন । 

আড়বারসম্বন্ধীয় উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে ইহা স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় যে দ্বাদশসংখ্যক এই বিষ্ুভক্তগণ দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব 
ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায়ের সম্প্রসারণে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। 
অনেকের মতে তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই খুষ্টীয় সপ্তম হইতে 
নবম শতাব্দীর মধ্যকালে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পরিবেশে 
আবিভূ ত হইয়! বিষুপ্রেম ও বিষুভক্তিতত্বেব সম্যক সাধন করেন। 
প্রায় এ সময়েই একদল শৈবভক্ত ( ইহার! নায়নার নামে পরিচিত-_ 
ইহাদের বিষয় পরবর্তী এক অধ্যায়ে শৈব সম্প্রদ।য়ের ইতিহাস 
প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে ) দক্ষিণ ভারতে শিবপ্রেম ও শিবভক্তিতত্বের 
একনিষ্ঠ সাধক রূপে প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সকল ঈশ্বর- 
প্রেমিক সাধকের আবির্ভাব যুগোপযোগী হইয়ছিল। প্রায় সেই- 
সময়ে, খুষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে শ্ত্রীশঙ্করাচার্য অদৈতবাদ ও মায়া 
বাদের বহুল প্রচারের দ্বার! ভক্তিবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছিলেন। 
বৈষ্ণব ও শৈব ভক্ত সাধকবৃন্দ এক সহজবোধ্য এবং জনপ্রিয় উপায় 
অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ঈশ্বরপ্রেম স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে 
যত্ববান হইয়াছিলেন। বনু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে দেববজন 
ও দেবপুজন কার্ষে গানের ব্যবহার স্ুপ্রচলিত ছিল। বিভিন্ন দেবতার 


৯৪ পধ্গেপাপন। 


উদ্দেশ্বো বৈদিক যচ্ভ সম্পাদন কালে উদগাতা পুরোহিত সামগান 
সহকারে দেববজন করিতেন । পতগ্জলি যে ধনপতি রাম ও কেশবের 
মন্দিরে গীতবাগ্য সহকারে দেবপুজার কথা বলিয়াছেন, ইহা! প্রথম ও 
চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে । দক্ষিণ ভারতের সাধক ভক্তগণ জন- 
সাধারণের ভাষায় ঈশ্বরপ্রেমমূলক গান রচনা করিয়া এবং মনোহর 
সুর সহযোগে উহা! গাহিয়া শ্রোতাগণের হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রেম জাগরিত 
করিতে অশেষ কৃতকার্ধতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের রচিত 
গীতাবলী প্রধানতঃ ভাবাবেগ পরিপূর্ণ হইলেও এগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিক 
ধর্মদর্শনের বীজও নিহিত ছিল । গুরুবাদ, অবতারবাদ এবং বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদের মূলসুত্রগুলি নালায়ির প্রবন্ধাবলীর অংশবিশেষে অস্ত 
তত্বরূপে বর্তমান ছিল। এই জন্যই বিশিষ্টাৈত মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা 
ও ব্যাখ্যাতা নাথমুনি, যামুন।চাধ এবং রামানুজ প্রভৃতি শ্রীবৈষ্ণব 
আচার্ধগণ ইহাদের উপর এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। 
নাথমুনিই প্রথম নম্ম আড়বারের রচিত প্রেম ভক্তিরসাত্মক গীতি- 
কবিতাগুলি একত্র সংগৃহীত করেন, এবং ইহার সময়েই নালায়ির 
প্রবন্ধাবলীর সঙ্কলন সম্পন্ন হয়। গ্রীবৈষ্বদিগের ধর্মজীবনে ইহাদের 
প্রভাব অপরিসীম। দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণব মন্দিরসমূহে কালক্রমে 
এগুলি আনুষ্ঠানিক ভাবে নিত্য পঠিত ও গীত হইবার ব্যবস্থা প্রচলিত 
হয়, এবং শ্রীবৈষঞ্বদিগের বিবাহাদি সংস্কার কার্ধেও ইহাদের বিশেষ 
বিশেষ অংশ পঠিত ও গীত হইতে থাকে । আড়বারগণ রচিত দিব্য 
প্রবন্ধসমূহ শ্রীরঙ্গম, তিরুপতি প্রভৃতি বিখ্যাত বৈষ্ণব মন্দিরগুলিতে 
বেদের সমান মর্যাদ! প্রদত্ত হইতে থাকে ; ইহাদের আর এক আখ্য৷ 
“তামিল বেদ'। বেদপাঠে ত্রাহ্মণেতর জাতির ন্যায্য অধিকার না 
থাকিলেও এই তামিল বেদে বৈষ্ণব মাত্রেরই অধিকার ছিল। আড়বারগণ 
ইহার রচয়িতা বলিয়া শ্রীবৈষ্ণবদিগের পুজার পাত্র ছিলেন। দক্ষিণ 
ভারতের বৈষ্ণব মন্দিরসমূহে তাহাদের মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং এত- 


নাম সংকীর্তন ৯৫ 


দেশীয় বিষুণ্ভক্তগণ কর্তৃক এই বিগ্রহগুলি নিয়মিত পুজ। পাইয়' 
থাকে। দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ণব-_বিশেষ করিয়া শ্্রীবৈষ্বগণের নিকট 
হইতে তাহাদের বিশেষ সম্মান ও পূজা প্রাপ্তির আরও কারণ ছিল। 
আড়বারগণ সবধত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিতেন, এবং এই প্রগাঢ 
ঈশ্বরাম্থৃভূতির বাহা রূপ তাহাদের নানাবিধ গানে ও মুদ্রাসম্ঘলিত নর্তনে 
প্রকাশ পাইত। বিঞু-নারায়ণ-কৃষ্ণরূপী ঈশ্বরেব সহিত পুত্র-পিতা- 
ভর্তা আদি ভিন্ন ভিন্ন মাধূর্ষপূর্ণ সম্পর্ক কল্পনা করিয়া, তাহাদের 
অন্তরস্থিত স্তৃতীত্র ঈশ্বরপ্রেম অভিব্যক্ত হইত, এবং অস্তরঙ্গ 
ঈশ্থারান্ুভূতির এই অকুঞ প্রকাশ বৈষ্ণব ভক্তগণকে উদ্বেলিত করিত। 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তয প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্বদিগের ভাবাবেগণূর্ণ নামসংকীর্তন 
তাহার বহু পূর্ববর্তী এই আড়বারগণের কথাই স্মরণ করাইয়! দেয় । 


হল জপ্র্যাক্স 
বিষুঃ__বৈষ্ওব 
বিভিন্ন বৈষ্ব সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব আচার্ধ__তগ্প্রচারিত ধর্মে বৈদাত্তিক মতবাদ 


বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ের ক্রমিক বিবর্তনের ইতিহাসে আড়বারদিগের 
পরবতী যুগ একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যুগ। ইহা পূর্ববর্তী যুগ হইতে কত- 
কাংশে পৃথক ছিল। আড়বাব প্রবন্তিত হৃদয়াবেগ পরিপূর্ণ বিষুভক্তির 
পবিবর্তে দার্শনিক মতবাদ সম্বলিত ভক্তিবাদ বিভিন্ন বৈষ্ণবাচার্যগণ 
প্রচাব কবিতে আর্ত কবিযাছিলেন। তীহাঁদেব ছ।র! ব্যাখ্যাত ও 
প্রচাবিত বিষু্ভক্তিতে ভাবাবেগেব স্থলে সুচিস্তিত তত্ববিচাব অধিকতর 
গুকত্বপূর্ণ স্থান অধিকার কবিয়াছিল, এবং তাহাবা বেদাস্তে প্রতিষ্ঠিত 
ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ বৈষ্ব ধর্মতত্বেব বিভিন্ন বপায়ণে নিজ নিজ মীমাংসা 
অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা কবিতে যত্ববান হইযাছিলেন। এই সকল আচার্য- 
গোচী প্রবন্তিত প্রধান প্রধান বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলিব নাম যথাক্রমে-_ 
গ্রী সম্প্রদায়, ব্রহ্ম সম্প্রদায়, সনকাদি সম্প্রদায়, কদর সম্প্রদায় এবং 
গৌড়ীয় সম্প্রদায়। ইহাদের ঘ্ববা ব্যাখ্যাত ভিন্ন ভিন্ন বৈঝব ধর্মে 
হৃদয়াবেগে আদৌ স্থান ছিল না বলিলে ভুল করা হইবে, কারণ 
অনেক ক্ষেত্রে ভাবাবেগ সহকারে ইষ্টনামকীর্তন তাহাদের ধর্মাচরণের 
একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল । কিন্তু ইহাও সত্য যে এই সকল আচার্য 
প্রধানত; তাহাদেব একমাত্র উপাস্য দেবতা বিষু-নারায়ণ-বাস্ুদেব- 
কুষ্ণকে উপনিষদোক্ত “একমেবাদ্িতীয়ম্, ব্রহ্মের পর্যায়ে ফেলিয়া তাহার 
সহিত জীবেব এবং জগৎপ্রপঞ্চের সম্বন্ধ নির্ণয়ে যত্ববান ছিলেন। এই 
প্রচেষ্টা ও স্ব ব্ঘ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে তাহারা যে সকল যুক্তি 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহার প্রত্যেকটির সমর্থন তাহারা উপনিষদ বা 
বেদান্তের মধ্য হইতেই সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। পূব অধ্যায়ে 
বলা হইয়াছে যে শঙ্করাচার্য যখন ভক্তিবাদ পরিপন্থী অদ্বৈত মত 


নাথমুনি ৯৭. 
বেদাস্তের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, প্রায় 
সেই সময়ে অধিকাংশ আড়বার স্বরচিত নালায়ির প্রবন্ধাবলীর সাহায্যে 
জনসাধারণের অন্তরে বিষ্ণুভক্তির বন্যা প্রবহমান করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য যুক্তিতর্কের সাহায্যে তৎকালীন 
বিছ্জ্জনসমাজে নিজ অদ্বৈত মতের সারবত্তা প্রতিষ্ঠিত করিতে বন্ধ 
পরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। মহবি বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্মস্ত্র বা! 
বেদাস্তস্ত্র নামক গ্রন্থটিতে যে প্রধান উপনিষদগ্ডলির সারাংশ নিহিত 
আছে ইহ! পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকাব করেন । শঙ্করাচার্য এই বিখ্যাত 
গ্রন্থটির 'শারীরক ভাস” নামক নিজকৃত ভাম্ত্ে যুক্তিতর্কের দ্বারা অদ্বৈত- 
মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও অভ্রান্তত। প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । শঙ্কর 
পরবর্তী বৈষ্ণব আচার্ধগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই মত খণ্ডন 
করিয়া ভক্তিবাদ বিদজ্জনহৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে উক্ত ব্রহ্গস্থত্র 
বা বেদাস্ত্তত্রেরই সাহায্য লওয়া আবশ্যক । সেই জন্যই রামানুজ, 
মধবাচার্য, নিশ্বার্ক প্রমুখ আচার্ষেরা এই গ্রন্থের স্ব স্ব কৃত ভাঙ্তের সাহায্যে 
অদ্বৈতমতের অসারতা ও নিজ নিজ মতের যৌক্তিকত। প্রতিপন্ন কবিতে 
প্রয়াসী হইয়াছিলেন। স্তরাং ইহাদের দ্বার! প্রবর্তিত বিভিন্ন বৈষ্ণব 
ধর্ম প্রধানত: তর্ক বিচারের পথে সাফল্য অর্ভন কবে এবং সেজন্য 
এগুলির উৎপত্তিস্থল যে মূলতঃ হৃদয় অপেক্ষা মন্তিফ ইহা! বল! যাইতে 
পারে। 

উপরে উক্ত পীচটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
উদ্তবই সর্বাগ্রে হইয়াছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নাথযুনি বা 
রঙ্গনাথাচার্য। তিনি বীবনারায়ণপুরে ব (বর্তমান মন্নরগুড়ির) অধিবাসী 
ছিলেন, কিন্তু তাহার ধর্মজীবনের অধিকাংশ কা ল শ্রীরঙ্গমৈই অতিবাহিত 
হইয়াছিল। খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে তিনি আবিভূ্তি হন। 
আড়বাবগণ-_-বিশেষতঃ নম্ম আড়বার (সাধু শঠকোপ )- রচিত 
ভক্তিরসাত্মক প্রবন্ধাবলী তাহাব অত্যন্ত প্রিয় ছিল, এবং তিনিই গুথম 
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৯৮ পঞ্চোপাপন। 


এগুলির সঙ্কলন করেন। ইহা চারি অংশে বিভক্ত ছিল, এবং প্রতি 
অংশের শ্লোক সংখ্যা ছিল ন্যনাধিক সহস্র । আড়বার প্রবতিত 
হৃদয়াবেগপূর্ণ বিষ্ণুভক্তি শ্রীবৈষ্ণবধর্মের ভিত্তিরপে গ্রহণ করিলেও, 
নাথমুনি সংস্কৃত ভাষায় ন্তায়তত্ব নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়! 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূল দার্শনিক রূপের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এই অন্যতম 
বৈদাস্তিক মতবাদই ছিল শ্রীবৈষ্ণব ধর্মমতের প্রাণস্বরূপ। পরিণত 
বয়সে তিনি সপরিবারে উত্তর ভারতের মথুব৷ প্রভৃতি বৈঝুব তীর্থ 
পরিদর্শন করেন, এবং এই তীর্থ পর্যটনের স্মৃতিরক্ষা কল্পেই বোধ হয় 
তাহার নবজাত পৌত্রেব “্যামুন” নামকরণ করেন। নাথমুনি বৈষ্ণব- 
ধর্মে নূতন প্রাণ স্ণার করেন, এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় 
তাহার পৌত্র শ্রীযামুনমুনি বা যামুনাচার্য এবং তৎপরবর্তাঁ আচার্য 
শ্রীরামানুজের চেষ্টায় সমধিক শক্তিশালী হইয়। উঠে। 

নাথমুনির পরে এই নবজাত বৈষ্ব সম্প্রদায়ের পর পর ছুই 
জন আচার্য ছিলেন পুগুরীকাক্ষ এবং রামমিশ্র। এই সম্প্রদায়ের 
ইতিহাসে তাহাদের ছুইজনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান না থাকিলেও, 
তৃতীয় আচার্য রামমিশ্র পরোক্ষভাবে ইহার সম্প্রমারণে সাহায্য 
করিয়াছিলেন। কারণ তাহাব চেষ্টাতেই বিষয়াসক্তচিত্ত যামুন- 
মুনির মন শ্রীবঙ্গম ও শ্রীবঙ্গনাথেব প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং 
যাখুনমুনি তাহার পিতামহ প্রবর্তিত বৈষ্তবধর্মের উন্নতি বিধানে 
যত্ববান হন। কথিত আছে যামুন অতি অল্প বয়সেই অত্যন্ত মেধাবী 
এবং শাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন। কিশোর বয়সে তিনি তদানীন্তন চোল 
রাজাব সভাপগ্ডিত অৰ্ী আলোয়ানকে বিচারে পরাজিত করিয়া রাজ। 
ও বাঁজমহিষীর প্র্িয়পাত্র হন, এবং রাজমহিষী তাহাকে “অলবান্দার 
€দিখ্বিজয়ী) উপাধি দেন । রাজাও তাহার বিচারশক্তি এবং শাস্তরজ্ঞানের 
পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে প্রচুর ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। তিনি এই 
সম্পত্তিব সংরক্ষণে ও তত্বাবধানে এরূপ আসক্ত হইয়া! পড়েন যে তিনি 


যামুনাচার্য ৯৯ 


তাহার মহান পিতামহ এবং তত্প্রবতিত প্রীবৈষ্ণবধর্মেব কথা প্রায় 
বিস্মৃত হন, এবং পাথিব এশ্বর্য আহরণেই মনোনিবেশ কবেন। তৃতীয় 
শ্রীবৈষ্ণবাচার্য রামমিশ্র কিন্তু ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে তাহার ধর্মসম্প্রদায় 
নাথমুনিব পৌত্রের নিকট অনেক কিছু প্রত্যাশা করে, এবং একবার 
তাহার মনকে এদিকে ফিরাইয়। দিলে তাহার দ্বার! প্রভূত সাম্প্রদায়িক 
কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। রামমিশ্র কৌশল করিয়া তাহাকে 
শ্রীরঙ্গমে লইয়া যান, এবং তত্রস্থ মন্দিব ও বঙ্গনাথজীর বিগ্রহ তাহাকে 
দেখাইয়া বলেন যে তাহার পিতামহ তাহার জন্যই এই অতুল এশ্বর্ধ 
বাখিয়। গিয়াছেন। ইহাতে তাহার বিভ্রান্ত চিত্ত প্রকৃত পথের সন্ধান 
পায়, এবং তিনি রামমিশ্রের নিকট শ্রীবৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, 
এ ধর্মের ও ধর্মসম্প্রদায়ের মঙ্গলসাধনে ও সম্প্রসারণে সচেষ্ট হন। তিনি 
অল্পকাল পবেই সান্প্রদায়িক আচার্য পদে বৃত হন, এবং বিশিষ্টাদৈত 
মতবাদের প্রচাবে আত্মনিয়োগ কবেন। শ্রীযামুনাচার্য কয়েকটি গ্রন্থ রচনা 
কবিয়াছিলেন, যথা সিদ্ধিত্রয়। আগমপ্রামাণ্য, গীতার্থসংগ্রহ, স্তোত্ররত 
এবং মহাপুকষ নির্ণয় । প্রথমোক্ত গ্রন্থের তিনটি ভাগে ( আত্মসিদ্ধি 
ঈশ্বরসিদ্ধি ও সম্ঘিংসিদ্ধি) তিনি শঙ্কর ব্যাখ্যাত অবিগ্ভা মতের 
খণ্ডন করিয়া, যুক্তিতর্কের দ্বাব! জীবাত্মা ও পরমাত্মাব যুগপৎ অস্তিত্বের 
বিষয় প্রমাণিত করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে ভাগবত ব৷ পাঞ্চবাত্র মতবাদের 
যৌক্তিকতা৷ প্রমাণিত হয় । 

প্রীযামুনাচার্য অতি সহজ উপায়ে শঙ্কব সমধিত অছৈতমতের 
খগ্ডন কবেন। উপনিধদে প্রচাবিত “একমেবাদ্িতীয়ম্” উক্তি এই মতের 
প্রধানতম ভিত্তি। যামুনাচার্ধ উক্তিটির সাববত্। গ্রহণ করিলেও ইহা! 
দ্বারা যে অদৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় ইহ স্বীকার কবেন নাই। তাহার 
যুক্তি এই যে যদ্দি বলা যায় যে চোলরাজ। পৃথিবীতে অদ্বিতীয় সম্রাট, 
তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহার সমকক্ষ আর কোনও সম্রাট 
পৃথিবীতে নাই ; কিন্তু ইহ! হইতে চোল নৃপতির পুত্র কলত্র ভৃত্যা্দির 


১৩৩ পঞ্জোপাসনা 


অস্তিত্ব অন্বীকৃত হয় না। তেমনই ব্রহ্ম ( উপনিষদের ব্রহ্ম ভক্ত 
সম্প্রদায়ের ইঞ্টদেবতার সমপর্যায়ভুক্ত ) যে এক ও অদ্বিতীয় ইহ? 
অনন্বীকার্য হইলেও, তাহাতে আশ্রয়কারী জীব এবং জগৎ প্রপঞ্চের 
অস্তিত্ব অস্বীকার করিবাব কোনও হেতু নাই। ঈশ্বরবাদমূলক ছন্দে 
রচিত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ হইতেও শ্রীবৈষ্তবাচার্গণ এই বিশিষ্টাদৈত 
মতের সমর্থন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উহার প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশতম 
শ্লোকটি এইরূপ £__ 

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্সংস্থং নাতঃপর্ং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ । 

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতাঁরঞ্চ মত্বা সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধ ব্রন্মমেতৎ ॥ 
অর্থাৎ 'ব্রন্ম ( এক ও অদ্বিতীয় হইলেও ), তাহার তিন প্রকার রূপভেদ, 
যথা ভোক্তা, ভোগ্য এবং প্রেবিতা। এই নিত্য সতা আত্মসমাহিত 
হইয়া জানা আবশ্যক, ইহার অধিক আর কিছুই জানিবার নাই ।, 
ব্রহ্মের এই তিন বপ তিনটি নিত্য সত্তা, যথা ঈশ্বর (প্রেরিত), চিৎ 
( জীব-ভোক্তা ) এবং অচিৎ ( জডজগৎ-ভোগ্য ) ইত্যাদিতে প্রকাশিত। 
পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ( ভক্তেব ইষ্টদেবতাব ) এই বপ কল্পনায় বৈদাস্তিক 
অদ্বৈতমত একটি বিশিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে, এবং এ কারণেই 
শ্রীবৈষ্ণবাচার্ধ প্রচাবিত দার্শনিক মতবাদ বিশিষ্টাদতবাদ নামে খ্যাত। 
যামুনাচার্য এবং তাহাব পরবতী আচার্ধ শ্রীরামান্ুজ ইহাই নানাবিধ 
যুক্তির ছারা স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ববান হইয়াছিলেন। ্রীযামুনাচার্ধ 
একাদশ শতকেই দেহরক্ষা কবেন, এবং তাহার মহাপ্রয়াণের পূর্বে 
শ্রীরামান্থজকেই তাহাব পববতঁ আচার্য করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিয়া যান। তাহাব মনোনয়ন খুবই সঙ্গত হইয়াছিল, কারণ শ্রীবৈষ্ব 
গৃহীত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠায় শ্রীরামান্জের অবদান অপরিসীম । 

গ্রীরামানুজ খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে জন্মগ্রহণ করেন। 
কিশোর ও যুবা বয়সে তিনি কাঞ্চীপুরে বাস করিতেন, এবং সেখানকার 
অদৈতবাদী দার্শনিক যাদব্প্রকাশের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তাহার 


রামানুজ ১৩০১ 


গুরুকৃত শাস্্র-ব্যাখ্যা সকল সময়ে মনঃপুত হইত না, এবং কালক্রমে 
তিনি এই গোঁড়া অদ্বৈতমতাশ্রয়ী গুকর সংঅব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 
আড়বার রচিত নালায়ির প্রবন্ধাদি এই সময়ে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ 
করে, এবং ইহাদের অন্তনিহিত ঈশ্বরপ্রেম তাহাকে অভিভূত করে। 
তিনি শ্রীযামুনশিষ্য মহাপূর্ণের নিকট শ্রীবৈষ্ঞবমতে দীক্ষিত হন। 
তিনি উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থসকল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং 
শ্রীযামুনাচার্ষের তিরোধানের পব শ্রীরঙ্গমে আসিয়া তাহার অভিপ্রায় 
অনুসারে সম্প্রদায়ের আচার্য পদ গ্রহণ করিয়। শ্রীবৈষ্ণবধর্মের উন্নতি 
কল্পে ও সম্প্রসারণে আত্মনিয়োগ করেন । রামানুজ বেদাস্তসার, বেদার্থ- 
সংগ্রহ এবং বেদাস্তদীপ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং ব্রহ্মনূত্র ও 
ভগবদগীতার উপর প্রামাণ্য ভাষ্য রচনা! করেন। এই সকল গ্রন্থ এবং 
ভাস্তে তিনি নান। তর্ক বিচাবের দ্বারা বিশিষ্টাদৈতবাদের যৌক্তিকতা 
প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। তিনি বৃহদারণ্যক ও শ্রেতাশ্বতর ইত্যাদি 
উপনিষদ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া জীব এবং জড় জগৎ যে পরমাত্মা 
বা পরমত্রন্ষের বিশেষণ স্বরূপ ইহা প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ববান হন। 
প্লীরামান্ুজ ব্যাখ্যাত শ্রীবৈষ্ঞব মতবাদ বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অনুশীলন 
করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ইহা মূলতঃ পাঞ্চরাত্র মতের ভিত্তিতে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার ইঞ্টদেবতার রূপ কল্পনায় বৈদিক বিষ এবং 
নারায়ণ দেবতার পুর্ণ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। রামকৃষ্ণ গোপাল 
ভাগ্ডারকর মহাশয় এজন) যথার্থই বলিয়াছেন, “715 ড8191)09- 
1510) 15 [172 ৬৪5০0251570 0 75 019 75817010915 09 
55902]7 :0020101)60 ৮710) ড৬151)00 2170 2857179 
০1210061705. (00. ০0১ 0.27) পাঞ্চরাত্র ব্যুহবাদ্দ এবং পর 
বাস্থদেবের পঞ্চরূপ (এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে ) 
ইহাতে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত ও সমধিত হইয়াছিল এবং বৈদিক বিষ্ুর রূপ 
সেরূপ প্রাধান্য না পাইলেও নারায়ণ দেবতার কল্পনা ইহাতে বথেষ্ট 


১০২ পঞ্চোপাসনা 


গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। পূর্বে ( তৃতীয় অধ্যায়ে ) বল! হইয়াছে যে 
দক্ষিণ ভারতের শ্রীবৈষব সম্প্রদায়ের প্রধান পুজা প্রতীক রক্ষস্বামী বা 
রঙ্গনাথের রূপ কল্পনা ইহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। শ্রীরামানুজ 
প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে কিন্তু “গোগীজনবল্পভ গোপাল কৃষ্ণের কোনও 
স্থান ছিল না। ইহার ভক্তিবাদ প্রধানত; আচার অনুষ্ঠানমূলক 
উপাসন। পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিল, এবং এই ধর্মে জাতিভেদ প্রথার 
উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছিল। কিন্তু ইহার দুইটি 
বৈশিষ্ট্যই কালক্রমে অনেক পরিমাণে তিরোহিত হয়। 

শ্রীরামান্জের পরিণত বয়সে তিরোধানের কিছুকাল পরে খুব 
সম্ভব খুষ্টায় ত্রয়োদশ শতকে শ্রীবৈঞ্ব ধর্মসন্প্রদায় ছুই প্রধান ভাগে 
বিভক্ত হইয়! যায়। তামিল ভাষায় এই ছুইটি বিভাগের নাম “বডকলই, 
ও «টেনকলই', উহাদের অর্থ যথাক্রমে উত্তরদেশীয় বিদ্যা ও “দক্ষিণ 
দেশীয় বিদ্া"। প্রথমটি প্রাচীনতর শ্রীবৈষ্ঞব আচার্ষগণ প্রচারিত 
ভক্তিমার্গের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াছিল, দ্বিতীয়টি ভক্তিমার্গ 
অপেক্ষা প্রপত্তিমার্গের উপরই গুরুত্ব দিয়াছিল। এই ছুইটি পথের 
অন্তনিহিত পার্থক্য উপমার সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । নিজ ইষ্টদেবতার আরাধনা কল্পে ভক্ত কোন পথ অবলম্বন 
করিবেন ? বড়কলই শ্রীবৈষ্বদিগের মতে মর্কট-শাবক যেমন তার 
মাতৃবক্ষ প্রবল চেষ্টায় প্রাণপণে জকড়াইয়। থাকে, এবং তাহার মাতা 
বিনায়াসে শাখা হইতে শাখাস্তবে লাফ দিলেও সে মাতৃবক্ষ হইতে 
বিচ্যুত হয় না, ভক্ত তেমন নানাবিধ চেষ্টার দ্বারা ঈশ্বরকে প্রাণপণে 
অবলম্বন করিলেই ঈশ্বর তাহার মোক্ষসাধন করেন। ইহার সংক্ষিপ্ত 
নাম “মর্কট ন্যায় এবং ইহাতে ভক্তের সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টার উপরই 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে । কিন্তু টেনকলই শ্রীবৈষ্ণবগণ 
এই মতের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেন না । তাহার বলিতেন যে 
ইহাতে পরমেশ্বরের জীবের প্রতি অশেষ করুণা ও তাহার অপার 
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মহিমা সম্যক পরিক্ষুট হয় না। তাহার! বলেন যে মার্জার-শশাবককে 
তাহার মাতা মুখে করিয়! স্থান হইতে স্থানাস্তরে লইবার কালে 
শাবকটি যেরূপ নিশ্েষ্ট হইয়া সম্পূর্ণভাবে মাতার উপর নির্ভর করে, 
সেরূপ ভক্তও ঈশ্বরের নিকট একাস্তভাবে আত্মনিবেদন করিয়। তাহার 
প্রপন্ন বা সম্পূর্ণ শরণাগত হইবেন এবং ঈশ্বর নিজ করুণায় ও মহিমায় 
তাহার প্রপন্ন ভক্তের কল্যাণ সাধন করিবেন । এক কথায় ইহার নাম 
“মার্জার হ্যায় এবং ইহারই অন্য নাম প্রপত্তিমার্গ। রামানুজ প্রচারিত 
শ্রীবৈষ্চবধর্মের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য ইহার বড়কলই বিভাগে বর্তমান 
ছিল, কিন্ত টেনকলই বিভাগ সমধিত ধর্মে জাতিভেদ ও আন্তষ্ঠানিক 
উপাসন। পদ্ধতির উপব সেরূপ গুরুত্ব আবোপ করা হয় নাই। উপরি 
লিখিত দুইটি শাখার বিশিষ্ট প্রচারক ও স্থাপয়িত। ছিলেন, যথাক্রমে 
শ্রীবেদাস্তদেশিক ও শ্রীপিল্েই লোকাচার্য। বেদান্তদেশিক রামান্ুজীয় 
গ্রীবৈষ্চৰ মত সমর্থন করিয়। বনু গ্রন্থ বচন1 করিয়াছিলেন। লোকাচার্য 
প্রপত্তিমার্গের উপর সম্পূর্ণ নির্ভব করিয়া! আঠাবোখানি গ্রস্থ রচন! 
করেন, এগুলি “রহস্য বলিয়া পরিচিত। টেনকলই শাখার অন্যতম 
প্রধান ব্যাখ্যাতা ছিলেন শ্রীমনবল মহামুনি। ইনি খুষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ 
শতকে আবিভূত হন এবং ইহাব মুত্তি ও চিত্রাদি আজিও দাক্ষিণাত্যে 
বৈষণবগণের দ্বার! পৃজিত হয়। 

প্রীরামান্তজের তিরোভাবের কিছুকাল পরে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ে 
একজন প্রখ্যাত আচার্ষের আবির্ভাব হয়; তাহার নাম শ্রীরামানন্দ। 
রামানন্দ শ্রীবৈষ্ণব ভক্তদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথাব কঠোরতা 
সমর্থন করিতেন না। এ জন্য তাহাকে তৎকালীন শ্রীবৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের অন্ততম প্রধানদিগের হস্তে নিগৃহীত হইতে হয়। তিনি 
প্রীরঙ্গম ও দক্ষিণ ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং ৬কাশীধামে 
চলিয়া আসেন। তথায় ও উত্তর ভারতীয় অন্তান্তা বৈষ্ণব 
তীর্থ পর্যটনে তাহার জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত হয়, এবং 
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তিনি জাতিধর্মনিহিশেষে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। কবীর, 
রইদাস, ধঙ্না, পীপা, যোগানন্দ, ভবানন্দ প্রভৃতি বছ তথাকথিত নিম্ন 
জাতির ভক্তগণ তাহার নিকট বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, এই মহামন্ত্ 
নিজ নিজ গোষ্ঠী মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন শ্রীরামানন্দের ভক্ত 
শিষ্যগণের মধ্যে পল্মাবতী নায়ী এক মহিলাও ছিলেন । এই বৈষ্ণব 
ভক্তগণ ও তাহাদের প্রধান প্রধান শি্তেরা! মধ্যযুগের উত্তর ভারতে 
বৈষ্ণবধর্মের পতাকা সগৌরবে উডটীয়মান রাখেন। মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব 
সাধুগণের মধ্যে ইহাদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং ইহারা সহজ ও 
সরলভাবে নিজ নিজ মাতৃভাষায় দৌঁহা, গান ও কবিতাদির সাহায্যে 
জনসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্বগুলি বিকীর্ণ করিয়া দেন। 
গ্রীরামানন্দ নিজে ও তাহার শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের 
উপাস্ত দেবতার অন্যতম অবতার শ্রীরামচন্দ্রকেই প্রধান ইষ্টদেবতারপে 
গ্রহণ করেন। এজন্য ইহাদিগের অন্য নাম ছিল রামায়ৎ বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়। ইহাদের অনেকেব ও তাহাদের পরবর্তঁকালের বহু বৈষ্ব- 
তক্তের ধর্মমূলক রচনার দ্বারা উত্তর ভারতীয় গণসাহিত্য প্রভৃত 
পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়, এবং এগুলি আজিও ধর্মবিশ্বাসী ভক্তগণের দ্বারা 
নিয়মিত গীত ও পঠিত হইয়া থাকে। কবীর রচিত ফেৌহাগুলি, 
তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানস ও মীরাবাইএর ভজনাবলী এবং 
আরও বহু বৈষ্ণব ভক্তের ভাবাবেগময় গীতিকবিতাদি বন্ছদিন যাবং 
ছুরুহ ধর্মতত্বেব সহজ ও সরল ব্যাখ্যানরূপে পরিগণিত হইয়া 
আসিতেছে । 

শ্রীবৈষ্ঞব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্ধগণ যেরূপ বিশিষ্টাদ্বৈত 
মতবাদের দ্বারা শঙ্করাচার্ষের প্রচারিত অদ্বৈতমত এবং মায়াবার্দের 
. খগুন করিতে চাহিয়াছিলেন, সেরূপ মধ্বাচার্ধয এবং তাহার প্রধান 
শিষ্যগণ অবিমিশ্র দ্বৈতবাদের সাহায্যে উহার অসারতা প্রতিপন্ন করিতে 
যত্ববান ছিলেন। দক্ষিণ কানাড়ায় (মহীশুর প্রদেশে ) উদদিপি 
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তালুকের অন্তর্গত কল্লিয়ানপুর গ্রাম তাহার জন্মস্থান । কিন্ত ব্রিবিক্রমের 
পুত্র নারায়ণ বিরচিত মধ্ববিজয় গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে তিনি 
রজতগীঠ নগরস্থ মধ্যগেহ নামে পবিচিত এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম- 
গ্রহণ করেন এবং তাহার পিতাব নাম ছিল মধ্যগেহ ভট্ট। বাল্যকালে 
তিনি বাস্থদেব নামে অভিহিত হইতেন। তাহার জন্মকাল ১১৯৯ 
খৃষ্টাব্দ; তিনি ন্যুনাধিক ৭৯ বসব জীবিত ছিলেন। তাহার 
অন্য ছুইটি নাম ছিল আনন্দতীর্থ ও পুর্ণপ্রজ্ঞ। প্রথম জীবনে তিনি 
শৈব ছিলেন, এবং পরে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। অছৈতবাদের পরি- 
পন্থী বিশিষ্টাদ্বৈতমত তাহার সমর্থন লাভ করে নাই, কারণ তিনি 
মনে করিতেন যে ইহাতে পরমেশ্বরের মহিম! পূর্ণ প্রকাশিত হয না। 
পিতা যেমন পুত্রেব জনক এবং নিজ পুত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌, তেমন 
ঈশ্বর ততন্থষ্ট জীব এবং বিশ্বজগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । তাহার 
এই পার্থক্য বা দ্বৈতবাদ এত স্ুদুবপ্রসারী ছিল যে তিনি ঈশ্বর ও চেতন- 
সম্পন্ন জীব, ঈশ্বর ও জড়জগৎ জীব ও জড়জগৎ, এক জীবসত্তা ও অন্য 
জীবসত্ত। এবং একটি জড়পদার্থ ও অপর জড়পদার্থ-_এই সকলের মধ্যে 
চিরন্তন বিভেদ স্বীকার কবিয়া লইয়াছিলেন। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ 
ভারতের বনু তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে 
৩৭ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ; উপনিষদ, ভগবদগীতা এবং বেদাস্তস্ুত্র 
( প্রস্থানত্রয় ) প্রভৃতিব ভাষ্য এগুলির অস্তরভক্ত ছিল। প্রস্থানত্রয়ের 
ভাষ্য রচন। কালে, তাহাকে অনেক ক্ষেত্রে কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে 
হইয়াছিল, এবং এই প্রকারে তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে 
ইহাদের প্রত্যেকটি বিশেষ উক্তি তাহার ছ্েতমত সমর্থন করে। 
পদ্মনাভতীর্ঘ, নরহরিতীর্থ, মাধবতীর্থ ও অক্ষোভ্যতীর্থ ন'মে তাহার 
প্রধান চারিজন শিষ্য ছিলেন, এবং তাহাদিগেব দ্বার প্রবতিত বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় ব্রহ্ম সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়। এই সম্প্রদায়ভূক্ত বৈষ্ণব- 
গণের আর দুইটি নাম-মাধ্ব এবং সৈষ্তব। অন্য সম্প্রদায়ভূক্ত 
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বিষুভক্ত্গের ধর্মাচরণেব অপেক্ষ। ইহাদের ধর্মকার্ধে ভাবপ্রবণতার 
স্থান অল্প ছিল, এবং বিষুণ বা নারায়ণ নামেই সাধারণতঃ তাহারা 
তাহাদের ইষ্টদেবতার আরাধনা করিতেন। বাস্থদেব-কৃষ্ণের বাল্যলীলা 
তাহাদের ভক্তি আকর্ষণ করে নাই, পরস্ত বিষণ ও লক্ষ্মীই তাহাদের 
পুজার দেবতা ছিলেন। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেবদম্পতীর ছুই 
পুত্র, ব্রহ্মা ও বাধু, তাহাদেব শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, এবং তাহার! 
সম্প্রদাষের প্রতিষ্ঠাত৷ শ্রীমধবাচার্ধকে পবনদেবের তৃতীয় অবতাব বলিয়া! 
মনে করিতেন ( দেবতাব প্রথম ছুইটি অবতার ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের 
সেবক হনুমান ও মধ্যম পাগ্ডন ভীমসেন )। শ্রীবৈষ্কবদিগেব ন্যায় 
এই সন্প্রদায়েব উত্তব ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতেই অধিকতব প্রসার, 
এবং শ্রীবঙ্গম যেমন শ্রীবৈষ্ণব' সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থান ও কর্মক্ষেত্র, 
তেমন দক্ষিণ কানাড়াব অন্তর্গত উদ্দিপি নগরই ইহাদেব প্রধান কর্মক্ষেত্র । 
এখানে ইহাদের আটটি মঠ আছে, এবং মধ্বাচার্য কর্তৃক উৎসগীঁকৃত 
একটি বিষণ কৃষ্ণের পবিত্র মন্দির বর্তমান । শ্রীসম্প্রদায়ের ছুইটি প্রধান 
শাখ। বড়কলই ও টেনকলইএব ন্যায় ব্রহ্ম সম্প্রদায়েবও ছুইটি প্রধান 
বিভাগ আছে, প্রথমটিৰ নাম ব্যাসকূট ও দ্বিতীয়টির নাম দশকুট । 
প্রথম শাখাটি বড়কলইএর ন্যায় অধিকতর সংবক্ষণশীল, এবং ইহার 
অস্তভূর্তি মাধব বৈষ্বগণ মণিমঞ্জরী, মধ্ববিজয় ও বায়ুস্তরতি আদি সংস্কৃত 
ভাষায় বচিত গ্রন্থগুলিকে মধবাচার্য বিবচিত গ্রন্থাদির অনুরূপ শাস্ত্র 
মর্যাদা দান কবিতেন। দশকুট নামক দ্বিতীয় শাখা! টেনকলইএর 
হ্যায় অধিকতব উদাবনীতিক ও গণপ্রিয় ছিল, এবং এই শাখার 
বৈষুবেবা দক্ষিণ ভাবতে প্রচলিত জনগণেব অন্ঠতম ভাষ। কানাড়ীতে 
রচিত ধর্মগ্রন্থাদির উপরেই অধিকতব গুকত্ব আবোপ করিতেন । 
এইবার পব পব যে তিনটি মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথ। বলিব, 
উহাদের উৎপত্তিস্থল ছিল উত্তর ভারত, এবং এতৎ সম্প্রদায়ত্রয়ের 
প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যাখ্যাতা আচার্য এবং ভক্তগণের প্রধান প্রধান, কর্মক্ষেত্র- 


নিম্বার্ক ১০৭ 


গুলি উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত ছিল। যদিও তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ প্রথমে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু 
তাহাদের ধর্ম ও কর্মজীবন উত্তর ভারতেই অতিবাহিত হইয়াছিল এবং 
তাহাদের সম্প্রদায় প্রধানতঃ সেখানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। 
সনকাদি সম্প্রদায় নামে পরিচিত এরূপ একটি বৈষ্ঞব সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নিম্বার্ক বা নিন্বাদ্ত্য। তাহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে 
সঠিক কিছু জান। না গেলেও পণ্ডিতের অনুমান করেন যে তিনি 
প্রীরামান্জের তিরোধানের কিছুকাল পরে দাক্ষিণাত্যেব বেলারি 
জিলাস্থিত নিন্ব বা নিম্বাপুর গ্রামের এক তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তাহার পিত। ও মাতার নাম ছিল যথাক্রমে জগন্নাথ ও 
সরন্বতী দেবী, এবং তাহারা ছিলেন ভাগবত বা! বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত | 
নিন্ধার্কের ধর্মজীবন মথুবার নিকট শ্রীবৃন্বাবনে অতিবাহিত হয়, এবং 
এজন্যই বোধ হয় তৎপ্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মে রাধাকৃষ্ণের আরাধনা প্রধান 
স্থান অধিকার করিয়াছিল। তিনি ব্রন্মস্ত্রের বেদাস্তপারিজাতসৌরভ 
নামে এক সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন এবং দশটি শ্লোক 
সম্বলিত সিদ্ধাস্তরত্ব নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত 
গ্রন্থ সাধারণতঃ দশশ্লোকী নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ইহাতেই 
তাহার দার্শনিক মতবাদ অতি অল্প পবিসরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই 
মতবাদ সাধারণতঃ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলিয়া বণিত হয়। ইহা! যুগপৎ 
শঙ্কর বেদান্তের অদ্বৈতমত ও বন্ুত্ববাদের (70101811577 ) সমর্থক । 
ইহার ব্যাখ্যান অনুযায়ী ঈশ্বর, জীব এবং জড়জগৎ একই কালে পরস্পর 
হইতে অভিন্ন এবং পরস্পর হইতে পৃথথক। শেষ ছুইটি সত্তা! ঈশ্বর 
হইতে ভিন্ন নহে, কারণ ইহার] তাহার উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল । 
অন্যদিকে ইহাদের পরস্পবের মধ্যে পার্থক্যও অস্বীকার করা যায় না, 
যেহেতু বেদাস্তেই উক্ত হইয়াছে যে ইহারা পরমব্রন্মের তিনটি বিভিন্ন 
রূপ। কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে এই মতবাদ অনুশীলন করিলে 
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বুঝা যায় যে ইহ! শ্রীবৈষ্ঞব আচার্ষগণ ব্যাখ্যাত বিশিষ্টাদৈতবাদের 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও একটু অন্যভাবে বিবতিত হইয়াছে। 
দশশ্লোকীর নবম শ্লোকে প্রপত্তিমার্গের উপব বিশেষ গুকত্ব আরোপ 
কবা হইয়াছে, এবং এদিক হইতে বলা যায় যে নিম্বার্ক সমধিত বিশেষ 
ধর্মবিশ্বাস শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়েব টেনকলই শাখার ধর্মবিশ্বাসের অনুরূপ । 
তবে এক বিষয়ে এই ছুইটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়েব আচার্ধদিগের মধ্যে 
বিশেষ পার্থক্য বর্তমীন। শ্রীসম্প্রদায়ভূক্ত আচার্য ও ভক্তদিগের উপাস্থয 
দেবতা ছিলেন বিষ্ণ-নাবায়ণ এবং তাহাব শক্তিত্রয় শ্রী, ভূ ও লীলা, 
কিন্তু সনকাদি সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণেব ইষ্টদেবত৷ ছিলেন গোগীজন- 
বল্লভ গোপাল কৃষ্ণ ও তাহাব হলাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধিক1। নিম্বার্কের 
সাক্ষাৎ শিষ্য ও পববতাঁ আচার্য শ্রীনিবাস তাহাব গুক প্রণীত বেদাস্ত- 
পাবিজাতসৌবভেব একটি ভাষ্য বচনা কবেন, এবং দ্বাত্রিংশ সংখ্যক 
আচার্য হবিব্যাসদেব দশশ্লোকীব উপর ভাধ্য লিখিয়। যান। এই 
সম্প্রদায়ের ত্রযোদশ ও চতুর্দশ সংখ্যক আচা্ষয়, দেবাচার্য এবং সুন্দর 
ভট্ট যথাক্রমে সিদ্ধাস্তজাহুবী এবং সেতু ( সিদ্ধান্তজাহুবীব ভাস্ত ) 
নামক গ্রন্থদ্ধয়েব বচয়িতা। ঘ্রিংশ সংখ্যক আচার্য কেশব কাশ্মীরিন 
্রন্মনূত্রের উপব আব একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। সনকাদি 
সম্প্রদায়ভূক্ত বৈষ্ুবগণ উত্তব ভাবতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছেন, তবে 
মথুবায় ও বাংল। দেশে তাহাদেব অপেক্ষাকৃত সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। 
উত্তর ভারতেব অন্যত্র তাহাদেব সংখ্যালপতার কারণ মনে হয় তত্ত্ব 
স্থানের জৈনদিগেব দ্বাবা তাহাব। বিশেষবপে নির্যাতিত হইয়াছিলেন। 
বাজপুতানা ও পশ্চিম ভাবতে জৈনদেব আপেক্ষিক প্রাধান্য সেই সব স্থানে 
এই সম্প্রদায়েব প্রতিষ্ঠাব অনুকুল ছিল না, কারণ বাজনৈতিক ক্ষমতার 
অধিকাবী জৈনগণ তাহাদেব উপব অত্যাচার করিতেন । হরিব্যাসদেবের 
সময় হইতে এই সম্প্রদায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে_এক ভাগের 
বৈষ্ণবগণ ছিলেন তাপস, এবং অপব ভাগের বৈষ্বেরা ছিলেন গৃহী । 
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নিন্বার্কের কয়েক শতাব্দী পরে খুষ্ঠীয় ষোড়শ শতকের প্রথম 
ভাগে যে দুইজন বৈষ্ুব ধর্মপ্রচারক রাধাকৃষ্ণ পুজার উপর সমধিক 
গুরুত্ব আরোপ করেন, উহার! ছিলেন রুদ্র সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
শ্রীবল্পভাচার্ষ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংস্থাপক মহাপ্রভু 
গ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত ৷ বল্পভাচার্ষের ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্র ছিল পশ্চিম ভারত, 
আর চৈতম্যদেবের কর্মক্ষেত্র ছিল পূর্ব ভারত-_প্রধানতঃ বাংলা ও 
উড়্িস্যা। এই ছুইটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র 
উত্তর ভারতে প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করে; বর্তমানে তথায় এই ছুইটি 
সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ঞবগণের সংখ্যাধিক্যই ইহার অন্যতম প্রমাণ । বৈষ্ণব 
ধর্মতত্ববিদ্গণেব মতে বল্পভাচার্য রুদ্র সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক ছিলেন 
না। খুষ্ঠীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে বিষ্ম্বামী নামক উত্তর ভারত 
প্রবাসী এক দ্রবিড়দেশবাসী ব্রা্ষণই এই বিশেষ বৈষ্ণব মতের প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাহার ধর্মপ্রচারের প্রধান ক্ষেত্র ছিল গুজরাট প্রদেশ, 
এবং ভক্তমাল রচয়িতা নাভাজীর মতে পারম্পর্ধক্রমে তাহার প্রথম 
চারিজন উত্তরাধিকারীর নাম ছিল জ্ঞ/নদেব, নামদেব, ত্রিলোচন এবং 
বল্পভ। নাভাজীর উক্তি ঠিক হইলে আচার্ধ বিষুম্বামী খুষ্টীয় ত্রয়োদশ 
শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন । বল্লভাচার্য যে বৈদাস্তিক মতবাদ 
তৎপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে স্বীকার করিয়াছিলেন উহা! প্রথমে বিষুস্বামী 
কর্তৃকই গৃহীত হয়। এই মতবাদের নাম ছিল শুদ্ধাদ্বৈতবাদর। বৃহদারণ্যক 
উপনিষদের প্রথম খণ্ডে চতুর্থ প্রপাঠকের তৃতীয় এবং পরবর্তী কয়টি 
অনুবাকে খষি বলিয়াছেন যে পরমাত্বা আদিতে একক ছিলেন বলিয়! 
তৃপ্তি পাইতেছিলেন না, তিনি বহু হইতে চাহিয়/ছিলেন, এবং ক্রমশঃ 
তাহার বাসনানুযায়ী তিনি নিজে জড়জগৎ, জীব এবং অন্তর্ধামী রূপে 
প্রকট হইয়াছিলেন। প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ সকল 
বিচ্ছুরিত হয়, এবং এগুলি যেমন অগ্রিরই অংশ বিশেষ, সেরূপ পরমাআ। 
অংশী এবং জীব, জড়জগৎ এবং তাহার অন্তর্ধামী রূপ তাহারই অংশত্রয়। 


১৯৩ পঞ্চোপাসন' 


তাহায় অপার ও অনিবচনীয় মহিমানুসারে জড়জগতের চেতনা ও 
আনন্দবোধ ছিল না, চেতনসম্পন্ন জীবের আনন্দবোধ ছিল, এবং 
তাহার অন্তর্যামীরূপে সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি গুণেরই প্রকাশ 
ছিল। এরূপ আরও স্ুল্ম তত্ব আচার্য বিষ্ণুম্বামী প্রচারিত বৈষ্ণব 
ধর্মমতে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, এবং বল্পভাচার্ধ এই সকল তত্বই তৎ- 
প্রচারিত শুদ্ধাদ্বৈতবাদে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বিষ্ুম্বামী যেমন মূলতঃ দ্রবিড়দেশের অধিবাসী ছিলেন, বল্লভও 
তেমন আদিতে তেলেঙ্গানার লোক ছিলেন। তেলেগু প্রদেশের 
কাংকরব গ্রামের কৃষ্ণ যজুরবেদ শাখাশ্রয়ী লক্ষণ ভট্ট নামক এক তৈলঙ্গ 
ব্রাহ্মণের তিনি পুত্র ছিলেন। লক্ষণ ভট্ট যখন (১৪৭৯ খুষ্টাব্দে ) 
তাহার স্ত্রী এলমাগারকে লইয়া বারাণসী তীর্থে যাইতেছিলেন, তখন 
পথে তাহার স্ত্রী এক পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্রই ভবিষ্যতের 
শ্রীবল্পভাচার্য। বল্পভ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে প্রধানতঃ মথুরা, বৃন্দাবন ও 
বারাণসীতে বসবাস করিতেন । কিংবদন্তী এই যে মথুরার নিকটবর্তী 
গোবর্ধন পর্বতে গোপাল কৃষ্ণ তাহার নিকট দেবদমন বা শ্রীনাথজী 
রূপে প্রকট হন। দেবতা তাহাকে তাহার জন্য এক মন্দির নির্মাণ 
করাইতে আদেশ দেন এবং ইহাও তাহার নির্দেশ ছিল যে, যে 
কেহ বল্লভ প্রচারিত পুষ্টিমার্গ অবলম্বন করিয়া দেবতার পুজা 
করিবেন তিনিই মোক্ষলাভ হইতে বঞ্চিত হইবেন না। পুষ্টিমার্গের 
এক অর্থ, ঈশ্বরানুগ্রহের পথ” ও অন্ত অর্থ "ম্াচ্ছন্দ্য বা আরামের 
পথ+ (0০ 1:020. 0৫ জ11-521175 01 5020607)। ঈশ্বরানুগ্রহ 
লাভ করিতে হইলে জীব দেহিক স্ত্রখ ও স্থাচ্ছন্দ্কে অবহেল। ও 
নিগৃহীত করিবে না। পরমাত্মায় ও জীবাস্মায় যখন কোনও প্রভেদ 
নাই তখন জীব নিজেকে যদি বঞ্চিত বা নিগৃহীত করে তাহা হইলে 
প্রকারাস্তরে তাহার পরমাত্মাকেই নিগৃহীত করা হইবে। পুষ্টিই 
ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ, এবং ধাহারা এই অনুগ্রহ লাভে সমর্থ 


শ্রীনাথজী ১১১ 


হইবেন তাহাদের নাম পুষ্টিজীব। এই মতবাদের আর একটি দিক 
ছিল। উহার কথা পরে বলিতেছি । বল্লভাচার্য সিদ্ধান্তরহস্য, ভাগবত- 
টীকা স্ুবোধিনী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রুদ্র সম্প্রদায়ের 
আরও কতকগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থে নাম এই যথা, শুদ্ধাদৈত মার্ভগ, 
সকালাচার্যমতসংগ্রহ এবং প্রমেয়রত্বার্ণব। বল্লভ অপেক্ষাকৃত অল্প 
বয়সে ( তখন তাহার বয়ংক্রম ন্যুনাধিক ৬০ বংসর ) দেহরক্ষা কবেন। 
স্বর্গলাভের মাত্র ৪২ দিন পুর্বে তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসীর জীবন যাপন 
করিতে আরম্ভ কবেন ; সন্ন্যাস জীবনের কঠোরতা তাহার সহা হয় 
নাই । 

বল্লভের পুত্র বিঠলনাথ এবং চুবাশী জন প্রধান শিল্টের চেষ্টায় রুদ্র 
সম্প্রদায় অতি শীঘ্র পশ্চিম ভারতেব বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। 
বিঠলনাথ অতি শক্তিশালী ধর্মপ্রচারক ছিলেন, এবং তাহার চেষ্টায় 
গুজরাট, রাজপুতান। প্রভৃতি প্রদেশেব বিত্তশালী বণিক সমাজে 
এই সম্প্রদায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাহার শেষ জীবন 
মথুরার নিকটবর্তী গোকুলে অতিবাহিত হয়, এবং এজন তিনি 
গোকুল গোসাইজী নামে অভিহিত হন। তাহার উত্তরাধিকারিগণ 
সকলেই গোসাই উপাধিধাবী, এবং সম্প্রদায়ভূক্ত ভক্তগণেব মধ্যে 
ইহাদের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অত্যধিক। ইহারা শিশ্তগণ কর্তৃক কৃষ্ণের 
অবতার ও মহারাজ বলিয়! পূজিত হইতে থাকেন । এই গুকমহারাজ- 
গণের “আখড়া” উত্তর প্রদেশেব মথুবা প্রভৃতি স্থানে, রাজস্থান 
এবং পশ্চিম ভারতের প্রধান প্রধান সহবে স্থাপিত আছে। 
আখড়াগুলির মধ্যে উদয়পুরেব নিকটবর্তী নাথদ্বারায় অবস্থিত 
আখড়াটি এবং শ্রীনাথজীর মন্দিব সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও এশ্বর্যশালী। 
গুরংজেবের হিন্দু-নির্যাতন কালে মথুবা হইতে শ্রীনাথজীর বিগ্রহ 
এখানে আনীত হয় এবং এই মন্দির নিমিত হয়। ইহা রুদ্র 
সম্প্রদায়ীদিগের সবশ্রেষ্ঠ ধর্মস্থান বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে । এ 


১১২ পঞ্চোপাঘন। 


সম্প্রদায়ে গুকবাদ এত প্রবল যে ইহাদের শিষ্তেরা সব কিছুই ইহাদিগকে 
প্রথমে নিবেদন করিয়া তবে প্রসাদ পান। পুষ্টিমার্গেব সাধক ইহারা 
দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাস ইহাদের নিকট নিন্দনীয় ছিল না 
এবং ইহার কুফল নৈতিক অধোগতি তাহাদের কাহারও কাহারও চরিত্র 
কলঙ্কিত করিয়াছিল। এই কলঙ্ক ও দুর্নীতি ভ্রমশঃ সম্প্রদায় মধ্যে 
এরূপ ভাবে আত্মপ্রকাশ কবে যে স্বামীনারায়ণ নামক উত্তর প্রদেশীয় 
এক ব্রাঙ্গণ (ইহাব জন্মকাল ১৭৮০ খুষ্টাবব, ইনি পরে আহমদাবাদ 
সহবের স্থায়ী অধিবাসী হন ) বল্লভাচাবীদিগেব বিকদ্ধে প্রবল আন্দোলন 
চালাইতে থাকেন । ধর্মসংস্কাবক হিসাবে তাহাব প্রভূত সাফল্য 
লাভ ঘটে, এবং তিনি নিজে ক্র সম্প্রদায় বিবোধী এক নূতন বৈষ্ঃব 
সম্প্রদাষেব প্রতিষ্ঠাতা কপে পবিগণিত হন। 

পূর্ব ভাবতে খুষ্ঠীয পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীতে যে এক অভিনব বৈষ্ণব 
ধর্মে অভ্যুর্থান হয, উহা সর্বপ্রকাৰ বিশেষ গুণসম্পন্ন ছিল। 
ভাবাবেগপুর্ণ ঈশ্বরপ্রেম ইহার মূল ভিত্তি, এবং ইহ কিশোব কৃষ্ণ, 
তাহাব সঙ্গী ব্রজবালক ও গোপিনীগণ এবং তাহাব হলাদিনী শক্তি 
শ্রীরাধা, ইহাদিগকে কেন্দ্র কবিয়া ক্ফর্ত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 
এই নব ধর্মসন্প্রদাষেব প্রাণস্বপ ছিলেন ইহা! সত্য, কিন্তু তাহার 
আবির্ভাবেব বন্ুপূর্ব হইতেই বঙ্গদেশ এবং মিথিলা প্রভৃতি নিকটবর্তী স্থান 
লাস্ত ও মাধুর্বভাবপুর্ণ বাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক ঈশ্বরভক্তি ও প্রেমেব 
কেন্দ্রন্ববপ বলিযা বিবেচিত হইত । সেনদিগের রাজত্বের শেষভাগে 
আনুমানিক ১১৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙালী কবি জয়দেব তাহাব বিখ্যাত 
গীতিকবিতা গ্রন্থ গীতগোবিন্দ স্থললিত সংস্কৃত ভাষায় রচনা কবিয়া 
দেশমধ্যে রাধাকুষ্ণ প্রেমেব বন্যা! প্রবাহিত কবেন। ভক্ত কবি জয়দেবের 
সমকালীন উমাপতি ধব, গোবর্ধনাচার্য এবং সম্রাট লক্ষ্মণসেন রাধাকুষ্ণ- 
লীলাকে কেন্দ্র কবিয়া বু শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের পূর্বে 
এবং পরেও যে গোপিনীরমণ কৃষ্ণ ও বাধাকৃষ্ণ পুজা বাংল। দেশে 


ভ্রীকফচৈতন্য ১১৩ 


বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া ষায়। 
বিক্রমপুরের শ্যামলবর্মণের পুত্র ভোজবর্মণের বেলাব! তাত্রশাসনে 
“গোপীশতকেলিকারঃ কৃষ্ণের * কথা বলা হইয়াছে । খুষ্ঠীয় ভ্রয়োদশ 
শতাবীর প্রথম পাদে শ্রীধর দাস কতৃক রচিত সছুক্তিকর্ণামৃত নামক 
গ্রন্থে গোপালকৃঞ্চলীল। বিষয়ক বহু ভক্তিরসাত্মক কবিতা সংগৃহীত 
আছে। মিথিলার রাজ! শিবসিংহের সভাকবি বি্যাপতি এবং বাংলার 
সহজসাধক ভক্ত কবি চণ্তীদাস (এক বা ততোধিক ) আজিও তাহাদের 
রাধাকৃষ্ণলীল। সম্বন্ধীয় স্থললিত পদাবলীর জন্য বিশ্ববিখ্যাত । কিন্তু 
শ্রীককচৈতন্যের অল্প কিছুকাল পূর্বে যে মহাপুকষ প্রেমধর্মের প্রচারে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার নাম শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী । তাহার 
ন্যনাধিক ১৯ জন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই 
যে তিনি ও তাহার শিষ্তের! চৈতম্যদেবের প্ররেম্ধর্ম প্রচারের জন্য উর্বর 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই উনিশজন শিষ্তের ভিতর 
কয়েক জনের সহিত শ্রীচৈতন্তের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল ; ইহাদের 
মধ্যে ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, কেশবভারতী, অৈত 
প্রভৃতির নাম উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 

সন্ন্যাস গ্রহণের পুর্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের নাম ছিল বিশ্বস্তর মিশ্র, ও 
তাহার পিতা ও মাতা ছিলেন জগন্নাথ মিশ্র এবং শচী দেবী । তাহার! 
অ্বৈতাচার্ষের ম্যায় আদিতে শ্রীহট্রের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু তাহার 
পিতা। পুত্রের জন্মের কিছু পূর্বে নদীয়ায় আসিয়া বসবাস করিতে 
থাকেন। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নদীয়ায় বিশ্বস্তরের জন্ম হয়। বাল্যকালেই 
তাহার বিশেষ মেধা প্রকাশ পায়, এবং কিশোর বয়স হইতেই 
তাহার অশেষ শাস্ত্র পারদগিত। জন্মে। বাল্য ও কিশোর বয়সে 
তাহার বুদ্ধি ও বিগ্াবস্তার অসামান্য পরিচয় পাওয়া! যাইলেও তখন 
তাহার ভবিষ্যৎ ধর্মজীবনের বিশেষ কোনও আভাস পাওয়া যায় 
নাই। প্রথম যৌবনে, তখন তাহার সগ্ুদশ বংসর বয়স, তিনি গয়ায় 


১১৪ পঞ্চোেপাসন। 


তীর্থযাত্রা করেন, এবং সেই সময় হইতেই স্তাহার জীবনধারার পরিবর্তন 
ঘটে। ভাবাবেগপুর্ণ ধর্মোম্মাদন! তাহার চরিত্রে তখন হইতেই 
প্রকাশ পায়, এবং হরি ও কৃষ্ণনাম শ্রবণে ও কীর্তনে তাহার ভাব- 
সমাধি হইতে আরম্ত হয়। গয়! হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাহার 
এই ধর্ম ও প্রেমভাব প্রবলতর হইয়া উঠে, এবং অদৈত, শ্রীবাস, 
স্থবাসাদি বহু পুরবাসী তাহার সহিত নামগান ও কীর্তনে প্রেম- 
ভাবোন্মত্ত হইয়া উঠেন। তিনি ২৩ বৎসর বয়সে ঈশ্বরপুরীর নিকট 
দীক্ষা! গ্রহণ করেন, এবং উহার পর পুর্ণ ছুই বৎসর অতীত না! হইতেই 
কেশবভারতীর নিকট সন্াস গ্রহণ করেন। তাহার দীক্ষা গ্রহণের 
সময় হইতে ক্রমশঃ তাহার মধ্যে ঈশ্বরভাবের প্রকাশ হইতে থাকে, 
এবং তাহার নিত্যানন্দ অদৈতাদি পার্দ ও ভক্তগণ পুরীতে রথযাত্রার 
সময় তাহাকে সর্বজনসমক্ষে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। 
সন্গ্যাস গ্রহণের পর তিনি প্রায়ই পুরীতে অবস্থান করিতেন, এবং 
তাহার পুরী বাসকালে কোনও এক রথযাত্রার সময় ভক্তগণ কর্তৃক 
সর্বসাধারণের নিকট তাহার ঈশ্বরত্ব ঘোষিত হয়। তিনি দক্ষিণ 
ও উত্তর ভারতের বনু তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন, এবং এই তীর্থ 
পরিক্রমা কালে তিনি রায় রামানন্দ, পরমানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী প্রভৃতি 
তদানীন্তন বহু ভক্ত সাধকের সংস্পর্শে আসেন। অপেক্ষাকৃত অল্প 
বয়সে, ৪৭ বৎসর পূর্ণ হইবার কয়েক মাস পরে, তিনি নীলাচলে 
( পুরীতে ) দেহরক্ষাঁ করেন। কিন্তু দীক্ষা ও সন্ন্যাস গ্রহণের পর 
কিঞ্ন্ন_্টন ২৫ বৎসরের মধ্যে তিনি এমন এক প্রেমোন্মাদনাপূর্ণ 
রাধাকৃ্ণ ভক্তির তরঙ্গ দেশমধ্যে বহাইয়া দ্রেন, যাহার পূর্ণ আলোড়ন 
পুর্ব ভারতে, বিশেষ করিয়৷ বাংল! ও উড়িব্যাদেশে, আজিও বর্তমান। 
চৈতন্য নিজে কোনও তত্বমূলক, গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া না যাইলেও 
(তাহার নামে মাত্র কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক প্রচলিত আছে ) তাহার 
সমসাময়িক ও পরবর্তাঁ ভক্তগণ সংস্কৃত, বাংল! ও উড়িয়া ভাষায় বৈষব- 
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তত্বমমূলক বহু কবিত। ও শাস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। উহার 
প্রায় ৪৯০ জন বিভিন্ন জাতি (ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্ধণেতর, ইহাদিগের মধ্যে 
২১ জন মুসলমানও ছিলেন) ভুক্ত পরিকর ছিলেন ; উহাদিগের ভিতর 
৫৮ জন ছিলেন লেখক । তন্মধ্যে পঞ্চনখাব অন্যতম অচ্যুতানন্দ, কবি 
কর্ণপুর, গোপাল ভট্ট, প্রবোধানন্দ, মুরারিগুপ্ত, রূপ ও সনাতন 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । তাহার পববর্তী ভক্ত লেখকগণের মধ্যে 
প্রীজীব গোস্বামী, বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ, কষ্ণদাস কবিরাজ (ইনি 
বিখ্যাত চৈতন্য চরিতামুতেব রচয়িতা ) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । 

প্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজে কোন বেষ্ঞব সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন সে বিষয়ে 
বিশেষ মতানৈক্য আছে। পূর্বে বলা হইয়াছে তিনি ঈশ্বরপুরীর 
নিকট মন্ত্রদীক্ষা লন। জশ্ববপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর অন্যতম প্রখ্যাত 
শিষ্য ছিলেন। গোৌরগণোদ্দেশদীপিকা, অন্ুবাগবল্লী, ভক্তিরত্বাকর, 
প্রমেয়রত্বাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জান! যায় যে মাধবেন্দ্রপুরী 
মাধব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাহার ও তচ্ছিষ্য ঈশ্ববের "পুরী" 
উপাধি হইতে অনুমান কর! স্বাভাবিক যে তাহারা শঙ্কব প্রবতিত 
দশনামী সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন। এ অনুমান ঠিক নাও হইতে 
পারে। প্রাণতোধিণী তন্ত্রের এক উক্তি (জ্ঞাততত্বেন সম্পূর্ণঃ পৃর্ণ- 
তত্বপদে স্থিতিঃ। পরত্রহ্ষপদে নিত্যং পুরি-নামা স উচ্যতে ॥) 
অনুযায়ী যে কোনও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উপাধি পুবী হওয়া অসম্ভব 
ছিল না। অথব৷ মাধবেজ্রর আদিতে শহ্করের সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিলেও 
পরে অদ্বৈতমতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া দ্ৈতমতের সমর্থক হন এবং নিজে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কর্তৃক প্রেমধর্ষের আদি প্রবর্তক রূপে পরিগণিত 
হন। শ্ত্রীজীব গোস্বামীর এক উক্তি ( এতছৈষ্ণববন্দনং সবার্থসিদ্ধি- 
প্রদম্‌। শ্রীমন্মাধবসম্প্রদায়গণনং শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রদম্‌ ॥-_-তৎকৃত বৈষ্ঞব 
বন্দনা) হইতে জান! যায় যে শ্রীজীব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে 


১১৩৬ পঞ্চোপালন! 


মাধব সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্কচৈতন্যও যে 
মাধবেন্দ্রপুরীকে প্রেমভক্তিধর্মের আদি প্রচারক বলিয়া! মনে 
করিতেন, উহা আমরা তাহার অনুগ্রহভাজন বয়ঃকনিষ্ঠ বৃন্দাবনদাস 
ঠাকুর রচিত চেতন্তভাগবত হইতে জানিতে পারি। ভক্তকবি 
গাহিয়াছেন £ “ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র স্ত্রধার। গৌরচন্্র ইহ! 
কহিয়াছেন বার বার ॥ কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরীর প্রশিষ্য চেতন্যদেবকে 
বিশেষ কোনও বেষ্ুব সম্প্রদায়ভূক্ত বলা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। 

মাধবেন্দ্র ও তাহার শিষ্যেরা প্রেমভক্তিধর্মের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই উপর শ্্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের 
সৌধ নিমাণ করিয়া যান। এই কার্ষে সমসাময়িকদের মধ্যে তাহার 
প্রধান সহকর্মী ছিলেন নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি পার্ষদগণ, এবং 
তাহাদের পরে রূপ, সনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ। 
ইহাদের দ্বারা রচিত গ্রন্থসমূহেই গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মের যুল তত্বাদি 
বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । খুব সংক্ষেপে তাহার পরিচয় 
এইরূপ £ কৃষ্ণই পরমত্রহ্গ, এবং তাহার শক্তি মায়াশক্তি রূপে এই 
বিশ্বপ্রপঞ্চ আচ্ছাদিত করিয় রহিয়াছে । যে শক্তি অনুযায়ী তিনি 
নিজে বহু রূপে প্রতিভাত হন, উহার নাম বিলাসশক্তি এবং উহ! 
ছুইপ্রকার--প্রাভববিলাস এবং বৈভববিলাস। প্রথম শক্তিবশে 
ব্রজগোপীদিগের সহিত রাসলীলাকালে তিনি বহু কৃষ্ণে পরিণত 
হন, এবং অপর শক্তি অনুযায়ী তিনি বান্ুদেব, সম্কর্ষণ, প্রহ্যন্ন 
ও অনিরুদ্ধ, এই চতুর্ু্হ রূপ পরিগ্রহ করেন। বাস্থদেব বুদ্ধির, 
সঙ্বর্ষণ চেতনার, প্রছ্যন্ম প্রেমের এবং অনিরুদ্ধ লীলার,_-স্রীকৃষ্চের 
এইসব শক্তির গছ্যোতক। এখানে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে 
পাঞ্চরাত্র চতুবুর্হবাদ ইহাতে মাত্র অংশতঃ গৃহীত হইয়াছিল, কারণ 
পাঞ্চরাত্র মতে প্রত্যয় মনের এবং অনিরুদ্ধ অহংজ্ঞানের অধিষ্ঠান 
দেবতা । সত রজঃ এবং তমোগুণের প্রাবল্য অনুযায়ী শরীফ 


অচিন্ত্য ভেদাভেদ ১১৭ 


যথাক্রমে বিষু ব্রন্মদেব এবং মহাদেবের রূপ গ্রহণ করেন, এবং 
ভগবানের এক বা অন্ত ব্যুহরূপ হইতেই তাহার অবতারসমূহের 
উৎপত্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণের লীল। শাশ্বত, এবং লীলাস্থল গোলোক। তাহার 
প্রধান শক্তি প্রেম, ইহার কণামাত্র যখন ভক্তের হৃদয়ে সঞ্চারিত 
হয়, তখন ভক্ত মহাভাবে অভিভূত হইয়া পড়েন। সর্বগুণবতী শ্রীমতী 
বাধা শ্রীকৃষ্ণের মহান প্রেমভাবের মূর্ত প্রতীক ব৷ তাহার হলাদিনী 
শক্তি। ব্রজগোগীদিগের সহিত তাহার যে লীলা উহা এই শুদ্ধ প্রেম 
হইতেই সঞ্জাত, এবং উদ্ধবাদি ভক্তগণ লীলাসহচর রূপে এই বিশুদ্ধ 
ঈশ্বর প্রেমাভিলাধী। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে অসীম এবং পূর্ণ চৈতন্য 
স্বর্ূপ। জীবাত্মা ইহার আপবিক অংশ রূপে চিংশক্তির অধিকারী । 
অংশী ও অংশ রূপে এই ছুইএর সম্বন্ধ চিরস্তন-_শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে 
সর্বাশ্রয় এবং জীব তাহাতে 'অবলম্বনশীল, আশ্রিত। আবার অন্যদিকে 
পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে চিরবিভেদ বর্তমান। মধুমক্ষিকা পুষ্প- 
মধু হইতে পৃথক্‌; যখন সে মধুপান করে এবং ফুলের চারিপার্থে 
উড়িয়া! বেড়ায়, তখন তাহার দেহাভ্যন্তরে মধু থাকিলেও সে বাহাতঃ 
মধু হইতে পুথক্‌ থাকে । সেইরূপ জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ হইয়াও 
যখন তাহার কুপায় ঈশ্বরপ্রেমের অধিকারী হয় এবং ভগবৎ 
সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয় তখন সে তাহাতে পূর্ণ থাকিলেও উহার পুথক্‌ 
সত্ত। বর্তমান থাকে । গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ষগণের বৈদাস্তিক মতবাদ 
'অচিস্ত্য ভেদাভেদ'এর স্বরূপ কিছুট। এই প্রকারে বোধগম্য হয়। 
রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন যে চৈতন্য সম্প্রদায়ের দার্শনিক 
মতবাদ নিম্বার্কের দ্ৈতাদ্ৈত মতবাদের অনুরূপ (01, ০%., 0 85)। 
অন্যান্ত কয়েকটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ম্যায় গৌড়ীয় বৈষণবগণ ভক্তি 
তথ! প্রেপত্তিমার্গই মোক্ষলাভের একমাত্র পন্থা বলিয়া বিবেচন৷ 
করেন। একাস্ত্িক নিষ্ষাম ভক্তির পাঁচটি বিভিন্ন ভাব, যথা শাস্ত, 
দাস্তা, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধূর্ষা। এই পধ্চমুখী ঈশ্বরপ্রেমের উৎস 


১১৮ পঞ্কোপাসনা 


ভগবান শ্রীহরি-কৃষ্ণ, এবং ইহার রসান্বাদনের প্রকৃত অধিকারী 
হইবার অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায় ভাবাবেগময় হরি-কৃষ্ণনাম সংকীর্তন-_ 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃঞ্চ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম 
রাম রাম হরে হরে।' 

সংক্ষেপে মধ্যযুগীয় বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রবায় ও বৈষ্ঞব আচার্যদিগের 
কথা এই অধ্যায়ে বলা হইল। এই সকল সম্প্রদায়তুক্ত জনগণ 
আজিও ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক 
ধর্মাচরণ স্ব স্ব রুচি ও সাধ্যান্ুষায়ী করিয়া যাইতেছেন। যে প্রগাট 
ঈশ্বরপ্রেম ও ভক্তির আদর্শ লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পপ্রতিষ্ঠাত। 
আচাধগণ তাহাদের বিশেষ বিশেষ ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, সে 
আদর্শ যে আজিও অক্ষুপ্ন আছে এ কথা বলা যাইতে পারে না। 
যুগ ও পারিপাখিকের নিত্য পরিবর্তন আদর্শ ও চিন্তাধারার ক্রমিক 
পরিবর্তন ঘটা ইয়াছে। প্রবর্তক আচার্যদিগের ধর্মভাবের মহতী প্রেরণ 
ও ধর্মপ্রচারের সুসংহত কার্যাবলী, অজ অন্ুসদ্ধিৎস্থ এতিহাসিকের 
গবেষণার বিষয়। এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই সকল বিভিন্ন বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের উত্থান ও ক্রমবিবর্তনের প্রসঙ্গ আলোচনা কুরিলে ইহা! স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় যে মধ্যযুগীয় বিশিষ্ট বৈষ্ণবাচার্ষগণ তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন 
ধর্মমতের রূপদানে ও ব্যাখ্যানে পুর্ব পূর্ব স্থরিদিগের প্রদশিত পন্থাসকল 
যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়াছিলেন। একাস্তিক ও বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেম 
ও ভক্তি যে তাহাদের মূল উপজীব্য ছিল, এ কথা বিশেষভাবে 
এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে । কিন্তু প্রেম, ভক্তি ও প্রপত্তিবাঁদের 
ব্যাখ্যান ও প্রচারে তাহারা দার্শনিক তত্বের পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই দার্শনিক তত্ব ও তথ্যসমূহের মূল উৎস ছিল 
বিভিন্ন প্রধান উপনিষদ বা বেদাস্ত। শঙ্করাচার্য গৃহীত অদ্বৈতবাদই 
যে বেদাস্তের একমাত্র প্রতিপাদ্য ছিল না, এ প্রমাণ এই বৈষ্ণব 
আচার্ষগণই দিয়াছিলেন। তাহারা উপনিষদ হইতে উদ্ধৃত ভিন্ন ভিন্ন 


কাসবৃংন ১১৯ 
উজির সাহায্যে বিশিষ্টাদ্বৈত, দৈত, দৈতাদৈত, শুদ্ধাদৈত প্রভৃতি 
বিভিন্ন তত্ব সম্যক্‌ সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলিন। বাদরায়ণের 
ক্ষন বা ব্দোস্তদৃত্রের ভিন্ন ভিন্ন ভাত্ত গ্রণয়নকালেই তীহার। 
প্রধানত; এই সকল তত্ব বিচার করিয়াছিলেম। কিন্তু বাদরায়ণের 
পূর্বেও কয়েকজন বৈদাস্তিক পণ্ডিত এই তত্ববিচারের পথ প্রাদর্শক 
ছিলন। খষি আশ্মরধ্য বলিতেন যে আত্া (জীব ) ঈশ্বর হইতে সপ্পূরণ 
গৃধক্‌ নহে, আবার ঈশ্বর হইতে পৃথকৃও বটে; এই মতবাদ বু পরবতী 
কোনও কোনও বৈধঃব আচার্ষের 'ভেদাভে?' বা 'দ্ৈতাদৈভ'বাদের সহিত 
তুলনীয়। খধি উঁডালামির মতে জীবাত্বা দেইবন্ধ হইতে চিরস্তন 
মুক্তিলাভের পূর্ব পর্যন্ত ঈশ্বর (পরমন্ক্গ) হইতে মপ্ূর্ণ পুর্ব 
ম্তাবিশিষ্ট; ইহা আমাদিগকে পরবর্তী যুগের 'সত্যভেদ' বা 'ঘৈতবাদে'র 
কথা ম্মরণ করাইয়। দেয়। খধি কামকৃতস্ের মতে আত্ম! (জীব) 
পরমন্রদ্গ ( ইশর ) হইতে সম্পূর্ণ ও মান্বতভাবে অভিন্ন) ইহাই পরবর্তী 
কালের শঙ্কর মমধিত অধৈতবাদ। 


গুহ ভঅশ্রঢাষ্ম 
শিব-_শৈবৰ 


শিব দেবতার প্রাকৃবৈদিক, বৈদিক ও পৌবাণিক রূপ-_ 
শিবলিজ পৃজ। ও শিবমৃতি পরিচয় 


গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়গুলির কেন্দ্রীয় দেবতা 
বিষ্ুর আদি রূপ বিশ্লেষণ কালে দেখানো হইয়াছে যে ইহার মূল রূপটি 
একটি এঁভিহাসিক মহামানবের চরিত্রকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। কালক্রমে যে ইহার সহিত আরও কয়েকটি কিংবদস্তী- 
মূলক দেবতার সংমিশ্রণ ঘটিয়। উহাকে অধিকতর ব্যাপক ও শক্তিশালী 
করিয়া তুলে, ইহাও উক্ত অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু শৈব ধর্ম- 
সম্প্রদায়গুলির প্রধান দেবতা শিবের আদিম রূপ সম্বন্ধে অন্ুসন্ধান 
করিলে বুঝ! যায় যে ইহা মূলতঃ এক কাল্পনিক দেবসত্তাকে অবলম্বন 
করিয়া বিকশিত হইয়াছিল। পরবতী কালে অস্ততঃ একজন 
এঁতিহাসিক পুরুষ এই ভয়ঙ্করের দেবতার অবতার রূপে গৃহীত 
হইয়াছিলেন, এবং মূল দেবতার সহিত তাহার সত্তার পূর্ণ সংমিশ্রণ 
ঘটিয়াছিল ; ইহা! পরে আলোচিত হইবে । এই এতিহাসিক পুরুষের 
নাম ছিল লকুলীশ, এবং ইনি খুষ্টীয়ু দ্বিতীয় শতকে পশ্চিম ভারতের 
কাথিয়াঁবাড় প্রদেশের কায়ারোহণ ( বর্তমান কার্বান ) গ্রামের অধিবাসী 
ছিলেন। এতদ্যতীত বিভিন্ন যুগে আরও অনেক দেবতার শিবের 
সহিত সম্মিলন সংঘটিত হয়, এবং ইহার ফলে কেন্দ্রীয় দেবতার 
প্রভূত শত্তিবৃদ্ধি হয়। গৌণ দেবতাগুলি কিন্তু মূল দেবতার ন্যায় 
প্রধানতঃ মানব কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
সাম্প্রদায়িক দেবতা বিষুর ও শিবের মধ্যে অপর এক পার্থক্য ছিল 
এই যে বাস্থদেবকেন্দিক বিষ্ণুর উৎপত্তি স্বইয়াছিল উত্তর বৈদিক 
এতিহাসিক যুগে, কিন্তু শিবের উৎপত্তি যে প্রাকৃবৈদিক--তথা! 


আদি শিব ১২১ 


প্রাগৈতিহাসিক ঘুগে হইয়াছিল, ইহা! অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করিয়া 
থাকেন। দেবতাছয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্য একটা দিকও এ 
প্রাসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ বিষু প্রধানতঃ প্রেম ও ভক্তিব দেবতা ; যদিও 
তাহার নবসিংহাদি বিভবরূপে তাহাকে উগ্র সংহারকর্তা বলিয়া কল্পনা 
করা হইয়াছিল, তথাপি তিনি প্রহ্লাদাদি বিপন্ন ভক্তের একাম্তিকা 
ভক্তি ও প্রেমের পাত্র এবং ত্রাণকর্তা রূপে কিংবদস্তীকারগণ কর্তৃক 
কল্পিত হইয়াছিলেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদি শিবের যে মূলগত 
প্রকৃতি কি ছিল, উহা নির্যয় করাব উপায় আজিও জানা যায় নাই। 
কিন্তু দেবতার বৈদিক প্রতিরূপ রুদ্রেব কল্পনায় যে প্রাকৃতিক ধ্বংস ও 
সংহারলীল! প্রতিফলিত হইয়াছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 
ভাঁরতবর্ষের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে প্রধানতঃ সিন্ধুনদ ও 
তাহার ছই একটি অববাহিক আশ্রয় করিয়1 বনতকাল পুর্বে ( অনেকের 
মতে বৈদিক যুগ আরম্ভ হইবাঁব বেশ কিছু আগে ) যে বিশিষ্ট নাগর 
সভ্যতা গড়িয়া উঠে তাহার অনেক নিদর্শন হরপ্লা, মহেঞো-ডারো, 
নাল প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। নিদর্শনগুলি সেখানকার 
স্থপ্রাটীন অধিবাসীদিগের জীবনধারার ভিন্ন ভিন্ন দিকেব উপব প্রভূত 
আলোক পাত কবে। তাহাদেব শিল্প ও সংস্কৃতি, পৌর ও ধর্ম জীবন, 
আথিক ও সামাজিক সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে এই নিদর্শনগুলি 
আমাদিগকে অনেক তথ্য প্রদান কবে । ইহাদিগের মধ্যে নরম পাথর 
(50586166 ), এক জাতীয় মৃত্তিকা (£81515০5 ) প্রভৃতি দ্রব্যে নিম্িত 
“শিলমোহর? (5281189 ) বা “শলকবচ” (5981 81000150 ) গুলি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মহেঞ্জো-ডারোতে প্রাপ্ত এইরূপ একটি 
চতুক্ষোণ শিলমোহরের গাত্রে উৎকীর্ণ চিত্র বোধ হয় প্রাচীন সিম্ধৃতট- 
বাসীদিটোর ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেয়। ইহাতে ত্রিমুখ, 
দ্িশৃঙ্গ, দ্বিভূজ, নাতিউচ্চ আসনের উপর যোগাসনে উপবিষ্ট একটি মৃক্তি 
অঙ্কিত দেখা যায়। বসাব বিশিষ্ট ভঙ্গী দেখিয়া! মনে হয় যে ইহা! 


১২২ পঞ্চ োপাসনা 


পরবর্তী কালে বণিত কুর্মাসন ; মৃত্তিটির বনহুবলয় ভূষিত দুইটি বাছ পূর্ণ 
প্রসারিত এবং জানুছয়ে ন্যস্ত; ইহার কণ্ঠে ও বক্ষে কয়েকটি মালা 
( গ্রেবেয়ক ) লম্বমান ; ইহার শুঙ্গমধ্যস্থ শিরোভ্ষণ দীর্ঘ ও উর্ধে 
কিঞ্চিং প্রসারিত; মুত্তির উভয় পার্শে হস্ত্ী, ব্যান, গণ্ডার ও মহিষ-__- 
এই চারি প্রাণী অঙ্কিত রহিয়াছে; আসনের নীচে দুইটি মুগ এবং 
একটি পুস্তকাধার (?) চিত্রিত আছে ; শিলমোহরের উপর দিকে বাম 
পার্খে একটি মনুষ্যমৃতি রেখাকারে অঞ্কিত আছে। এই মুতি যে 
মহেঞো-ডারোর প্রাচীন অধিবাসীদিগেব দ্বারা পূজিত এক দেবতার 
প্রতিকৃতি এ বিষয়ে স্তার জন মার্শাল নিঃসংশয় ছিলেন। কৃর্মাসনে 
আসীন মূত্তির আর একটি বৈশিষ্ট্য উৎর্বলিঙ্গতা৷ ( ইহ1 খুব স্পষ্ট নহে ) 
এবং উপরে বণিত অন্যগুলি এই দেবতার পরিচয় প্রদানে মার্শালকে 
সাহায্য করিয়াছিল। তিনি ইহাকে পৌবাণিক শিবের আদি প্রতীক 
বলিয়! বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহ।র এ মত যদিও সকল পণ্ডিত 
গ্রহণ করেন নাই, তথাপি ইহাকে বহু পরবতী কালের মহাযোগী ও 
পশুপতি রূপে কল্পিত শিব দেবতার আদিম নিদর্শন রূপে গণন। কর! 
খুব অযৌক্তিক নহে । 

মহেঞ্জোডাবোতে প্রাপ্ত আরও কতিপয় শিলমোহরে অনুরূপ 
দেবতা মৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। তথাকার আর একটি শিলমোহরে 
বোধ হয় এই দ্েবতারই অন্ত এক রূপ প্রদধিত আছে । এখানেও 
দেবতা যোগাসনে উপবিষ্ট (আসন ঠিক কৃর্মাসন নহে ), এবং ইহার 
উভয় পার্থে মিশ্র মানব ও সর্পাকৃতি হাটু গাড়িয়! প্রার্থনারত ছুইটি 
নাগমূতি দেখা যায়। ইহাকেও পরবর্তা যুগের নাগ পরিবেষ্টিত শিবের 
আদিম বূপায়ণ বলিয়া মনে করা বিশেষ অসঙ্গত না হইতে পারে। 
অপর কয়েকটি শিলে মনুষ্যমুখবিশিষ্ট মেষ, এরূপ অর্ধ হস্তী ও,অর্ধ বৃষ 
প্রভৃতি বহু মিশ্রাকৃতি (5519) মৃতি স্বতই আমাদিগকে পরবর্তা 
কালের মিশ্রাকৃতি শিবগণসমূহের কথা স্মরণ করাইয়া! দেয়। হরপ্লাতে 


লিঙ্গ-প্রতীক ১২৩ 


পাওয়! একটি পোড়া মাটির (65:1500605) শিলে অঙ্কিত চিত্র এ 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপর ছু একটি দৃশ্যের সহিত 
ইহাতেও যোগাসনে উপবিষ্ট এবং নাতিদীর্ঘ ও উধের্ব প্রসারিত 
শিরোভূ্ষণ যুক্ত, নান! প্রাণী পরিবেষ্টিত এক দেবতা মৃত্তি দেখিতে 
পাওয়া যায়। শিলমোহরের পিছনেব দিকে প্রদশিত বৃষমূতি ও 
ত্রিশুলধ্বজ, দ্বিতল গৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মান অপর এক মনুষ্য (দেবতা ?) 
মৃতির ও যোগাসনে উপবিষ্ট মৃতিটির পরিচয় প্রদানে সাহায্য করে। 
এম. এস. বৎস অন্রমান করিয়াছিলেন যে দ্বিতল গৃহ একটি দেবায়তন, 
এবং আসীন ও দণ্ডায়মান মৃতিদ্য় মার্শাল বণিত আদি শিবের বিভিন্ন 
রূপায়ণ (1৮. ১. ৬৪5, 12500265015 06 1771072119১ 100. 129- 
30)1 এ অনুমানের যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না, কারণ বৃষ 
এবং ত্রিশূল, পরবতী কালেব শিব দেবতার বিশেষ লাঞ্থন। এ অন্মান 
সত্য হইলে প্রাচীন সিম্কৃতটবাসীদিগের পুজার দেবতা এই আদি 
শিবের কি নাম ছিল তাহ! জানিবার কোনও উপায় অগ্ঠাবধি আবিষ্কৃত 
হয় নাই। শিলমোহবগুলির গাত্রে খোদিত চিত্রাত্মক লিপিমালার 
(01595181155) যদি সর্বজনগ্রাহ্া পাঠোদ্ধার সম্ভব হইত তাহ1 হইলে 
হয়ত আমরা উহা! জানিতে পারিতাম । 

প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার অপর কয়েকটি নিদর্শন বোধ হয় এই 
দেবতার পুজা-প্রতীক সম্বন্ধে আরও কিছু ইঙ্গিত প্রদান করে । নরম 
প্রস্তর বা পোড়া মাটিতে নিমিত হৃম্বাকৃতি এমন কতকগুলি দ্রব্য 
পাওয়া! গিয়াছে যেগুলিকে লিঙ্গ-প্রতীক বলিয়। মার্শাল মনে করেন। 
ইহাদের আকৃতি ও গঠনপ্রণালী এই অনুমান সমর্থন করে, এবং 
ইহ! মনে করা অসঙ্গত নহে যে সিন্ধুতটবাসীদিগের অনেকে ইহা" 
দিগকে তাহাদের দ্বার! পুজিত পিতৃদেবতার পুজা-প্রতীক রূপে ব্যবহার 
করিতেন। এ কথা গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা 
হইয়াছে, এবং এই অধ্যায়ের শেষভাগে শিবলিঙ্গ পূজাব আলোচনা- 


১২৪ পঞ্চোপাসন। 


কালে শিশ্প্রতীক পুজার আরও কিছু আলোচনা করা হইবে। 
মহেঞ্ো-ডারো, হরপ্লা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত এই নিদর্শনগুলির উক্তরূপ 
ব্যাখ্যা সবজনগ্রাহা হয় নাই সত্য, কিন্তু এ মত গ্রহণ করিলে খখেদে 
জুগুপ্সিত শিশ্পদেব বলিয়া বণিত প্রাচীন জনগণের সঙ্গত পরিচয় 
পাওয়া! যায়। অবশ্য সে ক্ষেত্রে শিশ্রদেব কথাটির অর্থ শিশ্সপুজক 
বলিয়! ধরিয়া লইতে হইবে। বল আবশ্তক যে সায়নাচার্য তাহার 
ধঞ্ধেদ-ভাস্ত্ে ইহার অর্থ অন্যরূপ করিয়াছেন। তাহার মতে শিশ্বদেব 
শব্দ কাযুক ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণকেই বুঝাইত। কিস্তু কয়েক জন 
আধুনিক পণ্ডিত প্রদত্ত ব্যাখ্যা অন্তরূপ, এবং ইহার সাহায্যে 
আমরা প্রাচীনকালের আদি শিবের পুজা প্রণালীর কিঞ্চিৎ আভাস 
পাই। হরপ্লাতে আবিষ্কৃত গাঢ় ধূসর বর্ণের শ্লেট পাথরে তৈয়ারী 
অর্ধভগ্র একটি ক্ষুদ্র মৃত্তি এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা আবশ্যক । ইহার 
মস্তক, হস্তদ্য় ও পদদ্বয়ের অর্ধাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহ 
অবশিষ্ট আছে উহা! হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে অভগ্র অবস্থায় 
ইহাকে নৃত্যরত ভঙ্গিমায় দেখানে। হইয়াছিল । ইহার ভূমিম্থস্ত দক্ষিণ 
পদ, উধ্রবে উথ্থিত বামপদ, কটির উপরস্থ দেহভাগের বামাভিমুখীনতা 
এবং বাঁদিকে উৎক্ষিপ্ত বানুদ্বয়-এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ইহা যে একটি 
ৃত্যরত মূর্তি ছিল তাহা! প্রমাণিত করিতেছে। ইহার গ্রীবার স্থূলতা 
দেখিয়! মার্শাল প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে মৃতিটির তিন মস্তক ছিল। 
এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি ইহাকে পৌরাণিক নটরাজ শিবের 
আদিম প্রতীক বলিয়া ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন ক্ষুত্র মৃতিটি যদি পুরুষ- 
মৃতি হয় তাহা হইলে তাহার মত গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। কিন্তু 
কেহ কেহ মনে করেন যে ইহা' নৃত্যরতা৷ স্ত্রীমূত্তি। সে যাহাই হউক, 
পূর্বে লিখিত অপর কয়টি নিদর্শন হইতে প্রাচীন সিম্ধুতটবাসীরা! যে 
শিবের আদিপুরুষ এক দেবতার পূজাপরায়ণ ছিলেন ইহা অনুমান করা 
বিশেষ অসঙ্গত হয় না। 


রুদ্রের ছুই রূপ ১২৫ 


বৈদিক যুগের প্রথম স্তরে আমর! দেবতারূগী শিবকে পাই না বটে, 
কিন্তু তাহার প্রতিরূপ রুদ্রকে খ্েদের কয়েকটি স্ুক্তে ভয়মান 
দেখিতে পাই। “শিব শব এই সময়ে কতিপয় বৈদিক দেবতার 
বিশেষণ রূপে মঙ্গলদায়ক' অর্থে ব্যবহৃত হইত | উত্তর বৈদিক সাহিত্যে 
যে “সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্ণ পদ পাওয়া যায়, সেখানেও ইহা! পরম ব্রঙ্গের 
বিশেষণ রূপে একই অর্থে ব্যবহার কর! হইয়াছে । বৈদিক সাহিত্যের 
শেষের দিক হইতে ইহা এক বিশেষ দেবসত্তাকে বুঝাইতে আরম্ভ করে । 
সে কথা পরে বল! হইতেছে । কিন্তু রুদ্রই যে পৌরাণিক শিবের আদি 
বৈদিক প্রতিরপ সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এই বৈদিক 
দেবতার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণকালে রামকৃ্চ গোপাল ভাগ্ডারকর মহাশয় 
দেখাইয়াছেন যে প্রলয়ঙ্কর ঝড়বাত্যা ও অশনি, বিশ্বদাহী আগ্মি, 
মৃত্যু আনয়নকারী দারুণ সংক্রামক ব্যাধিপুঞ্জ প্রভৃতি নানাপ্রকার 
প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সংহাবলীলার মধ্যে বৈদিক খধষিগণ ভীতি 
উদ্রেককারী কদ্রের উগ্র রূপের প্রকাশ দেখিতে পাইতেন। কিন্তু 
মানব মন উপাস্য দেবতার কেবলমাত্র ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়াই সম্ভোষ 
পায় না; মানুষ চায় ভয়ের দেবতাকে স্তব স্তুতি অর্চনার দ্বার! তুষ্ট 
করিতে, যাহাতে তিনি তাহাকে অভয় ও মঙ্গলদান করেন । খখেদে 
রুত্র দেবতার উদ্দেশ্টে রচিত অনেক স্মৃক্তে খধষিগণ এই ছুই ভাবের 
যুগপৎ ব্যঞ্জনা করিয়াছেন। ইহার প্রথম মগ্ডলে ১১৪ স্ুক্তের অষ্টম 
অনুবাকে খষি বলিতেছেন, “হে রুদ্র, তুমি ক্রোধবশে আমাদের সম্ভান 
সম্ভতি ও উত্তরাধিকারিগণের অনিষ্ট করিও না, আমাদের অন্থগত 
লোকদিগকে, আমাদিগের পশুগণকে বিনাশ করিও না, আমাদিগের 
গৃহগুলিও যেন তোমার কোপে ধ্বংস না হয়। আমর! তোমাকে 
স্তব স্তুতি ও বলি প্রদান করিয়া সর্বদা আবাহন করি ।” রুত্্র যেমন 
ব্যাধি প্রয়োগে জনগণের বিনাশ সাধন করেন ও পশুদিগের মৃত্যু 
ঘটান, তেমন তিনি স্তবে তুষ্ট হইয়। ব্যাধি মোচন করেন ও পশুদিগকে 


৯২৬ পঞ্চোপাসনা 


রক্ষা করেন, কারণ তিনি ভেষজের দেবতা, তিনি পশুপ ( পশুপতি )৭ 
যজুর্বেদের শতরুত্রীয় নামক অংশে (ইহাতে রুদ্রের শতনাম কীত্তিত 
আছে) ইহার চরিত্রের প্রভূত বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
নামগুলির কয়েকটি তাহার উগ্র রূপ ব্যঞ্জনা! করে, আবার অপর 
কয়েকটি তাহার মঙ্গলময় সত্তার গ্োতক । এই ছুই রূপ তাহার ঘোর 
ও শিব বা শানম্ত তনু। প্রসঙ্গত; উল্লেখযোগ্য যে মহাভারতেও 
রুদ্রশিব দেবতার ছুই তনুর কথা একটি শ্লোকে বল! হইয়াছে--দে তনূ 
তস্ত দেবস্ত ত্রাহ্ষণাঃ বেদজ্ঞাঃ বিছুঃ। ঘোরামন্তাং শিবামন্যাং** | 
অথর্ববেদে রুদ্র দেবতার সাত মুখ্য নাম যথা-_রুদ্র, শর্ব, উগ্র, ভব, 
পশুপতি, মহাদেব এবং ঈশান ; দেবতা এই সাতটি নামে বিভিন্ন 
দিকের প্রাণিগণের সংরক্ষক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভব নামধারী 
দেবতা পূর্বদিকের মধ্যভাগে স্থিত আর্গোষ্ঠী হইতে বহিষ্কৃত ব্রাত্য- 
দিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। শতপথ ব্রাহ্মণে রুদ্র উধাদেবীর পুত্র 
বলিয়া! বিত হইয়াছেন এবং প্রজাপতি এক এক করিয়া তাহাকে 
আটটি নাম প্রদান করেন। অথর্বেদোক্ত সাতটি নামের সহিত অশনি 
(বজ্র) নাম যোগ করিয়৷ তালিকার সংখ্যা পুরণ কর! হইয়াছে। 
ইহাদিগের মধ্যে রুদ্র, শর্ব, উগ্র ও অশনি দেবতার ঘোর রূপ এবং বাকী 
কয়টি যথা ভব, পশুপতি, মহাদেব এবং ঈশান তাহার মঙ্গলময় রূপ 
ব্ঞ্জন। করে। শতপথ ব্রাহ্মণের কয়েকটি অংশে রুদ্রকে অগ্নির আর 
এক রূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । পুবোক্ত আট নাম অগ্নির এবং 
এই বিভিন্ন নামে দেবতা ভিন্ন ভিন্ন দেশে পরিচিত ছিলেন। 
পূর্দেশের লোকেরা তাহাকে শর্ব নামে এবং বাহীকের৷ তাহাকে ভব 
নামে অভিহিত করিত। রুদ্র সম্বন্ধে এই সকল এবং অন্তান্ শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ আলোচনা! করিয়া ইহ! অনুমান করা যায় যে এই দেবতার পূর্ণ 
রূপায়ণে বিভিন্ন সমগোষ্ঠীয় দেবসত্তার সহিত ইহার সংমিশ্রণ বিশেষ 
কার্ধকরী হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদের যুগে তাহার অন্ততম 
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নম মহাদেব বৈদিক দেবগণের মধ্যে তাহার প্রধানতম স্থান জন্বন্ধে 
ইঙ্গিত প্রদান করে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের দশম 
শ্লোকে তাহাকে মহেশ্বর নামে অভিহিত করা হইয়াছে ; তিনি প্রকৃতি 
রূপ মায়ার অধীশ্বর এবং এই বিশ্বভুবন তাহারই বিভিন্ন রূপ বা 
অবয়বের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ( মায়ান্ত প্রকৃতিং বিগ্ান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্‌। 
তন্তাবয়বভূতৈত্ক ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ )। তবে ইহাও এ প্রসঙ্গে 
লক্ষ্য করিবার বিষয় যে রুদ্র দেবতার পূর্ণ বিবৃদ্ধিকালেও তাহাকে 
“শিব এই বিশেষ নামে কদাচিৎ বণিত কর। হইয়াছে । শ্বেতাশ্বতরের 
তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের কয়েক স্থানে শিব রুদ্র দেবতার 
বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় (৩, ১১3 ৪, ১৬২ 
৫, ১৪)। কিন্তু এই প্রকারেই ক্রমশঃ শিব নামের গুরুত্ব বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে এবং আর্ষেতর জাতির দ্বারা পুঁজিত অন্তরূপ দেবতার 
যখন বৈদিক রুদ্রের সহিত মিলন ঘটে তখন মিশ্র দেবতা শিব নামেই 
পরিচিত হন। 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রুদ্র এরূপ ভাবে বধিত হইয়াছেন যাহাতে 
তিনি যে উপনিষদকারের ভক্তি ও পুজার পাত্র ছিলেন ইহা অনুমান 
কর যায়। ইহাতে ব্যক্তিত্বব্ঞঙ্জক একেশ্বরবাদ এবং প্রাচীনতর গ্ 
উপনিষদগুলির নেব্যক্তিক ত্রহ্মবাদ একত্র মিলিত হইলেও, ঈশ্বর- 
বাদেরই প্রাধান্য স্ুচিত হইয়াছে । উপনিষদকারের মতে একমাত্র 
ঈশ্বর ভগবান রুদ্র ব্যতীত আর কেহই নহেন। এক ও অদ্বিতীয় 
রুদ্র স্ব শক্তির সাহায্যে বিশ্ব চরাচর নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি অষ্টা, 
পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা,__প্রলয়কালে তাহাতেই সমস্ত ভুবন 
আশ্রয় গ্রহণ করে ( একোহি রুদ্র ন দ্বিতীয়ায় ত্তু-্য ইমান্‌ 
লোকানীশত ইঈশনীভিঃ। প্রত্যঙ জনাংস্তিষ্ঠতে সঞ্চকোপাস্তকালে, 
সংস্যজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপ্তা ॥ ৩, ২)। অনেক স্থানে তিনি কেবল- 
মাত্র দেব বলিয়াই নিদিষ্ট হইয়াছেন (জ্ঞাত দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ 
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বাক্যটি কতিপয় প্লোকের শেষ চরণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে );২-তিনি 
মহাদেব, তিনি মহযি, তিনি সর্বব্যাপী ভগবান, তিনি সর্বশরণ, তিনি 
ঈশ ও ঈশান, তিনি বিশ্বাধিপ এবং অন্য দেবতাঁদিগের স্জন ও সংহাঁর 
কর্তা, তিনি সর্ভূতে স্থিত শিব (শিবং সর্বভূতেষু গুঢম্‌), তিনি 
ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর এবং দেবতাদিগের পরম দৈবত ( তমীশ্বরাঁণাং 
পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌ ) তিনি বিশ্বত্রষ্টা ও 
তাহার অনেক রূপ (বিশ্বস্ত আষ্টারমনেকরূপম্‌ ), ইত্যাদি নান! নামে 
তাহাকে অভিহিত করিয়া গ্রন্থকার নিজ উপাস্য দেবতার প্রতি অস্তরের 
একাত্মিকা' ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। এজন্য রামকৃঞ্চ গোপাল 
তাগ্ডারকরেব নিয়্নোন্ধীত উক্তি খুবই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তিনি 
বলিয়াছেন, “775 $922$4:21. [00115%71. 5621505 ৪ 0.৪ 
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2. 110) ইহার ভাবার্থ এই-__পরবতীঁ কালে ভক্তিবাদের পূর্ণ 
প্রচলন হইলে যেরূপ ভগবদ্গীতা গ্রন্থে বাস্থুদেব-কৃষ্ণের প্রতি 
একাত্মিকা ভক্তি নিবেদিত হইয়াছিল, সেরূপ ভক্তি সম্পফ্কিত শাখার 
দ্বারে অবস্থিত ( অর্থাৎ ভক্তিবাদ প্রচলনের আদি যুগে ) শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদে বাস্তরদেব-কৃষ্ণের পরিবর্তে কুদ্র-শিবের উদ্দেশ্যে ভালবাসা ও 
শ্রদ্ধা সমন্বিত ভক্তি নিবেদিত হইয়াছিল। এই উপনিষদোক্ত 
একমাত্র ঈশ্বরের বর্ণনা আমাদিগকে স্বতই ভগবদগীতার বিভূতিযোগ 
অধ্যায়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গীতার একাদশ অধ্যায়ের 
শেষে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্ভুন যেমন শ্্রীভগবানে প্রপন্ন ' 
হইয়া তাহার চরণে শরণ লইয়াছিলেন, তেমনই শ্েতাশ্বতর ঝষি রুদ্র 
দেবতাকে বিবিধ উপায়ে স্তৃতি করিয়া তাহার একান্তিকী ভক্তি ও 


পাশুপত ব্রত ১২৯ 


প্রেমের পাত্র ব্রহ্মস্থজ, ভগবান ক্ুদ্র-শিব সকাশে মুক্তিকামী হইয়! 
শরণ লইয়াছিলেন-_ 
যে ব্রন্ধাণংবিদধাতি পূর্ব যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তন্মৈ। 
তং হু দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাঁশং মুযুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্ধে ॥ ( ৬.১৮)। 

শ্বেতাশ্বতর উগনিষদে একেশ্বরবাদ ও ভক্তিবাদের পরিচয় পাওয়! 
গেলেও ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার কোনও লক্ষণ দেখ! যায় না। অথ্ব- 
শিরস্‌ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন উপনিষদ । ইহাতেই সাম্প্রদায়িকতা পূর্ণ 
রুদ্র-শিব উপাসনার অন্ততম প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে 
রুদ্র বিভিন্ন বৈদিক দেবতা, যথা ব্রন্ষা' প্রজাপতি, অগ্থি, ইন্দ্র, সোম, 
বরুণ প্রভৃতির সহিত একাত্মীভূত হইয়াছেন ত বটেই, সঙ্গে সঙ্গে 
কয়েকটি পৌরাণিক দেবতা, যথা স্কন্দ, বিনায়ক, উমা ( কেনোপনিষদে' 
উমার নাম প্রথম পাওয়া! গেলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি মহাকাব্য ও 
পুরাণের যুগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন ) প্রভৃতিও তাহার ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকাশ বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে সপ্ত লোক, 
পঞ্চ মহাভূত, অষ্ট গ্রহ ( তথাকথিত গ্রহের সংখ্য। আরদিতে আট, পরে 
কেতু এই সংখ্যায় যুক্ত হইলে নব গ্রহ পূরণ হয়), কাল, অমৃত 
প্রভৃতি সবই ইহার বিভিন্ন রূপ। তিনি বিশ্বত্রষ্টা ও জগৎপাতা এবং 
সংহারকর্তা। তাহার এই রূপ কল্পনায় স্স্পষ্টভাবে সাহ্খদায়িকতার 
প্রকাশ দেখ! ন। যাইলেও রুদ্রোপাসকদিগের এক বিশেষ ব্রতের কথা 
এখানে বলা হইয়াছে । ইঙ্কার নাম পাশুপত ব্রত, এবং এই ব্রতের 
অনুষ্ঠানে অগ্নিরিতি ভন্ম বায়ুরিতিভস্ম জলমিতি ভক্ম স্থলমিতি ভষ্ম 
ব্যোম ইতি ভম্ম সর্বংহ বৈ ইদং ভন্ম মনঃ এতানি চক্ষংষি ভন্মানিঃ 
মন্ত্র পাঠ করিয়া উপাসক তাহার সবাঙ্গে ভস্ম স্পর্শ করাইতেন । 
এই ব্রত পালনের ফলে উপাসক পশুপাশ হইতে মুক্ত হইতেন 
( পশুপাশবিমোক্ষণ ) এবং এশী শক্তির অধিকারী হইতেন। পাশুপত 
ব্রত ও পাশুপত সম্প্রদায় সম্বন্ধে পরবর্তা অধ্যায়ে আরও আলোচনা 
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করা হইবে ; কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত অর্ধাচীন উপনিষদে আমর! থে 
সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম প্রথম ইঙ্গিত পাই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই । 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পরবর্তা কালের যে সব সাহিত্যে রুদ্র ও 
শিবের উল্লেখ পাওয়া যায় তম্মধ্যে পাণিনির অষ্ট্যাধ্যায়ী ও পতগ্জলির 
মহাভাত্য প্রথমেই উল্লেখয়োগ্য । ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি খৃষ্টপূর্ব 
যুগের। পাণিনি আনুমানিক খুষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর বৈয়াকরণিক, 
পত্জলি খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের । এই অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত অধিকাংশ 
বৌদ্ধগ্রন্থ এবং বৈদেশিক সাহিত্যও খৃষ্টপূর্ব যুগের বলিয়া স্বীকৃত। 
পাণিনি তাহাব ব্যাকরণগ্রন্থের এক স্যত্রে (৪, ১, ৪৯) দেবতার এই 
কয় নামের কথা বলিয়াছেন, যথা- রুদ্র, ভব, শর্ব এবং মুড়। ইহার 
সবগুলিই আমর! বৈদিক সাহিত্যে পাই ( মুড় নামটি যজুর্বেদোক্ত শত- 
রুত্রীয় স্তোত্রে কদ্রের শত নামের অন্যতম )। এই তালিকায় শিবের 
নাম পাওয়া না গেলেও, আমরা শিবের নাম অপর এক স্মত্রে পাই। 
পাঁণিনির “শিবাদিভ্যোন” স্ত্রে (৪১ ১, ১১২ ; ইহার প্রকৃত তাৎপর্য ও 
গুরুত্ব পরবতী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে ) শিবের উল্লেখ রহিয়াছে । 
পতঞ্জলি তাহার মহাভাষ্কে রুদ্র ও শিবের নাম কয়েকবার করিয়াছেন । 
রুদ্র সম্বন্ধে তিনি ছুইবার বলিয়াছেন যে দেবতার উদ্দেশে পশুবলি 
হইত ; অপর ছুই স্থলে রুদ্রের কল্যাণকর ভেষজের কথা বল! হইয়াছে 
€ শিবা রুদ্রন্ত ভেষজী )। শিবের উল্লেখও তিনি ছুইবার করিয়াছেন। 
পাণিনির স্থাত্র ধদেবতাছন্দে চ (৬ ৩, ২৬) ও ইহার কাত্যায়ন কৃত 
বাতিক 'ত্রহ্গপ্রজাপত্যাদীনাং চ"' এর ভাষ্তকালে তিনি ছন্ঘ সমাসের 
তিনটি উদাহরণ দিয়াছেন, যথা ব্রহ্ম-গ্রজাপতি, শিব-বৈশ্রবপৌ এবং 
স্বন্দ-বিশাখৌ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন যে এইরূপ দেবতার নাম 
সম্বলিত ছন্দ সমাস বেদে পাওয়া যায় না। এ উক্তি যথার্থ কারণ 
প্রজাপতি ব্যতিরেকে অপর দেবতা কয়টি অবৈদিক। মহাভাষ্যকার এই 
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প্রসঙ্গেই শিব, বৈশ্রুবণ, ক্কন্দ ও বিশাখ দেবতাদিগকে লৌকিক দেবতা'- 
নিচয়ের অন্তরূক্ত করিয়াছেন। পাণিনির অন্যতম সুত্র 'জীবিকার্থে 
চাপণ্যে (৫, ৩, ৯৯ ) র ভাস্তকালে পতঞ্জলি ক্কন্দ ও বিশাখের মৃতির 
সহিত শিবের মৃত্ির কথা বলিয়াছেন। পাঁণিনির আর এক স্তরের 
( ৫ ২, ৭৬) ব্যাখ্যানে তিনি শিবের ভক্তদিগেরও উল্লেখ করিয়াছেন । 
এই স্তরের ও উহার ভাষ্কের বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব পরবর্তী অধ্যায়ে শৈব 
সম্প্রদায়ের আলোচন। প্রসঙ্গে বিশ্লেষিত হইবে । 

প্রায় সমকালীন বৌদ্ধ সাহিত্যেও শিবের নাম কখনও কখনও 
পাওয়া যায়। চুল্লবগ্গ এবং সংযুক্ত নিকায়ে শিব দেব বা দেবপুস্ত 
বলিয়। বণিত হইয়াছেন। দীঘ নিকায় গ্রন্থে বুদ্ধ সকাশে দেবতাদিগের 
আগমন কাহিনী বর্ণনায় বেন্হু ও ঈশানের নাম আছে। বল! বাহুল্য 
যে প্রথমটি বিষুণর পালি রূপ, এবং দ্বিতীয়টি শিবের আর এক নাম। 
পেতব্ত বিমানবখং মিলিন্দ পঞ্ছহো! এবং জাতকাদি বৌদ্ধ গ্রন্থে 
কখনও কখনও শিবের উল্লেখ পাওয়! যায় ( শেষোক্ত গ্রন্থ্য় খৃষ্টাব্দ 
আরম্ভ হইবার পরবর্তী কালের রচনা )। নিদ্দেস গ্রন্থে শিব যে দেব 
নামে অভিহিত হইয়াছেন, এ কথ প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি। 
আনুমানিক খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত মহামায়ূরী গ্রন্থে শিব ও 
শিবভদ্র যথাক্রমে শিবপুর ও ভীষণ ( ভীষণা ?) নামক হই স্থানের 
বাস্তব দেবতা বলিয়া বণিত হইয়াছেন ( শিব শিবপুরাহারে শিবভদ্রশ্চ 
ভীষণে )। এই শিবপুর ও ভীষণ বা ভীষণ! ( ভীম1 ) যে উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশে অবস্থিত ছিল উহা আমার গ্রন্থে দেখাইয়াছি (19. 77, 1. 
20 20161010% 0. 449-50 )। পতঞ্জলি তাহার মহাভাঙ্কে 
পাণিনির স্থত্র “অব্যয়াৎ ত্যপ* € ৪, ২, ১০৪) এর বাতিকের ব্যাখ্যা 
কালে বলিয়াছেন যে শিবপুর ( শৈবপুর ) একটি উদীচ্য গ্রাম, অর্থাৎ 
উত্তর দেশের গ্রাম। 

ভারতবর্ষের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম প্রান্তে ঘে শিব পুজার বিশে 


৬৩২ পঞ্জোপাসনা 


প্রচলন ছিল, উহা! আমরা স্থপ্রাচীন বৈদেশিক গ্রন্থ হইতে জানিতে 
পারি। আলেকজাগ্ডারের ভারত অভিযানের বিদেশী এতিহাসিকগণ 
বলিয়াছেন যে পঞ্চনদ প্রদেশের একাংশে, বিতন্তা ও চন্দ্রভাগ! নদীর 
সঙ্গমের নিকট শিবষ (শিবি) নামক এক জাতীয় লোক বাস করিত। 
ইহারা খুব সম্ভব শিবপুজক ছিল, উহাদের কথা আরও বিশদভাবে 
পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। হেক্যাটিয়স নামক খুষ্টপূর্ব যুগের 
এক গ্রীক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে বৃষভ (শিবের পশুমূতি, পরে 
তাহাব বাহন রূপে কল্িত ) গন্ধার প্রদেশের অধিবাসীদিগেব অন্থতম 
প্রধান দ্রেবতা ছিল। বৃষবপী দেবতার মৃত্তি পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশের যবন, শক, পহলব প্রভৃতি সেখানকার প্রাচীন যুগের (খুঃ পুঃ 
দ্বিতীয় শতক হইতে খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দী ) বৈদেশিক রাজগণেব 
রৌপ্য ও তার মুদ্রায় উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। শকরাজ মোঅস 
(190০০), পহলব বাজ গণ্ডোফেরিস ( 0179001521:55 ) এবং কুষাণ 
রাজ বিম কদফিস ( ৬/6108. [29800171555 ) ও কণিক্ষ প্রভৃতির 
মুদ্রায় শিবের মন্তব্য মৃত্তি খোদিত দ্রেখা যায়। এই সমস্ত সাহিত্য 
ও প্রত্ৃতত্ব গত প্রমাণ বৌদ্ধ গ্রন্থ মহামাধুরী ও মহাভাম্তের উক্তি পুর্ণ- 
রূপে সমর্থন করে। 

এই অধ্যায়ে এ যাবৎ শিব দেবতার প্রাকৃবৈদিক ও বৈদিক রূপ 
এবং উহার পববর্তী যুগে প্রধানত: খৃষ্টাব্দ গণন। আরম্ভের পূর্বে তাহার 
পুজা ও প্রেতিষ্ঠীর বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। মহাকাব্য 
ও পুরাণাদিতে তাহার চবিত্রগত বৈশিষ্ট্য, তাহার পুজা এবং প্রতিষ্ঠার 
কথা কত বিশদভাবে বণিত হইয়াছে এখন তাহার যংকিঞ্চিৎ অনুশীলন 
আবশ্যক । রামায়ণ ও মহাভারতের বু অংশে এই দেবতার প্রাধান্ত 
ও সম্যক্‌ প্রতিষ্ঠার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একাধারে রু্রে, 
শিব, ও মহাদেব ; তিনি গিরীশ, গিরিত্র, কপর্দী, কৃত্তিবাস ( ধাহার 
পরিধানে পশুচর্ম ) হর (যিনি হরণ অথবা সংহার করেন ), ভব। এই 


মহাকাব্যে শিব ১৩৩ 


সকল নাম খথেদ পরবতী বৈদিক সাহিত্যে তাহাতে অপিত দেখা যায় । 
এ যুগেও তিনি এই সব নামে অভিহিত হইয়াছেন ত বটেই, পরস্ত 
আরও নৃতন নৃতন বেশিষ্ট্যের ছারা তিনি চিহ্ন হইয়াছেন । মহাকাব্য- 
দ্বয় ও প্রধান প্রধান পুরাণগুলিতে তাহার সম্বন্ধে বু কাহিনী ও 
কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যাহাদের মধ্যে অন্ততঃ কোনও কোনওটির 
উৎপত্তি স্থল শেষের দিকেব বৈদিক সাহিত্যে নির্ণীত হয়। গজান্থর বধ 
করিয়া শিব কর্তৃক গজচর্ম পরিধানের পৌরাণিক গল্প আমরা শত 
কড্রীয়তে প্রদত্ত রুদ্রের অন্ঠতম নাম “কৃত্তিবাস হইতে উৎপন্ন মনে 
করিতে পারি। শিবের দক্ষষজ্ঞ বিনাশ কাহিনীর উৎস বোধ হয় 
তাণ্য মহা ব্রাহ্মণে পাওয়। যায়। দেবতার। বলির পশু নিজেদের মধ্যে 
ভাগ করিতেছিলেন। তাহার! রুদ্রকে এড়াইয়া গিয়াছিলেন, অর্থাৎ 
তাহাকে ভাগ দেন নাই ( দেবাঃ বৈ পশুন্‌ ব্যভজ্ত । তে রুত্রমস্তরায়ন ; 
৭১ ৯১ ১৬ )। এই কাহিনী রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে কোথাও 
স্বল্প পরিসরে কোথাও বা অতি বিস্তৃত আকাবে বণিত দেখ? যায়। দক্ষ 
প্রজাপতি অনুষ্ঠিত দেব যজ্ঞকে সকল দেবতা নিমন্ত্রিত হইলেও রুদ্র-শিব 
নিমন্ত্রিত হন নাই, কারণ বৈদিক যজ্দের ভাগে তাহার কোনও অধিকার 
ছিল না। শিবের স্ত্রী দক্ষের অন্যতম কন্টা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া বিনা 
নিমন্্ণে স্বামীর নিষেধসত্বেও পিতৃগৃহে আসিয়া পিতার নিকট পতিনিন্দা 
শ্রবণে দেহত্যাগ করিলে, শিব ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষষজ্ঞজ বিনাশ করেন এবং 
বৈদিক দেবতাগণের, দক্ষের, ও যজ্ঞে উপস্থিত ব্রহ্মধিগণের প্রভূত শাস্তি 
বিধান করেন। এই কাহিনীর সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত বিবরণ বামায়ণের 
আদিকাণ্ডে পাওয়। যায় (১১ ৬৬ ৭ .--)। মহাভারতের সৌগ্তিক ও 
শাস্তিপর্বে ইহার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বর্ণনা দেখি। শাস্তিপবৌক্ত 
আখ্যানে দধীচী মুনি রুদ্র-শিবের পক্ষ লইয়া দক্ষ ও যজ্ছে সমবেত 
বৈদিক দেবতা ও খধিগণের সহিত বিতগ্াকালে রুদ্র মহেশ্বরকে 
পশুভৃৎ, আষ্টা, জগৎপতি, সকলের প্রভু এবং প্রকৃত যজ্জভোক্তা বলিয়া 


১৩৪ পঞ্চোপাসন। 


বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার উত্তরে দক্ষ প্রজাপতির একটি উক্তি 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। দক্ষ বলিতেছেন যে শুলধারী৷ জটা মুকুট বিশিষ্ট 
একাদশ রুদ্র আছেন বটে, কিন্তু মহেশ্বরকে আমি জানি না( সস্ভি 
নো৷ বহবে। রুদ্রাঃ শুলহস্তাঃ কপর্দিনঃ ৷ একাদশ স্থানগতাঃ নাহং বেল্ট 
মহেশ্বরম্‌ )। এখানে যেন বৈদিক রুদ্র হইতে পৌরাণিক কুদ্র-শিবকে 
পথক্‌ করা হইয়াছে । 

ভাগবত পুরাণে ( ৪র্থ বন্ধ, ২-৭ অধ্যায় ) এই কাহিনীর বৃহত্তম 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং ইহা একটু মনোযোগ সহকারে 
পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে ইহা সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন। 
শৈব সম্প্রদায়ের উপাস্ত দেবতাকে ভাগবত সম্প্রদায়তুক্ত পুরাণকার 
নানাভাবে কটুক্তি করিয়াছেন। দক্ষ ইহাকে মর্কটলোচন, প্রেত- 
ভূতগণ সহ শ্মশানচারী, ক্রিয়াবিহীন অশুচি ( লুপ্তক্রিয়াশুচয়ে ), 
দিগম্বর, প্রসারিত জটাবিশিষ্ট, কখনও হাস্ত কখনও ক্রন্দন করিতে 
করিতে উন্মত্তবৎ পরিভ্রমণশীল, চিতাভস্মে স্নানকারী, অস্থিভূষণ ও 
মুগ্ডমালী, প্রকৃতপক্ষে অশিব ( অমঙ্গলদায়ক ) কিন্তু শিবনামধারী, 
উন্মাদ ও উন্মাদগণপ্রিয়, তমোগুণান্বিত, প্রমথ ও ভূতপতি ইত্যাদি 
কটুক্তি কবিয়াছেন। পাশুপতদর্শনোক্ত বিধি আলোচনাকালে পরবর্তী 
অধ্যায়ে দেখানো হইবে যে একদল শিবপৃজক যে প্রক্রিয়ায় ধর্মাচরণ 
করিতেন উহা৷ পুরাণকার কতৃক তাহাদেব দেবতার প্রতি প্রবুক্ত 
হইয়াছে। শান্তিপর্বে যেমন দধীচী মুনি কুদ্র-শিবের স্বপক্ষে ছিলেন, 
এখানে তেমন নন্দীশ্বর তাহার সমর্থক । নন্দীশ্বর দক্ষ ও খধিগণ দ্বারা 
আচরিত বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন । এই সমস্ত 
আলোচনা! করিলে ইহ! স্পষ্ট বুঝ! যায় যে শিবপুজার যে সব পদ্ধতি 
শিবোপাসকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল উহা বেদবিরোধী বলিয়া 
পরিগণিত হইত এবং শিবভক্তগণও বেদবিহিত ক্রিয়াকাগ্ডের তীব্র 
সমালোচক ছিলেন। বৈদিক রুদ্র দেবতার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি 


লিঙ্গপুজা ১৩৫ 


শিব দেবতার মধ্যে রূপায়িত হইলেও, শিবের মধ্যে আরও এমন কিছু 
ছিল যাহার মূল সুপ্রাচীন আর্ধেতর ও প্রাক্বৈদিক এবং আর্ধেতর 
ও বেদ পরবর্তী এক বা একাধিক দেবপৃজার মধ্যে নিহিত ছিল। 
শিব ষে প্রধানত; লৌকিক দেবতা ছিলেন ইহার প্রমাণ আমরা 
মহাভাম্কে পাই,_-এ কথা৷ পূর্বে বল! হইয়াছে । রামায়ণের এক অংশেও 
ইহার সম্বন্ধে স্পষ্ট ইজিত আছে। ইহার এই অংশে (৫, ৮৯, ৬") 
শিব ও উমার সহিত কৈলাস পর্বতে কুবের ও তার পত্বী খদ্ধির 
একান্তভাবে মিলন কাহিনী বগ্রিত হইয়াছে । কুবের বা বৈশ্রবণও ষে 
লৌকিক দেবতা এ কথা পতঞ্জলিই বলিয়াছেন। এই দেবদম্পতীঘয়ের 
মিলনকালে যক্ষ ও গুহ্কগণ তাহাদের পরিচর্যা করিয়াছিলেন । 

শিবের বেদবাহাতার মূলে যে মুখ্যতঃ শিব বা অনুরূপ দেবপুজক- 
দিগের দ্বারা আচরিত আর এক বিশেষ ধর্মাচরণ ছিল ইহার ইঙ্গিত পূর্বে 
করিয়াছি। ইহা ছিল লিঙ্গপূজা। সিম্ধৃঘাটার প্রাক্‌-আর্ধ অধিবাসীর। 
খুব সম্ভব এক আদিশিব জাতীয় দেবতাকে লিঙ্গপ্রতীক সাহায্যে 
পুজা করিত, ইহারাই যে খথেদে “শিশ্পদেব বলিয়া খধিগণ কর্তৃক 
নিন্দিত হইয়াছে ইহাঁও অনেক পণ্ডিত স্বীকার করেন। এই বিশেষ 
ধর্মানুষ্ঠান যে আর্য ও আর্ষেতর ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের ঘনিষ্ঠ 
সংমিশ্রণের ফলে ভারতীয় জনসমাজের উচ্চস্তরের একাংশের মধ্যে 
ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করে ইহা একরূপ স্ুনিশ্চিত। কিন্তু ইহা লক্ষ্য 
করিবার বিষয় যে অপেক্ষাকৃত পরবর্তাঁ যুগের সাহিত্যেই শিবলিজ পুজা 
সাহিত্যকারদিগের আংশিক সমর্থন লাভ করিয়াছিল। রামকৃষ্ণ গোপাল 
ভাগ্তারকর মহাশয় সন্দেহ করিয়াছিলেন যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ছু 
একটি শ্লোকে বোধ হয় এই প্রতীক পুজার সমর্থনস্চক ইঙ্গিত পাওয়! 
যায়। প্রথমটি এই-_ 

ঘো যোনিং ঘোঁনিমধিতিষ্ঠত্যেকে। যস্মিশ্ি্দং সং চ বি চেতি সর্বম্। 

তমীশানং বরদং দেবমীভ্যং নিচাষ্যেমাং শাস্তিমত্যস্তমেতি ॥ (৪, ১১) 


১৩৬ পঞ্চোপাসনা 


অপর শ্লোক এইরূপ-_ 

যো৷ যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো বিশ্বানি ব্ূপাঁণি যোনীশ্চ সর্বাঃ। 

ধাষিং প্রস্থতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈবিভতি জায়মানঞ্চ পন্টে ॥ 

(৫, ২) 

এই ছুটি শ্লোকেরই প্রথম চরণে ঈশান (শিব ) দেবতাকে প্রতি 
যোনিতে অধিষ্ঠিত থাকিবার বর্ণন! দেখিয়া ভাগ্ডারকরের মনে এইরূপ 
সংশয় জাগিয়াছিল। কিন্তু এখানে যোনি যে স্ত্রীচিহ্ন অর্থে ব্যবহৃত না 
হইয়া মূল কারণ বীজ অর্থে ই ব্যবহৃত হইয়াছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ 
হওয়া যায়। প্রত্ুতত্বমূলক প্রমাণও আমাদের এই উক্তি সমর্থন করে । 
লিঙ্গপ্রতীকের আদিমতম ও কিঞ্চিৎ পরবতী কালের যে সব নিদর্শন 
অগ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এগুলির কোনওটিতেই লিঙ্গ ও যোনি একত্র 
করিয়া দেখানো হয় নাই। এই ছুইটি পুজা প্রতীকের একত্র সমাবেশ 
আমরা গুপ্ত ও ততপরবর্তা যুগের নিদর্শনগুলিতেই পাই,--তখন ইহার 
শিশ্পীকৃতি অনেকাংশে প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং ইহা! ক্রমশঃ সম্পূর্ণ 
রূপান্তরিত হইয়াছিল। গুপ্তপূর্ব কালের এবং খৃষ্টপূর্ব যুগের যে সব 
শিবলিঙ্গ বাঁ তাহার চিত্র মুদ্রায় বা শিলমোহরে দেখ! যায়, সেগুলিতে 
পরবতাঁ কালেব যোনিপট্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং ইহাদিগকে 
উধে্র্বোখিত মুক্তমুখচর্ম পুংলিঙ্গের আকারে রূপায়িত দেখা যায়। 
গোগীনাথ রাও মহাশয় খুষ্টপূর্ব যুগের এইরূপ একটি পরশু ও মৃগধারী 
দ্বিভুজ শিবের আকৃতি সংযুক্ত সুদীর্ঘ শিবলিঙ্গ অন্ধ প্রদেশের গুভিমল্লম 
গ্রামে আবিষ্কার করিয়াছিলেন । উহ! অগ্ঠাবধি পুজা পাইয়া আসিতেছে । 
ইহাতে কোনও যোনিগীঠ বা যোনিপট্র নাই। 

উজ্জয়িনীতে প্রান্ত খষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের একটি লেখবিহীন 
তবাম্রমুদ্রার একদিকে আছে শিব দেবতার দণ্ড কমগুলুহস্ত দ্বিভুজ মনু 
মৃ্তি, পার্খে তাহার বাহন বৃষভ ( দেবতার পশুমূতি ) এবং অপরদিকে 
দেখা যায় স্থলবৃক্ষের সম্মুখে তাহার অনুরূপ লিঙ্গ মৃতি। মথুরা, লক্ষ 
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প্রভৃতি উত্তর প্রদেশস্থ সহরের চিত্রশালায় খুষ্ঠীয় প্রথম তিন শতাব্দীর 
যোনিপষ্রবিহীন এমন সব শিবলিঙ্গ রক্ষিত আছে, যেগুলি হইতে 
উচ্ছিত মুক্তযুখচর্ম মনুষ্যলিঙ্গের সহিত তাহাদের আশ্চর্য সাদৃশ্ঠ 
পরিলক্ষিত হয়। এই সব প্রতৃতাত্বিক নিদর্শন হইতে শিবলিঙ্গ পুজার 
প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা যায়। কেহ কেহ মনে করেন যে লিঙ্গপূজা 
বৌদ্ধ স্ুপপুজা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। আদি মধ্য ও মধ্যযুগের ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র বুদ্ধ পূজা সংক্রান্ত ভপগুলির মেধি ও দীর্থাকৃতি অগ্ডের সহিত 
গুপ্তপরবর্তা কালের রূপান্তরিত শিবলিঙ্গের আপাতদৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ 
সাদৃশ্য অনুভূত হয়। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক যে এই ছুই বিভিন্ন 
পুজা প্রতীকের কোনওটিই গুপ্ত বা প্রাক্‌-গুপ্ত কালের নহে। প্রাক্‌- 
গুপ্তযুগের উপরিলিখিত এবং অনুরূপ অন্যান্ত শিবলিঙগগুলির আকৃতির 
বিষয় স্থিরচিন্তে বিবেচনা করিলেই ইহাদের যথার্থ তাৎপর্য সম্বন্ধে 
কোনও সন্দেহ থাকে না। শিবলিঙ্গ পুজার উৎপত্তি যে এক পিতৃ- 
দেবতার স্ঘজন-শক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই হইয়াছিল উহ! গোপীনাথ রাও 
মহাশয় বহু অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পৌরাণিক ও তান্ত্রিক গ্রন্থাদির 
সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন (12161,25 ০1 17270 
1০010791, ৬০]. [া, 70. 61-2)। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন 
অধিবাসীর্দিগের একাংশের মধ্যে প্রচলিত এইরূপ এক বিশেষ ধর্মানু- 
ষ্ঠানের জন্য আধুনিক কালের ভারতীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ লজ্জা 
পাইয়া থাকেন। এ মনোভাব নিতাস্ত অন্বাভাবিক নহে। বৈদিক ও 
উহার পরবর্তী যুগের বনু ভারতীয় মনে হয় এ অনুষ্ঠান সমর্থন করিতেন 
না। বিশাল মহাভারতের ছু একটি অপেক্ষাকৃত অর্ধাচীন অংশেই 
শিবলিঙ্গ পুজার সমর্থন পাওয়া যায়। শিবের আকৃতি বর্ণনা কালে 
মহাকাব্যকার বলিয়াছেন__উধধ্বকেশঃ মহাশ্যেপঃ নগ্নো বিকতলোচনঃ 
অনুশাসন পর্বের কৃষ্ণ-উপমন্থ্যসংবাদ পর্বাধ্যায়েই আমরা প্রথম লিঙ্গ ও 
যোনি পুজার স্পষ্ট সমর্থন পাই। কিন্তু এখানেও লিঙ্গ-যোঙ্গির যুক্ত 
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রূপের কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নাই,_-উহা অনেক পরবর্তী কালের তান্ত্রিক 
গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ আছে। 

প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে অনেকে যে এক বিশিষ্ট 
ধর্মসম্প্রদায়ের এই পুজা পদ্ধতি নুচক্ষে দেখিতেন ন। উহা তাহাদের 
এ সম্পর্কে প্রথম দিকে উদাসীনতা ও নীরবতাই প্রমাণিত করে। 
কিন্তু তাহাদেব উপেক্ষা ও অসমর্থন ইহাকে অপসারিত করিতে 
পারে নাই। ইহা যে শৈবদিগের মধ্যে শুধু কোনও রূপে টি“কিয়। 
গিয়াছিল তাহা নহে, বরং কালক্রমে ইহাব উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি 
হইয়াছিল। এই শক্তি বৃদ্ধিব মুলে তান্ত্রিক উপাসনার ক্রমবিকাশ 
বর্তমান থাকিলেও, লিঙ্গ প্রতীকের আমূল রূপ পরিবর্তন ঘটায় আপাত- 
দৃষ্টিতে ইহার অশ্লীলতাব ভাব সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়া যায়, এবং এই 
প্রতীক পুজা শৈব ও স্মার্তদিগের মধ্যে অধিকতর প্রিয় হইয়! উঠে । 
ক্রমশঃ ইহ। পুজাপ্রতীক রূপে এত অধিক জনপ্রিয় হইয়া পড়ে যে ইহা! 
প্রতি শিবমন্দিরের গর্ভগৃহে প্রধানতম ও মুখ্য পূজার বস্ত হিসাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে । শিব দেবতার অসংখ্য মনুষ্যমৃতি, তাহার 
অগণিত লীলাব প্রক/শ, এই সব মন্দিরের বিভিন্ন অংশে গৌণ স্থান 
অধিকার করিতে বাধ্য হয়। ধাহাবা ঈলোরার কৈলাস মন্রির 
দেখিয়াছেন তাহারা আমাঁব এই উক্তির পূর্ণ সমর্থন করিবেন। ম্ুবৃহৎ 
গর্ভগৃহে বিশালকায় লিঙ্গের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত, আর মন্দিরের অন্যান্ত 
অংশে দেবতার অগণিত লীলামূতি রক্ষিত আছে। ভূবনেশ্বরের লিঙ্গ- 
রাজ মন্দিরেব মুত্তিসংস্থানও এই রূপ। শিবলিঙ্গ পূজাব এত অধিক 
জনপ্রিয়তা সম্ভব হইয়াছিল গুপ্ত ও তৎপরবতর্ণ যুগ হইতে, কারণ 
গুপ্তকাল হইতেই লিঙ্গ প্রতীকের আকৃতি পরিবত্তিত হইতে থাকে, 
এবং ক্রমশঃ ইহা! এমন রূপ ধারণ করে যাহাতে ইহার আদি প্রকৃতি 
বহুলাংশে প্রচ্ছন্ন হয়। কিন্তু শিবলিঙ্গ নির্মাণের বিধি প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় 
মৃতিশান্ত্রে উহার উত্্বাংশে (রুদ্র বা পুজাভাগে ) ব্রন্মস্ত্র পাতনের ঘে 


শিবমৃত্তি ১৩৯ 
ব্যবস্থা লিখিত আছে উহাতেই ইহার প্ররুত রূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। শিবলিঙ্গ পৃজা বিষয়ক আরও একটি কথা এ প্রসঙ্গে বল! 
আবশ্যক । বনু প্রাচীনকাল হইতে ব্বর্গত পিতৃপুরুষাঁদির স্মারক হিসাবে 
স্তস্ত স্থাপন প্রথা পৃথিবীর সর্ব দেশে প্রচলিত আছে । ভারতবর্ষেও 
ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। শিবলিঙ্গ পূজার সর্বাধিক প্রচলনের মূলে 
এই প্রথাও মনে হয় কিছু পরিমাণে কার্যকরী হইয়াছিল। সাধু 
মহাত্মাদিগের সমাধি বা শাশানমন্দিরে এবং স্বর্গত নুপতিবর্গের ( বিশেষ 
করিয়া রাজপুতান। অঞ্চলে ) শ্মশানক্ষেত্রে তাহাদের নামে শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠা ও পৃজার ব্যবস্থা এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে । 

শৈবদিগের প্রধান পুজাপ্রতীক শিবলিঙ্গের প্রকৃতি ও প্রচলন 
বিষয় অনুশীলনকালে আমি দেবতার অসংখ্য ল র উল্লেখ 
করিয়াছি। লিঙ্গ প্রতীক ও লীলামৃত্তিগুলি শিবের পঞ্চকৃত্যের ( স্ষ্টি, 
স্থিতি, সংহার, প্রসাদ বা অনুগ্রহ এবং তিরোভাব ) মধ্যে অস্ততঃ 
তিনটির, যথা স্থষ্টি, সংহার ও অনুগ্রহের রূপ দান করে। লিঙ্গ প্রতীক 
দেবতার শ্যজন-শক্তি বা প্রথম কৃত্যেরই বাহ রূপ । অপর ছুইটি 
কৃত্যের ও দেবতার অন্য সব বৈশিষ্ট্যেরও শান্ত্রসঙ্গত রূপায়ণ মধ্যযুগীয় 
শিল্পীরা নানাভাবে করিয়াছিলেন । অধ্যায় শেষে এই সব বিবিধ 
মুত্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক | শিবের মানবোচিত মৃত্তি 
সকল প্রধানতঃ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। বৈদিক ও 
বেদপরব্তাঁ সাহিত্যে রুদ্র-শিব দেবতাব ছুই রূপের (উগ্র ও সৌম্য) 
বর্ণনার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। শিবমূতির অধিকাংশ এই ছুই 
পর্যায়ের অন্তভূক্ত করা যায়। ইহাদিগের মধ্যে আবার এক বৃহত্তর 
সংখ্যা দেবতা সম্বন্ধীয় কোনও না কোনও পৌরাণিক কাহিনীর 
রূপ প্রদান করে। মৃত্তিগুলির অল্পাংশ ছুরূহ শিবতত্বেরও কিঞ্চিৎ 
পরিচয় দেয়। শেষোক্ত প্রতিমাসমূহের এবং উগ্র ও সৌম্য বিভাগদ্ধয়ের 
কয়েকটির ভিত্তিমূলে সাধারণতঃ কোনও পৌরাণিক কাহিনীর অস্তিত্ব 
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নাই। শিবের কাহিনী সম্বলিত উগ্র বা সংহারমূত্তির কথা বলিতে 
গেলে সর্বপ্রথমে তাহার এই “সকল প্রতিমার কথাই মনে পড়ে, 
যথা গজান্থরসংহার মূত্তি, ত্রিপুরাস্তক, অন্ধকান্ুরবধ, জালম্ধরবধ, 
কালারি, কামান্তক, শরভেশ মুতি ইত্যাদি। ইহাদের অস্তনিহিত 
পৌরাণিক কাহিনী বা মৃতিশাস্ত্রোন্ত ইহাদের বিভিন্ন বর্ণনা এবং 
মধ্যযুগীয় ভারতশিল্পলে ও ভান্ষর্যে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপায়ণ 
বর্তমান গ্রন্থের বিষয়ীভূত নহে । তবে এ কথ পূর্বেও বলা হইয়াছে, 
এবং এখানেও বল! আবশ্যক যে ইহাদের ও সৌম্য মুত্তিসমূহের 
কয়েকটির অন্তনিহিত গল্পের মূল শেষের দিকের বৈদিক সাহিত্যে 
পাওয়া যায়। যে সব রৌদ্র মুত্তির মূলে কোনও পৌরাণিক গল্প নাই, 
উহাদিগের মধ্যে এগুলি উল্লেখযোগ্য, যথা-_ভৈরব, অঘোর, রৌদ্র- 
পাশুপত, বীরভদ্র, বিরূপাক্ষ ইত্যাদি। সৌম্য মৃতিসমূহের যে অংশের 
মূলে বিশেষ কোনও পৌরাণিক উপাখ্যান নাই, নিম্নলিখিত মৃত্তিগুলি 
ইহার অস্তভুক্ত ; যথা-__চন্দ্রশেখর মুতি, উমাসহিত মৃত্তি, আলিঙ্গন-চন্তর 
শেখর, বৃষবাহন, স্ুখাসন, উমা-মহেশ্বর, সোমাস্ষন্দ (উম ও স্বন্দ সহিত) 
মুত্তি, ইত্যাদি। সৌম্য মুততিসমূহেব এক বৃহৎ অংশ দক্ষিণাঁমূতি ও 
বৃত্য-মুন্তির পর্যায়ে পড়ে। ইহাদিগের মূলেও সাধারণতঃ কোনও 
পৌরাণিক কথা নাই। যোগ দক্ষিণা, জ্ঞান দক্ষিণা, ব্যাখ্যান দক্ষিণা, 
বীণাধর দক্ষিণা-মৃত্তি, এবং নাদন্ত, ললিত, তলসংস্ফোটিত, ললাটতিলক, 
কটিসম প্রভৃতি করণের বিভিন্ন নটরাঙ্ত মৃত্তিগুলি দেবতার নান বিদ্যায় 
পারদশিতার কথাই প্রকট করে। সৌম্য মৃত্তিপর্যায়ের অনুগ্রহ- 
মৃত্তিুলির প্রত্যেকটির মূলে কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী বর্তমান। 
পুরাণাদি গ্রন্থে বণিত আছে যে শিব ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্তের 
(ইহাদের মধ্যে বিষণ প্রভৃতি কয়েকটি দেবতাও ছিলেন ) স্তুবে তুষ্ট 
হইয়! নানাভাবে তাহাদের মঙ্গল করিয়াছিলেন। এই জাতীয় মৃত্তি- 
গুলির মধ্যে নিম্কে উদ্ধৃত কয়টি প্রধান বলা যাইতে পারে-_ 


শৈৰ মৃত্তিভেদ ১৪৯ 


বিষ্ণনুগ্রহ বা চক্রদান মৃতি, পাশুপতান্ত্রদান মৃত্তি ( অর্জুনের স্তবে তুষ্ট 
হইয়া শিব তাহাকে পাশুপত অস্ত্র দান “করেন ), চণ্ডেশান্ুগ্রহ মুতি, 
রাবণানুগ্রহ মুত্তি। দেবতার সৌম্য যথ! গঙ্গাধরাদি যুত্তিগুলির মধ্যে 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূতি হইল কল্যাণস্ুন্দর বা বৈবাহিক মৃতি ; ইহার বিষয় 
শিব ও উমার বিবাহ। ভারতীয় শিল্পী এলিফ্যাণ্টায় এবং অন্তর দেব- 
দম্পতীর মিলন ভাম্কর্ষশিল্লে অতি অনবদ্য ভাবে রূপায়িত করিয়াছেন । 
শিল্পকলার দিক দিয়া এরূপ উচ্চন্তরের না হইলেও শৈব দার্শনিক তত্ব 
ব্যাখ্যাকারী কয়েকটি মৃত্তির এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
সদাশিব মুত্তি, মহাসদাশিব মূত্তি, মহেশ মৃত্তি প্রভৃতি দেবপ্রতিমা 
সকল কিঞ্চিৎ ছুর্বোধ্য উপায়ে আগমান্ত ও শুদ্ধশৈব সম্প্রদায়ের ছুরূহ 
দার্শনিক তত্বকে বপ প্রদান করে। কয়েকটি বিশিষ্ট শৈব সম্প্রদায়ের 
ধর্মতত্ব সংক্ষেপে আলোচনাকালে দেখানে! হইবে যে এই ভয় ও ভক্তির 
দেবতাকে আশ্রয় কবিয়া কত বিভিন্ন প্রকার দার্শনিক তত্ব কল্পিত ও 
ব্যাখ্যাত হইয়াছিল । 

উপরিলিখিত বিভিন্ন শৈব মৃত্তি ব্যতীত আবও অনেক শৈব প্রতিম। 
ভারতের বিভিন্ন অংশে পাওয়া গিয়াছে । বাহুল্যভয়ে সেগুলির 
নামোল্লেখ করা হইল না, এবং উহার বিশেষ প্রয়োজনও নাই। 
তথাপি এ প্রসঙ্গে এই দেবতাব সাম্প্রদায়িকতামূলক ও সমন্বয়স্চক 
হু একটি মৃত্তি সম্বন্ধে অধ্যায়শেষে কিছু বলা আবশ্যক । মহাকা ব্যছয়ে 
ও পুবাণাদি গ্রন্থে ঈশ্ববের ত্রিত্ব কল্পনা কর! হইয়াছে । তিনি ব্রহ্মা! পে 
অষ্টাঃ বিষণ বপে গোপ্তা বা পালনকর্তা এবং শিব রূপে সংহাবকর্তা । 
সাম্প্রদায়িক শৈব বা বৈষণবদিগেব নিকট শিব বা বিষুণই একাধাবে এই 
তিন শক্তির অধিকারী । ধর্মসন্বন্ধীয় সাম্প্রদায়িকতার পূর্ণ উদ্ভবের পূর্বে 
রচিত প্রগা় ঈশ্বরবাদমূলক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রুত্র দেবতাকে 
একাধারে শক্তিত্রয়ের উৎস রূপে কল্পনা করাব কথা পূর্বে বলিয়াছি। 
বৈষ্ণবের। তাহাদের ইষ্ট দেবতার দত্তীত্রেয় রূপ কল্পনায় হরি-হর-পিতামহ 
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(ব্রহ্মা) কে একত্র সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। কোনও কোনও শৈব 
সাধক তাহাদের দেবতার ত্রিমৃতি কল্পনা সাধারণতঃ এইভাবে করিতেন 
--পরশু-মুগ-বরাভয় হস্ত চতুভুজি, ও একপাদ শিব খজ্জায়তভাবে 
দণ্ডায়মান; তাহ[র দক্ষিণ ও বাম পার্শদেশ হইতে শিবকে করজোড়ে 
সুয়মান ব্রহ্মা ও বিষুর অর্ধনির্গমনখীল। বলা বাহুল্য দেবতার এই রূপায়ণে 
সাম্প্রদায়িকতার স্থুস্পষ্ট ইঙ্গিত বর্তমান । কিন্তু ত্রিমূত্তি বলিয়া সাধারণতঃ 
বণিত ( এ বর্ণন! ভ্রান্ত ) মন্তকত্রয় ও দেহের উপরার্ধ একত্র সংযুক্ত 
দেবতার মৃত্তিবিশেষ অতি স্থুন্দরভাবে শিব-শক্তি সমন্বয়ের বাহা রূপ 
প্রকাশ করে। যে সমন্বয়ের আর এক প্রকাশ শিবের অর্ধনারীশ্বর 
মৃত্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়, উহারই অপর এক স্ুক্মতর ব্যঞ্জনা আমরা 
*এই তথাকথিত ত্রিমৃত্তিগুলিতে পাই। ভারতের নানাস্থানে এবং 
এমন কি ভারতের বাহিরে চীনদেশের পশ্চিম প্রান্তেও ( দগ্ডান-ইউলিক, 
কুড়ুকখোল প্রভৃতি স্থানে ) যে এই জগৎপিতা ও জগন্মাতার সম্মিলিত 
রূপ তত্তৎ দেশের মধ্যযুগীয় শিল্পিগণ কৃ ভাক্ষর্য ও চিত্রশিল্লের 
মাধ্যমে প্রদশিত হইয়াছিল তাহার কয়েকটি নিদর্শন অগ্ভাবধি পাওয়া 
যায়। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম ও স্ুন্দবতম মৃত্তি এলিফ্যাণ্টা গুহা 
মন্দিরে আনুমানিক খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে খোদ্িত হইয়াছিল। ইহার 
মধ্যস্থিত মুখ ও দেহার্ধ দেবতার সৌম্য রূপ, দক্ষিণস্থ দংট্রাকরাল ভৈরব- 
বক্তূ, তাহার রৌদ্র ৰপ এবং বামভাগে প্রদণিত লাজনম দৃষ্টি পেলবাধর- 
বিশিষ্ট, স্থবিস্তত্ত কেশপাশসংযুক্ত উমাবক্ত, তাহার শক্তি রপ-_-এই তিন 
রূপের সমন্বয় প্রকাশ করিতেছে । জগৎপিতা রুদ্র-শিবের ঘোরা ও 
শিবা তনুর কল্পনার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এলিফ্যাণ্টা গুহামন্দিরের 
স্ববৃহৎ আবক্ষ শিব মুত্তিটিতে মহাকবি কালিদাসের শিবশক্তি সমন্বয়ের 
অপূর্ব বর্ণনা অনবগ্যভাবে রূপায়িত হইয়াছে । 
বাগর্থাবিব সম্প্‌ক্রো৷ বাগর্থপ্রতিপত্য়ে । 
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরো ॥ 


ভ্রম জম্খ্যান্স 
শিব- শৈব 


শৈব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাঁশ-_-পাশুপত, কাপালিকাদি 
“অতিমাগিক' সম্প্রদায় 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শৈবদিগের উপাস্ত দেবতা রুদ্র-শিবের প্রকৃতি- 
গত বৈশিষ্ট্যসমৃহ আলোচিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে তাহার গোষ্ঠীবদ্ধ 
উপাসক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিষয় আলোচনা করা 
হইবে। এই আলোচনায় সাহিত্যগত প্রমাণ প্রথম ও প্রধান স্থান 
অধিকার করে, এবং এ কারণেই ইহাতে প্রাকৃবৈদিক বা প্রাগৈতিহাসিক 
প্রমাণপঞ্জীর কোনও স্থান নাই। বৈদিক যুগের পূর্বেকার কোনও" 
সাহিত্য অগ্য(বধি আবিষফৃত হয় নাই, ভবিষ্যতে যে কখনও উহ! হইবে 
এমন ভরসাও নাই। স্থতরাং এঁতিহাসিক কালের প্রাচীনতম গ্রন্থ 
খথেদ হইতেই আমাদের এতদ্বিষয়ক অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে হইবে। 
ইহার দশম মণ্ডলের ১৩৬ স্ুক্তে কেশী এবং মুনিগণের যংকিঞ্চিৎ 
বর্ণনা পাওয়া যায়। স্ুক্তটি পুরুষস্ুক্তের নায় অপেক্ষাকৃত পরবর্তী 
স্তরের, এবং ইহার প্রধান বিষয়বস্তু কেশী ও মুনিগণের বর্ণন। দ্বারা 
বৈদিক খধির৷ যে ঠিক কাহাদের লক্ষ্য করিয়াছেন ইহা! সহজবোধ্য 
নহে। স্বর্গত অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় তাহার এক 
অপ্রকাশিত রচনায় (ইহা আংশিক মুদ্রিত হইলেও পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয় নাই) এই স্থৃক্ত প্রাচ্যদেশবাসী এক জাম্যমাণ ও 
তপশ্চর্যানিরত পরিব্রাজক মণ্ডলীর বৈদিক খষি কর্তৃক বর্ণন! বলিয়া 
অনুমান করিয়াছেন। সপ্তসংখ্যক অনুবাক বিশিষ্ট এই স্মক্তটির 
দ্বিতীয় অন্ুবাকে মুনিগণ এইভাবে বিত হইয়াছেন_-“( প্রায়) 
দিগন্বর মুনিগণ ধূলিমলিন পিঙ্গলবর্ণ বন (পরিধান করেন; এই 
বর্ণনায় কি মুনি কতৃক কৌগীন পরিধানের ইঙ্গিত আছে 1-_ মূল পদ 


১৪৪ পঞ্চোপামন। 


এইরূপ-_মুনয়ো বাতরশনাঃ পিশঙ্গ! বসতে মলা )।১ প্রথম ও আরও 
কয়টি অনুবাকে কেশীকে এই মুনিগণের অন্যতম বলা হইয়াছে ; কেছী 
( দীর্ঘকেশ বিশিষ্ট ), বাধুব সখা, দেবতাদিগের দ্বারা অন্ধুপ্রাণিত, 
তপশ্র্যার দ্বার! উন্মদিত (উন্মত্ত উম্মদিতাঃ মৌনেয়েন), মুনি (কেশী) 
পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে বাস বা ভ্রমণ করেন, তিনি বিষপাত্রের দ্বারা 
যাহ! নত হয় না এইরূপ দ্রব্যসকলকে ভগ্ন করেন, এই বিষপাত্র 
তিনি রুদ্রেব সহিত পান করিয়াছিলেন ("**পিনষ্টি ম্ম কুনন্নম|। 
কেশী বিষন্ত পাত্রেণ যক্রদেণাপিবং সহ)। দীর্ঘকেশ (জটা?) 
মগ্ডিত প্রায় দিগন্বর ধুলিমলিন পিঙ্গল বস্ত্রাংশ পরিহিত উন্মত্ততাপূর্ণ 
মুনি কি পাশুপত ব্রতধারী রুদ্র-শিব পৃজকদিগেব পূর্বপুরুষ? এই 
অনুমান আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অসঙ্গত কল্পনা নাও হইতে পারে। 
পাশুপত সাধকদিগেব ম্যায় কেশী-মুনিগণেরও তপশ্চর্যারূপ ব্রতসাধনার 
দ্বাবা অতিপ্রাকৃত এঁশী শক্তি অর্জনের কথা এ স্ুক্তে বল! হইয়াছে । 
সর্বোপবি কদ্রসহচর কেশী-মুনি রুদ্রেব সহিত যে বিষপান করিয়া- 
ছিলেন ইহারও উল্লেখ এ স্ক্তে বর্তমান। এতবেয় ব্রাহ্মণ (৬, ৩৩) 
এতস মুনিব উন্মত্ততা ও প্রলাপ ভাষণেব যে আর এক দুর্বোধ্য বিষয়ের 
উল্লেখ পাওয়া যায়, উহাও পাশুপতদ্িগের উন্মত্ত আচরণ ও প্রলাপ 
ভাষণের কথা স্মরণ করাইয়! দেয়। কিন্তু উক্তবপ অনুমানের সাপক্ষে 
এইসব যুক্তি থাকিলেও ইহা যে সর্বাংশে গৃহীতব্য এ কথা বলা যায় 
না। কারণ যেকালে এই স্ক্ত রচিত হইয়াছিল, তখন রুদ্র-শিব 
দেবতা আর্ধগণের মধ্যে স্বাতত্র্যযুূলক পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন 
নাই। এতদ্যতীত স্ৃক্তটির কোন অংশেও রুদ্রদেবতার পুজাব এমন 
কি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পর্স্ত নাই। ইহাঁব শেষ চরণে মাত্র একবার রুদ্রের 


১। “বাতরশনা” কথাটির এক অর্থ হইতে পারে “বায়ু যাহাদের 
পরিধেয়” ৷ চাঁকলাদার মহাশয় ইহার অর্থ করিয়াছেন “বাধু যাহাদ্ধের আহার্ধ 


বন্ধ” (01956 10 11০ 00. 006 চ150 )। 


অষ্টাধ্যায়ীতে শৈব ১৪৫ 


নাম পাওয়! যায়, তাহাও বিষপান প্রসঙ্গে । সায়ন এ বিষ কালকুট 
বিষ অর্থে গ্রহণ করেন নাই, ইহার “জল? অর্থ গ্রহণ করিয়! প্রথর 
রশ্মিরূপ অসংখ্য জটাবিশিষ্ট হূর্যদেবতা কতৃক জলশোষণের ইঙ্গিত 
সুত্তটিতে দ্েখিয়াছেন। সে যাহা হউক, কেশী নুক্তের প্রকৃত অর্থ 
এত ছুরূহ এবং অনিশ্চিত যে ইহার একবপ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর 
করিয়া ইহার রচনাকালে রুদ্রপুজক গোষ্ঠীর অস্তিত্বের বিষয় নিিচারে 
স্বীকৃত হইতে পারে না। তবে এই স্বুক্তের শেষ চবণে রুদ্র কর্তৃক 
বিষ ( জল ?) পানে কথাই যে পৌরাণিক যুগের নীলকণ্ঠ শিব কর্তৃক 
কালকুট বিষপান কাহিনীর উৎস সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

রুদ্রপূজক গোষ্ঠীব উপরিলিখিত সন্দেহাত্মক উল্লেখের কথা বাদ 
দিলে, শিবপুজক-শৈবদিগের অস্তিত্বের প্রথম অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট 
ইঙ্গিত পাণিনিব অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থেই পাওয়া যায়। ইহার চতুর্থ অধ্যায়ের 
একটি স্থৃত্র (৪, ১,১১২) “শিবাদিভ্যোন” পরোক্ষভাবে শিবপৃজকগণকেই 
বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। স্ুত্রের অর্থ এই যে শিবাদি শব্দের 
পর “অন' প্রত্যয় করিয়া যে পদ নিষ্পন্ন হয় উহা! দ্বারা শিব ইত্যাদির 
অপত্যগণকেই বুঝায় । প্রত্যয়াস্ত শৈব শব্দ অপত্যার্থে দেবতার এক- 
ভক্ত পুজকদিগের কথাই যে বলিতেছে এ অনুমান অসঙ্গত নহে। 
বহু পরবর্তী কালে রচিত লিঙ্গপুবাণের একটি উক্তি এই অনুমান 
সমর্থন করে। শিবের লকুলীশাবতারের কথা বলিতে গিয়া, পুরাণকার 
লকুলীশের প্রধান চারিজন ভক্ত শিশ্, যথা কুশিক, মিত্র, গর্গ এবং 
কৌরুষ্যকে তাহাব পুত্র বলিয়৷ বর্ণনা করিয়াছেন। পাণিনি ভারতের 
উত্তর পশ্চিম প্রান্তে সিন্ধু নদের অপর পারে গন্ধার প্রদেশের সলাতুর 
নামক একটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাহার সময়ে (খুষ্টপূর্ব 
পঞ্চম শতাব্দীতে ) এ অঞ্চলে শিবের পুজা যে প্রচলিত ছিল এ কথা 
পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। পাঁণিনির সময়ের ন্যনাধিক এক শতাব্দী 
পরে পঞ্জাব প্রদেশের এক অংশে যে শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণ 

৩ 
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বাস করিতেন, ইহার প্রমাণ আলেকজাগারের ভারত আক্রমণ সংক্রান্ত 
সমসাময়িক গ্রীক গ্রন্থাদি হইতে কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালের বৈদেশিক 
গ্রন্থকারদিগের উদ্ধৃতি হইতে জানা যায়। কুইন্টাস কার্টিয়াস, ডিও" 
ডোরাস প্রভৃতি এঁতিহাসিকগণের উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে শিবি 
(5109০, 5120) নামক এক জাতি আলেকজাগ্ডারের ভারত 
আক্রমণকালে ঝিলাম ও চিনাব নদীর (তাহাদের গ্রস্থে এই ছুই 
নদীর নাম_1750950925 ও /১02511795, সংস্কৃত বিতস্তা এবং 
অপিরীর গ্রীক রূপ) সঙ্গমস্থলের নিকট বাস করিতেন। বনু পূর্বে 
পণ্ডিত প্রবর ল্যাসেন ( 00011561171 [9522 ) যথার্থ অনুমান করিয়া- 
ছিলেন যে গ্রীক গ্রন্থে বণিত শিবি বা শিবয় এবং মহাকাব্য ও পুরাণা- 
দিতে লিখিত ওশীনর শিবি ইহারা একই প্রাচীন ভারতীয় জাতিকে 
বুঝাইতেছে। খণ্থেদের সপ্তম মগ্লান্তর্গত অষ্টাদশ ন্মুক্তের সপ্ডম 
অনুবাকে অলিন, পক্থ, ভলানস, বিশানিন প্রভৃতি জাতির সহিত 
শিব জাতির নাম দেখা যায়। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন 
যে এই শিব এবং শিবি এক জাতি। সে যাহাই হউক, শিবি জাতির 
যে বর্ণনা উপরিলিখিত গ্রীক গ্রন্থকারগণ দিয়াছেন তাহা হইতে মনে 
হয় তাহারা শিবপুজক গোষ্টীভূক্ত ছিলেন। শিবিরা বন্যপশুর চর্ম 
পরিধান করিতেন, তাহারা দগুপাণি ছিলেন, এবং তাহাদের পশু- 
দিগকে দণ্ডাঙ্ক দ্বারা চিহিত করিতেন। এই বর্ণনা শিবভক্তদিগের 
যে বিবরণ মহাভাঙ্কে পাওয়া যায় তাহার সহিত আংশিক ভাবে মিলে। 
মহাভাব্যে উদ্ধত শিবপুর বা শৈবপুর নামে এক উদীচ্য গ্রামের উল্লেখ 
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হইয়াছে । বৌদ্ধ মহামারুরী গ্রন্থেও শিবপুরের 
কথা আছে। পঞ্জাবের এই অঞ্চলের একটি নগর যে গুগ্তযুগেও 
শিবিপুর বলিয়া পরিচিত ছিল তাহা বর্তমান সোরকোট নামক স্থানে 
প্রাপ্ত একটি বৃহৎ ধাতুপাত্রে উৎকীর্ণ ৮৩ গৌন্তাব্দের একটি লেখ 
হইতে জানা যায়। 


শিবভাগবত ১৪৭ 


পাণিনির সুত্র, অয়ঃশুলদণ্ডাজিনাভ্য।ং ঠকৃঠ্রেণী (৫১ ২ ৭৬ ) এর 
ভাষ্যকালে পতঞ্জলিই প্রথম নুস্পষ্টভাবে শিব্ভক্তদিগের উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে শিবভাগবত*দিগের নাম করিয়াছেন, 
এবং বলিয়াছেন যে পাঁণিনীয় স্ত্রান্সসারে “ক ও “৯ প্রত্যয় 
হুইটি 'অয়ঃশুল” ও “দগ্ডাজিন' শব্দদয়ের পরে প্রয়োগ করিলে এমন 
ব্যক্তি বিশেষকে বুঝ|ইবে ধাহারা লৌহশুল, দণ্ড ও অজিন ( পশুচর্ম ) 
ইত্যাদি ব্যবহারের দ্বার! স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পান। পতরঞ্জলি আরও 
বিশদভাবে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে শিবভাগবতগণই আয়ঃ- 
শুলিক অর্থাৎ লৌহত্রিশূলধারী ; তিনি দণ্ডাজিনিক কথাটি বোধ 
হয় বাহুল্যবোধে এ স্থলে ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু মূলনৃত্রে দণ্ডাজিন 
কথাটি থাকা হেতু শিবভাগবতরা যে দণ্ডাজিনিকও ( দণ্ডধারী ও পশু- 
চর্ম পরিধানকারী ) ছিলেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। পশুচর্মে গাত্রাচ্ছাদন, লৌহত্রিশূল ও দণ্ুধারণ প্রভৃতি 
ক্রিয়া শিবভাগবতের! তাহাদের একাত্মিক শিবতক্তির বাহ্য রূপ বলিয়া 
বিবেচন। করিলেও সকলে যে তাহাদের এই সব ক্রিয়া স্ুচক্ষে দেখিতেন 
না ইহার সাহিত্যগত প্রমাণ বর্তমান। পতঞ্জলি নিজেই ইহার 
অন্থমোদন করিতেন না, কারণ তিনি এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এই 
জাতীয় শিবতক্তদিগের দল যে সিদ্ধি শান্ত প্রক্রিয়ার বারা অন্বেষণ কর! 
যায়, তাহ! উগ্র বেগশীল অনুষ্ঠানের সাহায্যে পাইতে ইচ্ছ৷ করেন 
(যে। মৃছনোপায়েনাহ্বেষ্টব্যানর্থান রভসেনান্িচ্ছতি )। প্রখ্যাত বৈয়া- 
করণিক অতি অন্ন কথায় শিবভাগবতদিগের বাহা ধম্মাচরণের রূপ সম্বন্ধে 
ইঙ্গিত করিয়া উহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। এখানে পাণিনির 
পূর্ববর্তী সুত্র, “পার্শেনান্বিস্ছতি' (৫, ২, ৭৫) র ভাব্যকালে রাজপুরুষ- 
দিগের উপর তাহার কটাক্ষপাতের কথা বল। যাইতে পারে। তিনি 
রাজপুরুষগণকে 'পার্খক' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন এবং ইঙ্গিত 
করিয়াছেন যে ইহারা সোজ। উপায়ে যে কাজ পাওয়া যায়, তাহা 


১৪৮ পঞ্চোপাসন! 


বাক পথ অবলম্বন করিয়া পাইতে ইচ্ছা করেন, এবং এজন্থা 
তাহাদিগকে পার্খবক বলা হয়” (যে! খজুনোপায়েনান্েষ্টব্যানর্থান্‌ 
অনৃজুনোপায়েনান্বিচ্ছতি স উচ্যতে পার্খকঃ )। এই শিবভাগবতগণই 
কিঞ্চিৎ পরবর্তা কালে পাশুপত বলিয়া বর্ধিত হইয়াছেন ; পাশুপতদিগের 
ধর্মাচরণ প্রণালী যে কিরূপ উগ্রবেগশীল ছিল তাহা! আলোচনাকালে 
প্রদধিত হইবে। পতঞ্জলিপ্রমুখ সামাজিক ব্যক্তিগণ তাহাদিগের 
উগ্র পন্থার বিরোধী ছিলেন, এবং এজন্যই পতঞ্জলির পরবর্তী ভাষ্যকারেরা , 
“দপ্ডাজিনিক' শব্দের অর্থ করিয়াছেন দাস্তিক' । সে যাহাই হউক, 
মহাভাম্তোক্ত শিবভাগবতদিগের বর্ণনার সহিত বৈদেশিক লেখকগণ 
প্রদত্ত শিবিদিগের বর্ণনার আশ্চর্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়। 
শিবভাগবত প্রসঙ্গে ও অন্যত্র পাশুপতদিগের কথা বলা হইয়াছে । 
এই পাশুপত যে এক ধর্মসম্প্রদায় তাহ[র অন্যতম পরোক্ষ পরিচয় 
আমরা মহাভারত হইতে পাই। শান্তিপর্বস্থ নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে 
সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ এবং পাশুপত এই পঞ্চবিধ জ্ঞান ও ধর্ম- 
মতের তালিক। দেওয়া আছে। সাংখ্যের বক্তা পরমধি কপিল, যোগের 
ব্যাখ্যাত! হিরণ্যগর্ভ, বেদের আচার্য অপাস্তরতমা-তাহাকে কেহ কেহ 
প্রাচীনগর্ভ খষি নামে অভিহিত করেন, সমস্ত পাঞ্চরাত্র মত ত্বয়ং 
ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ ) সকলকে জানাইয়াছেন, এবং ব্রহ্মার পুত্র উমাপতি 
ভূতনাথ শরীক শিবই স্থিরচিত্তে পাশুপত জ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন 
( উমাপতির্ভতপতি শ্রীকণ্টঃ ব্রহ্মণঃ স্থুতঃ। উক্তবানিদমব্যগ্রো জ্ঞানং 
পাশুপতং শিবঃ ॥ শাস্তিপর্, অধ্যায় ৩৪৯১ ৬৪-৮)। মহাভারতে 
পাশুপত জ্ঞান বা মতবাদের বক্ত1 বলিয়া বর্ধিত ব্রহ্মপুত্র শিব-প্রীকণ্ঠের 
এতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে রামকৃষচ গোপাল ভাগ্তারকর মহাশয়ের সংশয় 
যৌক্তিকতাপূর্ণ। কিন্তু বায়ু, কৃর্ম, লিঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় পুরাণ এবং 
কয়েকটি প্রাচীন লেখ হইতে পাশুপতশাস্ত্রের প্রবর্তক যে একজন 
এঁতিহাসিক পুরুষ ছিলেন ইহা তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্ট৷ করিয়াছিলেন। 


লকুলীশ ১৪৯ 


এ বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান আরম্ভ করেন তাহার পুত্র ব্বর্গীয়, 
দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাগ্ডারকর। পুরাণ কয়টি হইতে এই এঁতিহাসিক 
ব্যক্তি সন্বপ্ধে যে তথ্যাদি সঙ্কলিত হয় তাহা সংক্ষেপে এইরূপ-- 
যছ্বংশাবতংস বাস্দেব-কৃষ্ণ যখন ভারতে আবিভূত হন, তখন ভগবান 
মহেশ্বর শ্মশানে পরিত্যক্ত এক মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মচারী 
লকুলীশ রূপে অবতীর্ণ হন। কায়াবতার, কায়াবরোহণ বা কায়ারোহণ 
ছিল এই অলৌকিক ঘটনাস্থল ( ইহ। যে কাথিয়াবাড় প্রদেশের বর্তমান 
কার্বান গ্রাম এ বিষয়ে সকলে একমত )। ইহার প্রধান চারিজন 
শিল্তের নাম ছিল কুশিক, মিত্র, গর্গ এবং কৌরুয্য। ইহারা শরীরে 
ভস্মলেপন করিতেন, এবং মাহেশ্বর যোগ অবলম্বন করিয়। দেহাস্তে 
রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজপুতান! প্রদেশের উদয়পুর সন্গিকটস্থ 
একলিঙ্গজী মন্দিরের একটি শিলালেখ আমাদিগকে জানাইয়৷ দেয় 
যে ভূগুকচ্ছ দেশে ( পশ্চিম ভারতের আধুনিক ব্রোচ নগরীর পার্খবর্তী 
স্থান) ভৃগু খষি কর্তৃক তুষ্ট হইয়া শিব লগুড়হস্ত এক ব্রহ্মচারী রূপে 
অবতীর্ণ হন ও পাশুপত যোগ প্রবর্তন করেন। ভস্মাচ্ছাদিত দেহ, 
জটিল, বন্ধলপরিহিত তাহার সাক্ষাৎ শিষ্য উক্ত চারিজনের নামও 
ইহাতে পাওয়! যায়। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের আর একটি লেখ 
(সিন্ত্রা প্রশস্তি নামে পরিচিত ) হইতেও এতদ্যতীত আরও জান৷ 
যায় যে লকুলীশের পাশুপত যোগাশ্রিত এই চারিজন শিষ্যের 
প্রত্যেকে এক একটি শাখা সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। সর্বদর্শন- 
সংগ্রহের সঙ্কলযিতা মাধবাচার্য মূল পাশুপত ধর্মমত ও সম্প্রদায়কে 
নকুলীশ পাশুপত আখ্যা দিয়াছেন ; বল বাহুল্য যে ইহ! লকুলীশ 
পাশুপতেরই নামাস্তর। এই সমস্ত তথ্যাদি বিচার করিয়া রামকৃষ্ণ 
গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন যে লকুলীশ পশ্চিম 
ভারতের এক অংশে খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের আগের দিকে আবির্ভূত 
হইয়! পাশুপত ধর্মসন্প্রদায়ের স্থাপন! করেন, এবং এই ধর্সসম্প্রদায়তূক্ত 
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শৈবেরাই পতঞ্জলির মহাভাষ্যে শিবভাগবত নামে বণ্িত হইয়াছিলেন । 
এ প্রসঙ্গে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ভাগ্ডারকর কর্তৃক লকুলীশকে 
ৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপন করিবার মুলে ছিল মহাভাস্তোক্ত 
শিবভাগবতদিগের আদিপুরুষ বলিয়৷ লকুলীশকে স্বীকার করিবার 
প্রচেষ্টা । 

ভাগ্ডারকরের উক্তরূপ প্রচেষ্টা পরবর্তা কালে আবিষ্কৃত প্রত্বুতত্বগত 
প্রমাণের দ্বারা সমণ্ঘিত হয় নাই। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ডের রাজত্বকালে ৬১ 
গোৌপ্তাব্দের ( ৩৮০-৮১ খুষ্টাব্দের ) নাতিবৃহৎ প্রস্তরস্তস্তে খোদিত একটি 
শিলালিপি কিছুদিন পূর্বে মথুরায় পাওয়া গিয়াছিল । এই শিলালিপি 
দেবদত্ত রামকুষ্ণ ভাগাঁরকর মহাশয় অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন! 
করিয়া «এপিগ্রাফিয়া ইগ্ডিকা*র একবিংশতিতম সংখ্যায় প্রকাশিত 
করিয়াছিলেন (72 170.) ৬০]. যেনা, 00. 1-9)।1 ইহার 
বিষয়বস্তু লকুলীশের আবির্ভাবকাল এবং লকুলীশ পাশুপত সম্প্রদায় 
সংক্রাস্ত আরও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বন্ধে আলোকপাত করে। 
ইহা এইরূপ-_আর্ধ উদিত নামে একজন মাহেশ্বর ( পাশুপতের আর 
এক নাম ) আচার্য গুবায়তনে (গুরুর উদ্দেশে উতৎসর্গীকৃত মন্দিরে ) 
তাহার গুরু উপমিত ও তাহার গুরুর গুরু কপিলাচার্ষের নামে 
উপমিতেশ্বর ও কপিলেশ্বর বলিয়া আখ্যাত ছুইটি শিবলিঙ্গ ৬১ 
গৌন্তান্দে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । লেখটিতে উদ্দিতাচার্য গুরু- 
পরম্পরা ক্রমে কুশিক হইতে দশম বলিয়া! বণিত হইয়াছেন। এই 
কুশিক এবং লকুলীশের অন্যতম প্রধান শিষ্য কুশিক যে একই ব্যক্তি 
দেবদত্ত ভাগ্ডারকরের এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত। তাহা হইলে আর্ধ 
উদিত লকুলীশ হইতে অধস্তন একাদশ আচার্য ; তাহার আবির্ভাবকাল 
ুষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ পাদে হইলে, সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্ধ 
লকুলীশের আবির্ভাবকাল (এক পুরুষের স্থিতিকাল ২৫ বৎসর 
হিসাবে গণন। করিয়। ) খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের দ্বিতীয় পাদের প্রথম 
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দিকে ফেলিতে হইবে । এ মীমাংসা যুক্তিণুর্ণ; ইহ! মানিয়া লইলে 
পাশুপতাচার্য লকুলীশকে মহাভাস্তোন্ত শিবভাগবতগণের আদিপুরুষ 
বলিয়া কিছুতেই স্বীকার কর! যায় না, কারণ অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে 
পতঞ্জলি খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি মহাভাত্য রচনা করিয়া- 
ছিলেন। লকুলীশ হইতে আদি শৈব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় নাই ইহ!” 
স্বীকৃত হইলে, ইহার উৎপত্তির স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়৷ 
কিছুই বলা যায় না। কিন্ত ইহার উৎপস্তি যে খ্ষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর 
বহু আগে হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পাণিনি লিখিত 
শৈবেরা এই সম্প্রদায়ের অন্যতম আদিপুরুষ হইলেও হইতে পারেন। 
পতঞ্রলি আয়ঃশুলিক ও দাগডাজিনিক শিবভাগবতদিগের ধর্মাচরণ 
সম্বন্ধে যে প্রচ্ছন্ন কটাক্ষপাত করিয়াছেন, অনুরূপ আচরণ আমরা যেমন 
পরবর্তা কালের লকুলীশ-পাশুপত সম্প্রদায়ভুক্ত শৈবদিগের দ্বারা 
আচরিত ধর্মবিধির (ইহার কথা একটু পরে বলিতেছি ) মধ্যে দেখিতে 
পাই, তেমন মহাবীর ও বুদ্ধের সমকালীন এক সম্প্রদায়ের এবং উহার 
অন্যতম প্রধান পুরুষের এঁরপ সাদৃশ্যস্চক ব্যবহারিক অনুষ্ঠানে পাই। 
উপরিলিখিত সম্প্রদায়ের নাম ছিল আজীবিক এবং ইহার অন্যতম 
প্রধান পুরুষ ছিলেন মক্করী বা মঙ্খলী পুত্র গোসাল। ইনি মহাবীর 
ও বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন ; প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা 
যায় ষে ইনি ও ইহাব সম্প্রদায় জৈন ও বৌদ্ধদিগের দ্বারা সমভাবে 
নিন্দিত হইয়াছিলেন। কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত মনে 
করিতেন যে আজীবিক সম্প্রদায় জৈন সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়। 
গিয়াছিল। জৈন ভগবতীস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আমর! জানিতে 
পারি যে মক্করী গোসাল এক সময়ে বর্ধমান মহাবীরের সহিত মিলিত 
হইয়া ধর্মাচরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহাবীর অল্প কিছুদিন 
তাহাকে সহা করিলেও, পরে প্রত্যাখ্যান করেন। মস্করী গোসালের 
সম্প্রদায়ের ছুইজন পূর্বাচার্ধ ছিলেন নন্দবচ্ছ ও কিসসংকিচ্ছ, এবং 
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ইহারা সকলে দণ্ডধারী পরিব্রাজক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। পাঁণিনি একটি 
সুত্রে এক শ্রেনীর ভিক্ষু পরিব্রাজকের কথা বলিয়াছেন ; ইহারা বংশদণ্ড 
ধারণ করিয়া যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়াইতেন (৬, ১, ১৫৪-লমস্করমক্করিণৌ 
বেণুপরিব্রাজকয়োঃ )। এই স্ত্রের ভাষ্যকালে পতঞ্জলি বলিয়াছেন 
যে বংশদগ্ডধারী ভিক্ষু পরিব্রাজকগণ সর্বদা বলিয়া থাকেন যে, “হে 
মানবগণ, তোমাদের বিশেষ কোনও কাজ করিবার নাই, কারণ 
শাস্তিই তোমাদের সর্বপ্রধান কাম্য, (মা কৃত কর্মীণি মা কৃত কর্মাণি 
শান্তি: শ্রেয়সীত্যাহাতো মস্করী পরিব্রাজকঃ )। পণ্ডিতের! এই মস্করী 
পরিব্রাজকগণ এবং আজীবিকরা যে অভিন্ন ইহা স্বীকার করেন। কার্ন 
এবং ব্যহলার এক সময়ে মনে করিতেন যে আজীবিকগণ “নারায়ণ- 
পৃূজক' ছিলেন। কিন্তু দেবদত্ত ভাণ্তারকরের মতে এ মীমাংসা ভ্রান্ত । 
ভাগ্ডারকর ১৯১২ খুষ্টাব্দের [00191) £১10009 পত্রিকার এক 
সংখ্যায় আজীবিকদিগের সম্বন্ধে যে একটি অতি তথ্যবহুল প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহা! পাঠে আমার মনে হয় যে ইহারা আদিতে 
এক শ্রেণীর শিবপূজক ছিলেন। তাহাদের আচরিত ধর্মানুষ্ঠানগুলির 
মধ্যে এই সকলের নাম করা যাইতে পারে ;_ তাহার! গাত্রে ভম্ম 
লেপন করিতেন, বসতরীর মল ভক্ষণ করিতেন, কষ্টকর আসনে 
উপবেশন করিতেন, কণ্টকশয্যায় শয়ন কবিতেন ইত্যাদি । বৌদ্বগ্রন্থ 
মজঝিম নিকায়স্থ তেবিজ্ঞবচ্ছগোত্ুস্ত্তে আজীবিকদিগের সম্বন্ধে বল৷ 
হইয়াছে যে, তাহারা নানাবিধ কষ্টসাধ্য তপশ্চর্যা অভ্যাস করিতেন। 
বুদ্ধঘোষ তাহার সামস্তপাসাদিকা গ্রন্থে বোধ হয় আজীবিকদ্দিগকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে এই ব্রাহ্গণজাতীয় পাষণ্ড পরিব্রাজকের! 
গাত্রে ভস্মলেপনাদি ধর্মানুষ্ঠান করিতেন । এই আচরণসমূহের সহিত 
লকুলীশ পাশুপতদিগের অনুষ্ঠানগুলির আশ্চর্য মিল দেখা যায়। জৈন 
ভগবতীশ্ত্রে কথিত আছে যে মস্করী গোসাল তাহার মৃত্যুর কিছু পূর্বে 
যখন কুম্তকার গৃহিণী হালাহলার গৃহে অতিথি রূপে বাস করিতেছিলেন, 
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তখন তিনি এরূপ সব অদ্ভুত আচরণ করিয়াছিলেন যেগুলি স্ুস্থমস্তি 
ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। মস্করী গোসাল উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতেন, 
পানাসক্ত হইতেন, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিতেন, হালাহলাকে উদ্দেশ 
করিয়া শূঙ্গাররসাত্মক অঙ্গভঙ্গী করিতেন ইত্যাদি । জৈন লেখক মন্তব্য 
করিয়াছেন যে গোসাল জ্বরবিকারের ঘোরে এইরূপ করিয়াছিলেন, এবং 
এই জ্বরবিকারই তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। পাশুপতবিধির 
সহিত উপরিলিখিত আচরণগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। সব দিক 
বিবেচনা করিয়া ইহ অনুমান করা অসঙ্গত হয় না যে মস্করী গোসাল 
মৃত্যুর পূর্বে পাশুপত বা অনুরূপ কোনও বিধির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন 
--যে বিধি একশ্রেণীর আজীবিকগণ তাহাদের ধর্মসাধনের অন্কতম অঙ্গ 
বলিয়া বিবেচনা করিতেন । 

উপরে উদ্ধৃত নানাপ্রকার তথ্য একত্র আলোচন1! করিলে যে 
মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে এইরূপ । মহাদেবের 
অষ্টাবিংশতিতম ও শেষ অবতার বলিয়া পুরাণা'দিতে বধিত লকুলীশ 
ুষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে কাথিয়াবাড় অঞ্চলে আবিভূত হইয়া! পূর্বপ্রচলিত 
শৈব-পাশুপত ধর্মের পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবন কবিয়াছিলেন। পাশুপত 
ধর্ম সংগঠনে তাহার অংশ ও অবদান এত অধিক ছিল যে পরব 
কালে এই ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের নামের সহিত তাহার নাম সংযুক্ত 
হইয়া যায়। পুবেই বলিয়াছি মাধবাচার্য তাহার সর্বদর্শনসংগ্রহ 
গ্রন্থে ইহাকে নকুলীশ ( লকুলীশ )-পাশুপত আখ্যায় অভিহিত 
করিয়াছেন। লকুলীশ প্রণীত গ্রন্থের নামও তিনি করিয়াছেন-_ 
ইহার নাম ছিল পঞ্চার্থবিদ্ঞা ; এই গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোকও তিনি 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। শৈব-পাশুপত ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব খুব সম্ভব 
পূর্ব ভারতে বুদ্ধ মহাবীরেরও পুর্ববর্তা কালে হয়, এবং ক্রমশঃ তাহা 
ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে বিস্তৃত হয়। মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতীয় 
বীরশৈব ব! লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের পুনর্গঠনে বসব যেরূপ প্রধান অংশ 


১৫৪ , পঞ্জোপাসন। 


গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার পূর্বে শৈব-পাশুপত ধর্মসম্প্রদায়ের পুনর্গঠনে 
লকুলীশও তদনুরূপ বা উহা! অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। 
বসব ছিলেন এক রাজপুরুষ, কিন্তু লকুলীশ সম্বন্ধে যাহ! জান! যায় 
তাহাতে মনে হয় রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়া তিনি ধর্মসংস্কারেই 
মন দিয়াছিলেন। পাশুপত ধর্মমতের মূলতত্ব সম্বলিত একটি সুপ্রাচীন 
গ্রন্থের নাম পাশুপত স্বত্রঃ। ইহার রচয়িতা কে তাহা সঠিক 
জানা নাই, তবে লকুলীশ বা তাহার পূর্ববর্তী কোনও শিবভাগবত 
ইহা। রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। গুপ্তযুগে রাশীকর কৌত্ডিন্ত 
নামে এক পাশুপতাচার্য ইহার একটি বিশদ ভাষ্য রচন। করিয়া যান। 
পাশুপতন্ত্র পঞ্চ অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং ইহাতে পাশুপত ধর্মতত্বসমূহ 
স্ত্রের আকারে সন্নিদ্ধ আছে। ইহা ও কৌগডিন্ত বিরচিত ইহার 
ভাষ্য অবলম্বন করিয়াই পণ্ডিত মাধবাচার্য বহু পরবর্তী কালে তাহার 
সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে অল্প কয় পৃষ্ঠায় এই ধর্মের মূল তত্বগুলি ব্যাখ্যা 
করিয়া যান। মাধব খুষ্টীয় চতুর্ঘশ শতাব্দীর লোক হইলেও তাহার 
ব্যাখ্যাত পাশুমত মতগুলির সহিত পাশুপতম্থত্রে এবং কৌত্ডিন্যভাস্ত্ে 
বর্ণিত ধর্মতত্বগুলির পূর্ণ সাদৃশ্য বর্তমান। মাধবপ্রদত্ত বিবরণের একটি 
স্থবিধা এই যে ইহ সংক্ষেপে অথচ স্থৃবিন্স্তভাবে পাশুপত ধর্মদর্শনের 
পরিচয় দেয়। ইহার বিষয়গুলি মোটামুটি এইরূপ--ধর্মতত্ব পঞ্চ- 
বিভাগে বিভক্ত; যথা কার্য, কারণ, যোগ, বিধি ও ছুঃখাস্ত। কার্য 
তিন প্রকার ; যথা বিদ্যা, কলা এবং পশ্ড। পশুই জীব বা জীবাত্মা ; 
বিদ্যা ইহারই গুণস্বূপ এবং কলাসমৃহও পশুকে আশ্রয় করে। 
সাংখ্যোক্ত চতুবিংশতি তত্বের শেষেরটিকে বাদ দিলে যে ২৩টি তত্ব 





১ রাশীকর কৌত্ডিম্যভাঙ্য সমেত এই গ্রস্থ ১৯৪০ খৃষ্টান্যে আর. অনস্ত- 
কুষ্ণ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহ! ত্রিবান্্রীম সংস্কৃত প্রস্থমালার 
১৪৩ সংখ্যক গ্রস্থ। 

২ পঞ্চ মহাঁভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম ), পঞ্চ তল্সাত্র 


পাশুপতবিধি ১৫৫ 


অবশিষ্ট থাকে, উহার প্রথম দশটি কার্যরূপী, এবং শেষের ত্রয়োদশটি 
কারণরূগী কলা। পশু বাঁ জীব যতদিন এই কলাসমূহের অবলম্বন 
হইয়া দেহের সহিত যুক্ত থাকে ততদিন ইহা! অবিশুদ্ধ, এবং যখন 
ক্রমে ক্রমে এই সকল বন্ধন হইতে বিষুক্ত হয়, তখন ইহা শুদ্ধ. 
পর্যায়ে উন্নীত হয়। কারণতত্ব নানাভাবে কল্পিত, এবং ইহা স্যষ্টি- 
স্থিতি-লয় কর্তা একমাত্র ঈশ্বরকেই বুঝায়। তিনি সর্বশক্তিমান ও 
সবক্রিয়াশীল, সাগ্ভ এবং পতি। যোগতত্ বুদ্ধি ও চিন্তন সহযোগে 
পতির সহিত পশুর মিলনপ্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করিয়াই কল্পিত হইয়াছে। 
এই মিলনপ্রচেষ্টা ছুই প্রকারের ; মন্ত্র জপ, ধ্যানাদি ক্রিয়ার দ্বারা জীব 
যে ঈশ্বরের সহিত যোগ সাধন করেন ইহা! একপ্রক।র, অপরটি এরূপ 
কোনও বাহ্া চেষ্টাসাপেক্ষ নহে, উহা ক্রিয়াবিরতিমূলক এবং ঈশ্বর- 
সহ মিলন সম্বন্ধীয় এক স্বতংস্কর্ত জ্ঞান হইতে উদ্ভূত। এই ক্রিয়া" 
নিরপেক্ষ যোগ উন্নততর এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে পশুর যোগের 
শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উপনীত হইতে হইলে প্রস্তুতির আবশ্যক | এই পূর্ব- 
প্রস্তুতিই অবশেষে তাহার চেতন ও অবচেতন সত্তাকে পতির সহিত 
মিলন বিষয়ে সন্ুদ্ধ করে, এবং তাহার তৎকালীন মনোভাবকে বলা! 
হয় সম্বিদ্‌। 

পাশুপত মতের চতুর্থ তত্ব বিধি; ইহা! পশুর পুণ্য ও উৎকর্ষ 
সম্পাদনকারী ধর্মাচরণ প্রণালী । মুখ্য বিধিগুলির অপর নাম চর্যা ; 
চর্যা “ব্রত ও “দ্বার নামক ছুই ভাগে বিভক্ত। ভক্মন্নান অর্থাৎ সমস্ত 
শরীরে ত্রিসন্ধ্যা ভক্মান্থুলেপন, ভস্মে শয়ন, ( অহেতুকী ) হান্ত, গীত, 
নৃত্য, হুড়ুক্কার শব্দকরণ (জিহবা! ও তালুর সাহায্যে বৃষভাদি পশুর 





( শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), পঞ্চ জ্ঞানেজ্দরিয় ( চক্ষু, কর্ণ, নামিকা, জিহবা 
ও ত্বকৃ), পঞ্চ কর্মেন্ড্িয় (বাক্‌, পাঁণি, পাদ, পাঁয়ু ও উপস্থ), তিনটি 
জীবমধ্যস্থ ইন্দ্রিয় ( মন, বুদ্ধি ও অহংকার বা অহংজ্ঞান ) এবং পরিদৃশ্যমান 
সমগ্িগত জগৎ। 


১৫৬ পঞ্চোপাপন। 


হ্যায় অস্ফুট, ধ্বনি ), সাষ্টাঙ্গ নমস্কীর, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি ক্রিয়াই 
পাশুপত ব্রতের অন্যতম অঙ্গ । বার; অর্থাৎ অন্য যে সব 
ক্রিয়ানুষ্ঠানের সাহায্যে ধর্মের প্রবেশপথ উন্ুক্ত হয়, ছয় প্রকার ; যথা 
ক্রোথন ( জাগরূক অবস্থায় নিদ্রিত থাকার ভাণ ) স্পন্দন (পক্ষাঘাত- 
গ্রস্ত রোগীর হ্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কম্পন ), মণ্ডন ( ভ্রমণকালে পদদয় 
ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিক্ষেপ ), শূঙ্গারণ (সুন্দরী যুবতী দর্শনে 
আদিরসাত্মবক ভাব প্রকাশ ), অবিতত্করণ (অসামাজিক, নিন্দার 
উন্মন্তবং আচরণ ) এবং অবিতগ্ভীষণ ( অর্থহীন প্রলাপ উচ্চারণ )। 
চর্যার গৌণ উপায়গুলিও প্রায় সমপর্যায়ের, যেমন শিবলিঙ্গ পূজাশেষে 
দেহে ভস্মলেপন ও দেবতার প্রতি উৎসর্গীকৃত পুষ্প, পত্র ও মাল্যাদি 
অঙ্গে ধারণ, অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন ইত্যাদি । পাশুপত স্থত্রে উপরোক্ত 
বিধিগুলি নানাভাবে বণিত আছে।১ এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের 
দুইটি (ষষ্ঠ ও অষ্টম) শ্লোক এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য । বষ্ঠ শ্লোকটি 
এইরূপ- উন্মন্তবদেকো বিচরেত লোকে, অর্থাৎ 'লোকসমাজে পাশুপত 
ব্রতধারী উম্মতের ন্যায় বিচরণ করিবেন? । অষ্টম শ্লোকে বল। হইতেছে-__ 
উন্মন্তো মুঢ় ইত্যেবং মন্তান্তে ইতরে জনাঃ, অর্থাৎ “সাধারণ (সামাজিক ) 
লোক তাহাকে উন্মত্ত ও মূর্থ বলিয়া মনে করিবে" । ভাষ্তাকার কৌ্ডিন্য 
এ প্রসঙ্গে এই ক্রিয়াগুলিকে “ব্রাহ্মণকর্নবিরুদ্ধ” বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন 
( অব্যক্তপ্রেতোন্মস্তাগ্ভং ব্রাঙ্মণকর্মবিরুদ্ধং ক্রমং)। এই সকল আপাত- 
দৃষ্টিতে অদ্ভুত বিধিসমূহের অন্ততঃ কিয়দংশ বোধ হয় প্রাচীন আজীবিক 
ও শিবভাগবত সম্প্রদায়ের ধর্মাচবণের অঙ্গ ছিল। শেষোক্ত সম্প্রদায় 


সপ পপ পপর 


১ ভন্মনা ত্রিষবণং স্নায়ীত (১১ ২) ভম্মনি শয়ীত ( ১, ৩); হসিত- 
গীতনৃত্যহুডুককার নমস্কার জপ্যোপহারেণৌপতিষ্টেৎ (১,৮)) প্রেতবচ্চরেৎ 
(৩, ১১ ভাস্ত-_উন্ম্তসদৃশদরিব্রপুরুষন্নাতমলদিগ্ধাঙ্গেন বূঢশ্মশ্রনখরোপধারিণ। 
সর্বসংস্কারবজিতেন ভবিতব্যম্‌); ক্রাথেত বা স্পন্দেত বা মণ্ডেত বা শৃজারেত 
বা অবিঙ্র্ধাৎৎ অবিতপ্তাষেত ( ৩, ১২-৭ ), ইত্যাদি । 


হুঃখাস্ত ১৫৭ 


সম্বন্ধে পতঞ্জলির কটাক্ষপাতের কথা পূর্বে বল! হইয়াছে। বৃহৎসংহিতার 
দেবপ্রতিম। প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে “সভম্ম ছ্বিজগণ' 
নিজ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শস্তুর মুত্তি অর্থাৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করিবেন। ভট্ট উৎপল ইহার ভাষ্যকালে বলিতেছেন যে সভম্ম ছ্বিজের 
অর্থ পাশুপত, এবং পাশুপতদিগের শাস্ত্রের নাম বাতুলতন্ত্র ( বৃহৎ- 
সংহিতা, স্ধাকর দ্বিবেদী সম্পাদিত সংস্করণ, ৫৯তম অধ্যায়, উনবিংশ 
শ্লোকের ব্যাখ্যা )। পণ্ডিত দ্বিবেদী উৎপলের বাতৃলতন্ত্র যে ঠিক 
কোন শান্তর সে বিষয়ে সন্দেহশীল ছিলেন। কিন্তু পাশুপতন্মত্র, 
সর্বদর্শনসংগ্রহাদি গ্রন্থে প্রদত্ত পাশুপত বিধির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
উপরে দেওয়া হইল উহা! হইতে মনে হয় পাশুপতস্বত্র-জাতীয় গ্রন্থাদিই 
উৎপল নিদিষ্ট বাতুলতন্ত্র। 

পাশুপত ধর্মতত্বের পঞ্চম তত্ব ছুঃখাস্ভ । মানুষের জীবন যে 
ছঃখময় ইহ] বেদাস্ত, বৌদ্ধ ইত্যাদি শাস্ত্রে বিশেষ করিয়া উক্ত হইয়াছে । 
উপনিষদের মহাবাক্য, “অতোহন্যৎ আর্তম” বুঝায় যে ব্রহ্ম ব্যতীত সব 
কিছুই ছুঃখপূর্ণ, এবং বুদ্ধ প্রচারিত চারিটি আর্য সত্যের মধ্যে ছুঃখ 
অন্যতম । পাশুপতদিগের লক্ষ্য একদিকে যেমন ঈশ্বরের সহিত 
যোগ, তেমন অন্যদিকে ঈশ্বরের প্রসাদে সর্বহঃখের অস্ত। জ্যত্রকার 
বলিতেছেন অপ্রমাদী গচ্ছেৎ ছুখানামস্তম্‌ ঈশপ্রসাদাৎ (৪, ৪৯ )। 
রাশীকর কৌপ্ডিন্য তাহার ভাষ্যে বলেন যে ছঃখ নানাবিধ, আধ্যাত্মিক, 
আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক। তন্মধ্যে মানস ছঃখ ক্রোধ, লোভ, 
ভয়, বিষাদ, ঈর্ষা, অস্যাদি সঞ্জাত এবং শারীর ছুঃখ শরীর সংক্রান্ত 
ব্যাধিপুপ্জ হইতে উদ্ভুত। এই ছুঃখতালিক। আধ্যাত্মিক পর্যায়ভুক্ত | 
আধিভৌতিক দুঃখ পাঁচ প্রকার-_গর্ডে বাস, জন্মগ্রহণ, অজ্ঞান, জরা 
ও মরণ। আধিদৈবিক ছঃখও পাঁচ প্রকার_-যথা ইহলোকভগ়, 
পরলোকভয়, অহিতসংপ্রয়োগ, হিতবিপ্রয়োগ ও ইচ্ছাব্যাঘাত। এই 
সমস্ত ছঃখের হাত হইতে ঈশ্বরের প্রসাদে পাশুপত ব্রতচারী মুক্ত হন, 


১৫৮ পঞ্চোপাসন৷ 


এবং তাহার ছুঃখের শেষ হয়। ইহাই পাশুপত সাধকের অনাত্মক 
মোক্ষ। কিন্তু ইহাই তাহার একমাত্র কাম্য নহে। তাহার মোক্ষ- 
চিন্তা সাত্মকও বটে, কারণ ছুঃখশেষের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানাপ্রকার 
অপ্রাকৃত শক্তির ও এশ্রষের অভিলাষী। স্থত্রকার বলেন যে পাশুপত 
যোগী পঞ্চরূপ অলৌকিক জ্ঞান এবং তিন প্রকার এঁশী ক্রিয়াশক্তির 
অধিকারী হইবেন। পাঁচটি জ্ঞানের স্বরূপ হইল দুবদর্শন, শ্রবণ মনন ; 
বিজ্ঞান ও সবজ্ঞত্ব, এবং তিনটি ক্রিয়াশক্তি হইল মনোজবিত্ব, কামরূপিত্ব 
ও বিকরণধশিত্ ।১ এ ক্ষেত্রে দূরদর্শনের অর্থ আণবিক, গুপ্ত ও 
অতিদুরস্থ বস্তুসমূহ দর্শন ও স্পর্শ করিবার শক্তি; শ্রবণের অর্থ যাবতীয় 
শব্দ শ্রবণ করিবার অপাধিব ক্ষমতা ; মনন অর্থাৎ চিস্তাযোগ্য যাবতীয় 
বস্ত সম্বন্ধে আশ্চর্য প্রকার জ্ঞান; বিজ্ঞানের অর্থ সর্ব বিজ্ঞানশান্ত্ 
বিষয়ক অত্যাশ্চর্য বিশেষ জ্ঞান ; এবং সর্বজ্ঞতা অর্থাৎ লিখিত অলিখিত, 
চিন্তিত অচিন্তিত ও এমন কি অকথিত সম্ভাব্য সর্বপ্রকার শান্ের 
মূলতত্ব সম্বন্ধে অলৌকিক এবং অশেষ পাবদশ্রিতা। মনোজবিত্ 
ক্রিয়াশক্তির অধিকাবীর মনে যে কার্য করিবার ইচ্ছা হইবে তিনি 
অবিলম্বে সেই কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় ক্রিয়াশক্তির 
সাহায্যে সিদ্ধযোগী বিনায়াসে যাদৃচ্ছ রূপ ও আকৃতি গ্রহণে সমর্থ 
হইবেন। তৃতীয় ক্রিয়াশক্তির অধিকারী ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া রুদ্ধ 
অবস্থাতেও প্রভূত অপ্রাকৃত ক্ষমতা ও এই্বর্ষে আধার থাকিবেন। 
সুত্রকার প্রথম অধ্যায়ের শেষ কয়টি স্মত্রে যোগীব আরও সব অলৌকিক 
শক্তির কথ! বলিয়াছেন।২ এই সমস্ত অলৌকিক শক্তি সিদ্ধ পাশুপত 


১ পাশুপতস্ুত্র, ১, ২১-৬ + দূরদর্শনশ্রবণমননবিজ্ঞানানি চাস্ত প্রবর্তন্তে 
সর্বজ্ঞতা। মনোজবিত্বম। কামরূপিত্বম। বিকরণঃ ধমিত্বম্‌। 

২ সর্বে চাশ্য বস্তা ভবস্তি (২৭), সর্বে চাস্ত বধ্যা ভবস্তি (৩১)) 
সর্বেষাং চাবধ্যো ভবতি (৩২); অভীতঃ (৩৩)১ অক্ষয়; (৩৪) 
অজরঃ (৩৫); অমর: ( ৩৬ ) সর্বত্র চাপ্রতিহতগতির্ভবতি ( ৩৭)। 


অতিমাগিক সম্প্রদায় ১৫৯ 


যোগীর হস্তামলকবৎ সহজে করায়ত্ত হইবে । উপরিলিখিত যাবতীয় 
ক্ষমতা ও গুণের অধিকারী হইয়া তিনি ভগবান মহাদেবের মহা 
গণপতিত্ব প্রাপ্ত হইবেন।১ রাশীকর কৌত্বিন্যের মতে পাশুপত-তন্ত 
যোগনিষ্ঠ, এবং উপরিলিখিত অলৌকিক শক্তিসমূহ রডীন পতাক দ্বারা 
যেমন প্রাণীগণকে প্রলুব্ধ করা যায় তেমন তন্ত্রাভিলাষীর প্রলোভন 
্বরূপই যেন এ সকল শক্তি অর্জনের কথা বলা হইয়াছে ( রঙ্গ- 
পতাকাদিবচ্ছি্প্রলোভনার্থমিদম্‌_ পৃ. ৪২ )। 

পাশুপত সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও দর্শন সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
উপরে দেওয়া হইল, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ইহা 
রুদ্র-শিবের ঘোর রূপের সহিত অনেকাংশে সংশ্লিষ্ট । এই পন্থা অতি- 
মাগিক অর্থাৎ ইহা! সহজসাধ্য সামাজিক পথ হইতে বহুলাংশে পৃথক্‌ 
এবং বোধ হয় এই অনুরূপ পথকেই পত্লি রভসাশ্রিত উপায় বলিয়া 
বর্ণনা কবিয়াছেন। ইহা বল! যাইতে পারে যে শৈব সম্প্রদায়দিগের 
মধ্যে পাশুপত ( পরে নকুলীশ পাশুপত আখ্যায় অভিহিত ) সম্প্রদায় 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। অপর কয়টি অপেক্ষাকৃত অধাচীন অতিমাগিক 
শৈব সম্প্রদায়ের নাম এইরূপ-_কাপালিক, কালামুখ, অঘোরপন্থী 
ইত্যাদি । এগুলির অসামাজিক বিধি ব্যবস্থা ও অত্যুগ্র ধর্মাচরণ কিঞ্চিৎ 
আলোচন। করিলে মনে হয় যে ইহাদের উৎপত্তি পাশুপত মত ও 
সম্প্রদায় হইতেই হইয়াছিল। শশঙ্করাচার্য প্রণীত গ্রন্থাদির ভাষ্যকারগণ 
বলিয়াছেন যে পাশুপত ও শৈব ( আগমান্ত ও শুদ্ধ ) সম্প্রদায় ব্যতীত 
অপর ছুটি সম্প্রদায়ের নাম ছিল কাককসিদ্ধাস্তিন এবং কাপালিক। 
বাচস্পতি শেষেরটিকে কারুণিকসিদ্ধাস্তিন আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। 
কিন্ত রামান্ুজ এবং কেশব কাশ্দীরিন ইহাব নাম দিয়াছেন কালামুখ । 


১ ইত্যেতৈগণৈযুরক্তো ভগবতো! মহাদেবস্ত মহাঁগণপতির্ভবতি। 
পাশুপতন্ত্র, প্রথম অধ্যায়, সুত্র ৩৮। 


১৬০ পঞ্চোপাসনা 


আর. জি. ভাগ্ডারকর অনুমান করিয়াছিলেন যে লকুলীশের চতুর্থ 
শিষ্ের নাম কৌরুয্য কারুক নামের সংস্কৃত প্রতিরূপ। তিনি ইহার 
অধিক আর কিছু বলেন নাই, তবে ইহ! হইতে মনে হয় যে কৌরুস্যই 
হয়ত কালামুখ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। এ বিষয়ে সঠিক কিছু 
বলা না যাইলেও ইহা! মনে রাখিতে হইবে যে লকুলীশের প্রধান 
চারিজন শিষ্কের প্রত্যেকেই এক একটি শাখ৷ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক 
ছিলেন বলিয়া শৈবদিগের বিশ্বাস, এবং তাহার ছুইজন শিষ্কের 
কাপালিক ও কালামুখ রূপ ছুই উগ্রপন্থী অতিমাগিক সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক হওয়া অসম্ভব নহে। 

রামান্ুজ তাহার শ্রীভাষ্যে (২, ২, ৩৫-৬) বলিয়াছেন যে 
কাপালিকদিগের মতে ছয়টি মুদ্রা ব৷ যুদ্রিকার নাম কণ্ঠহার, অলঙ্কার, 
কুণগুল, শিরোমণি, ভন্ম ও যজ্ছোপবীত, এবং এই মুত্রিকাগুলি শরীরে 
ধারণ করিয়া যিনি যোনিতে অধিষ্ঠিত পরমাত্মাকে (শিবলিঙ্গের 
অন্যরূপ বর্ণনা) নিজ চিত্ত নিবিষ্ট করিবেন তিনি শ্রেষ্ঠ আনন্দের 
অধিকারী হইবেন এবং তাহার আর পুনর্জন্ম হইবে না। কৃষ্ণ মিশ্র 
তাহার বিখ্যাত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে একটি কাপালিক চরিত্র স্যষ্ঠি 
করিয়াছেন। গ্রন্থকার ইহাব মুখে তাহার আত্মপরিচয় এইভাবে 
সমিবিষ্ট করিয়াছেন_-'আমাব কণহার ও অন্যান্ত অলঙ্কার মানুষের 
অস্থি হইতে নিমিত 3 ****** উপবাসের পর আমর! ব্রহ্মকপাল (ব্রাহ্গণ 
শবের মস্তক করোটি ) হইতে স্থর। পান করিয়া পারণ করি ; আমাদের 
হোমাগ্নি নরমাংস, কপাল, হৃৎপিগু প্রভৃতির দ্বার৷ প্রজ্বলিত থাকে; 
আমর! নরবলি ও নররক্তের দ্বারা আমাদের ঘোর ও উগ্র দেবতার তুষ্টি 
বিধান করি; আমি অষ্টা, পাতা ও সংহারকর্তা, সবধশক্তিমান 
ভবানীপতির ধ্যান করি।” কৃষ্ণ মিশরের আর একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি বলিয়াছেন যে কাপালিকাদি উগ্রপন্থিগণ অন্য সব 
দেশ ত্যাগ করিয়। ক্রমশঃ আভীর ও মালব প্রদেশেই একত্রে বাস 


কাপালিক-কালামুখ ১৬১ 


করিতে আরম্ভ করিয়াছে ; এই প্রদেশছুটিতে সাধারণতঃ নীচ পামর 
জাতি বাস করিয়া থাকে। অপর উগ্রপন্থী শৈব কালামুখদিগের মতে 
ইহ ও পরকালে শ্রেষ্ঠ স্থুখ অর্জন কবিতে হইলে তন্ত্রাভিলাধী নিয়- 
লিখিত বিধিসকল পালন কবিবেন--নবকপাল হইতে খাছ্যগ্রহণ, মৃত- 
দেহের ভস্ম সর্বাঙ্গে অন্থুলেপন, ভস্ম আহাব, দণ্ড ধাবণ, এক পাত্র কারণ 
(মগ ) সঙ্গে রাখিয়া উহাতে অধিষ্ঠিত ঈশ্ববকে পূজা সমর্পণ । ঘোর- 
তান্ত্রিক কাপালিক-কালামুখগণেৰ নিকট জাতিভেদের তীব্রতা অনেক 
পরিমাণে হাস পাইয়াছিল, কাবণ তাহাবা মনে করিতেন যে, যে কোনও 
জাতির ব্যক্তি ইহাদেব ব্রতে দীক্ষিত হইলে (এই ব্রতের নাম ছিল 
মহাত্রত ) ব্রাহ্মণ পর্যায়ে উন্নীত হইতেন। মাধব বিবচিত শঙ্কব- 
দিগ্বিজয় কাব্যে উজ্জয়িনী নগবে শঙ্কবাচার্ষে সহিত কাপালিক গুরুব 
তর্ক বিচার ও উহাব পবাজযেব বিষয় বিশদ ভাবে বর্নিত আছে 
(১৫, ১-২৮)। কাপালিক গুক ব্রকচ ভৈরবেব উপাসক ছিলেন ও 
তাহার দেবতাকে করধূত স্ুবাপাত্রে আহ্বান ও উজ্জীবিত করিয় 
শঙ্করাঁচার্ষের বিনাশ সাধন কবিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু 
শঙ্কব শিবেবই অংশন্ববপ ছিলেন, ভৈবব তাহার নিধন না! করিয়া 
ক্রকচকেই বিনাশ করিলেন। ভবভূতি বচিত মালতীম|ধব গ্রন্থে অন্ত- 
দেশস্থ শ্রীশেলম্‌ কাপালিকদিগেব প্রধান ধর্মক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত 
হইয়াছে । ইহাতে গ্রন্থকাব মুণ্ডমালাধাবিণী কপালকুগডল! কর্তৃক 
নায়িক! মালতীকে হবণ, শ্মশানপ্রাস্তস্থ করাল চামুণ্ডাব মন্দিরে 
তাহাকে আনয়ন এবং উহাব গুক অঘোবঘণ্টা কর্তৃক দেবী সমীপে 
মালতীকে বলিদান প্রচেষ্টা ইত্যাদি অতি নিপুণভাবে বর্ণন! 
করিয়াছেন । কাপালিক ও কালামুখদিগের সম্বন্ধে আমব মধ্যযুগীয় 
লেখমালা হইতেও অনেক কিছু তথ্য অবগত হই। চালুক্যরাজ 
দ্বিতীয় পুলকেশীর ভ্রাভু্পুত্র নাগবর্ধনেব (ইনি খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে রাজত্ব করিতেন ) একটি তাম্রশাসনে নাসিক জিলার 
১১ 


১৬২ পঞ্চোপাসন। 


ইগাতপুরীর নিকটবর্তা একটি গ্রাম কপালেশ্বর শিবের পুজার ব্যয় 
নির্বাহার্থ এবং মন্দিরবাসী মহা ব্রতীদিগের ভরণপোষণের জন্য প্রদত্ত 
হওয়ার কথার উল্লেখ আছে। মহাব্রতিন বা মহাব্রতধারিন আখ্য। 
কাপালিক, কালামুখাদি সম্প্রদায়ভূক্ত উগ্রপন্থী শিবোপাসকদিগকেই 
বুঝাইত। শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী বহু প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে 
দেখাইয়াছেন যে খ্ষ্ঠীয় নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ 
ভারতের বনু স্থানে কালামুখ সম্প্রদায় বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিল 
(1776 09125, 2, 648-9 )। কর্ণাট প্রদেশে প্রাপ্ত ১১৭৭ খষ্টাবের 
একটি লেখে একদল তপস্বীকে কালামুখ সম্প্রদায়তুক্ত এবং লাকুলা- 
গমসময়ের প্রচারক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (72191279116 
0:17%2:104) ৬০1. ৬, 76, [১ 0. 135 )। উক্ত প্রদেশের আসিকেরে 
তালুক হইতে প্রাপ্ত আরও কয়েকটি মধ্যযুগের লেখ পাঠ ও আলোচনা! 
করিয়া আর. জি. ভাগ্ডারকর সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে এ সময়ে এই 
অতিমাগিক শৈব সম্প্রদায়গুলি সাধারণভাবে লাকুল ( লকুলীশ 
পাশুপত ) সম্প্রদায়ের শাখ। সম্প্রদায় বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহার 
পরোক্ষ সমর্থন আমরা উত্তর আর্কট জিলার মেলপাঁড়ি এবং দক্ষিণ 
আর্কট জিলার জন্বই গ্রামস্থ ছুইটি লেখ হইতে পাই। এগুলি 
আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে এ ছুই গ্রামস্থ কালামুখ সম্প্রদায়ের 
মঠাধীশ ছুইজনের নাম ছিল যথাক্রমে লকুলীশ্বর পণ্ডিত ও মহা ব্রতিন 
লকুলীশ্বর পণ্ডিত। সাধারণতঃ এই সকল উগ্রপন্থী শৈবদিগের নাম 
শেষে 'রাশি' উপাধি থাকিত ; যথা-_শৈলরাশি, জ্ঞানরাশি ইত্যাদি । 
ভারতবর্ষের উত্তরাংশে বিভিন্ন স্থানে আদি মধ্যযুগের কয়েকটি লেখ 
পাওয়। গিয়াছে যাহ! হইতে এই জাতীয় ঘোরপন্থী শৈবদিগের সম্বন্ধে 
কিছু জান! যায়। পঞ্জাব প্রদেশের কাংড়া জিলার অস্তভূক্ত শতদ্র 
তীরস্থ নির্মন্দ নামক স্থানে প্রাপ্ত খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একটি 
তাত্রশাসন আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে নির্মন্দ অগ্রহারে কপালেশ্বর 


বিম কদফিস ১৬৩ 


শিবের এক প্রাচীন মন্দির ছিল এবং তথায় অথর্ববেদাধ্যায়ী একদল 
শৈব ব্রাহ্মণ দেবতার -পুজার্টনার জন্য বাস করিতেন। কপালেশ্বর 
পৃূজারত ব্রাহ্গণগণ খুব সম্ভব কাপালিক সম্প্রদায়তৃক্ত ছিলেন। মধ্য- 
ভারতের ত্রিপুরী ও তন্নিকটবর্তী স্থানে খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীর 
কয়েকটি শিলালেখ পাওয়। গিয়াছে ; এগুলি পাঠে জানা যায় যে 
হৈহয় রাজগণের বংশানুক্রমিক গুক ছিলেন গুরুপবম্পরাক্রমে একদল 
শৈব তপম্বী। ইহারা মন্তরমযুব সম্প্রদায়তুত্ত ছিলেন, এবং ইহাদের 
অনেকের নামের শেষে শস্তু বা শিব পদবী থাকিত, যথা রুদ্রশস্ত, ধর্মশস্তু, 
সদ।শিব, চূড়াশিব, কব্চশিব, প্রভাবশিব, প্রশাস্তশিব, প্রবোধশিব, 
অঘোরশিব ইত্যাদি । ইহারা মঠাধীশ ছিলেন ও বহু মঠ মন্দিরাদি 
নির্মাণ করিয়াছিলেন।১ হহাদের সম্প্রদায় উগ্রপস্থী অতিমাগ্সিক ছিল 
কিনা সঠিক জানা না! গেলেও ইহার নাম হইতে মনে হয় যে পাশুপত- 
বিধি ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 

উপরে উদ্ধৃত সাহিত্যগত ও প্রতৃতাত্বিক প্রমাণ হইতে ইহা বুঝা 
গেল যে সুপ্রাচীন কাল হইতে মধ্যযুগ পর্যস্ত পাশুপত সম্প্রদায়ের 
প্রভাব ভারতের বনু স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল। বৈদেশিক কুষাণবাজ 
বিম কদফিস শিবোপাসক ছিলেন ত বটেই, তিনি হয়ত এই সম্প্রদায়- 
ভুক্ত ছিলেন। তাহার স্বর্ণ ও তাত্র মুদ্রাব যে দিকে তাহার ইঞ্টদেবতা 
শিব ও তাহার বাহন নন্দীর মৃত্তি খোদিত, সেই দিকে তৎকালীন 
খরোষ্ঠী লিপিতে প্রকৃত ভাষায় এই লেখটি উৎকীর্ণ আছে-_মহরজস 
রজদিরজন সর্বলোগ ইশ্বরস মহিশ্বরস বিম কঠ.ফিসস ত্রদর। খরোষ্চী 
লিপিতে দীর্ঘস্বর ব্যবহৃত হইত না, সেজন্য “ঈশ্বরস” ও “মাহীশ্বরস' মূল 
শব্দ দুইটি পরিবততিত রূপ ধাবণ করিয়াছে । “মাহীশ্বর ও “মাহেশ্বর, 
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১৬৪ পঞ্চোপালন। 


সমার্থবোধক, এবং মাহেশ্বর কথাটি পাশুপতের আর এক সংজ্ঞা । 
এই যুক্তি অনুসারে কুবাণ সম্রাট বিম কদফিস পাশুপত সম্প্রদায়তুক্ত 
উপাসক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। আপত্তি উঠিতে পারে যে লকুলীশ 
পাশুপত সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক হইলে বিম কদফিস কিরূপে 
পাশুপত হইতে পারেন ? কুষাণ সত্রাট্‌ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমাধে 
উত্তর ভারতে রাজত্ব করিতেন, এবং মথুরা শিলালিপির সাক্ষ্য অন্ুযায়ী 
লকুলীশ তাহার ন্যনাধিক একশত বংসর পরে আবিভভতি হন। কিন্ত 
আগে বল! হইয়াছে যে লকুলীশের বহুকাল পূর্ব হইতে পাশুপত 
সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল, এবং লকুলীশ উক্ত সম্প্রদায়ের প্রথম এতিহাসিক 
সংগঠক ছিলেন, এবং এই সংগঠনে তাহার এত গুকত্বপূর্ণ অংশ ছিল যে 
পাশুপত ও পাশুপতাশ্রিত অন্য কয়েকটি ঘোর অতিমগিক শৈব 
সম্প্রদায়ের সহিত তাহার নাম যুক্ত হইয়। গিয়াছিল। তবে কুষাণরাজ 
সম্বন্ধে এখানে এ কথা বল৷ আবশ্যক যে তাহার ধর্ম বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতা 
বাজকার্ষের অন্তরায় স্বরূপ না হওয়াই সম্ভব। তাহাব কয়েক শতাব্দী 
পূর্বে মৌর্যসম্াট অশোক দীক্ষিত বৌদ্ধ উপাসক ছিলেন, কিন্তু তাহার 
ধর্মবিশ্বাস কৃতিত্ব সহ রাজ্যশাসনেব প্রতিকূল হয় নাই। 

প্রাচীন ভারতীয় চিস্তানায়ক ও দর্শনশান্ত্রকারগণের মধ্যে কেহ 
কেহ যে পাশুপত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এ বিষয়ে সাহিত্যগত প্রমাণ 
বর্তমান। বৈশেষিক স্মত্রের রচয়িতা খষি কণ।দ পাশুপত ছিলেন 
বলিয়া মনে হয়। ইহার ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন যে কণাদ 
তাহার যোগ এবং আচার বিষয়ক উৎকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা মহেশ্বরকে তুষ্ট 
করিয়। ঈশ্বরের অন্থুগ্রহে বৈশেষিক সূত্র রচনা করিতে সমর্থ হন। 
উদ্যোত নামক বাৎস্তায়ন কৃত ন্ায়ভাষ্যেব টীকার রচয়িতা ভারদ্বাজ 
তাহার গ্রন্থের শেষে পাশুপতীচার্ধ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। 
বরাহমিহির ও তাহার ভাম্তকার উৎপলের পাশুপত সম্প্রদায় সন্থন্ধীয় 
মন্তব্যের কথ! পূর্বে বলিয়াছি। বাণভট্ট কাদম্বরীতে রক্তবন্ত্র পরিহিত 


হিউয়েন সাং ১৬৫ 


পাশুপতদিগের কথা বলিয়াছেন ; তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র লালবর্ণের ছিল 
বলিয়া! তাহাদের হয়ত আর এক নাম ছিল রক্তপট। চীন পরিব্রাজক 
হিউয়েন সাং তাহার সি-ইউ-কি গ্রন্থে অনেকবার পাশুপতদিগেব 
উল্লেখ করিয়াছেন । ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে এবং ভারতের বাহিরেও 
যে খুষ্ঠীয় সপ্তম শতাব্দীতে পাশুপতগণের মঠ ও মন্দিব ছিল তাহা এই 
গ্রন্থ হইতে জান! যায়। সিদ্ধুনদেব অপর পারে স্তুদুব গদ্ধার প্রদেশে 
ভ্রমণকালে তিনি ভীমাদেবী পর্বতের বর্ণন। প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে উক্ত 
পর্বতের সানুদেশে তখন দেব ( শিব) মন্দির ছিল। উক্ত মন্দিরে ও 

২পার্খ্ববতাঁ স্থানে “ভন্মাচ্ছাদিত তীথিকেরা” তপশ্চর্যা ও পূজার্চনাদি 
করিত। এই ভস্মাবৃত তীঘিকগণ ( বৌদ্ধমতে বিধর্মী ) ও বরাহমিহির 
কথিত সভম্মদ্বিজগণ যে পাশুপতদ্দিগকেই বুঝাইতেছে এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। বাবাণসীতে তিনি দশসহত্র পাশুপত তীথিক দেখিয়াছিলেন, 
ইহারা মহেশ্বরেব পুজা করিত, দেহে ভম্মলেপন করিত, মস্তকে 
জটাধারণ করিত এবং কোনও বস্ত্র পরিধান করিত না। দক্ষিণ 
ভারতের মলয়কূট প্রদেশের একস্থানে পর্বতশীর্ষস্থ হুদের পার্বতী 
একটি দেব ( শিব ) মন্দিরে উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি পাশুপত তীথিকের 
কথা বলিয়াছেন। মধ্যভারতের মালব প্রদেশ্খে ভ্রমণকালে তিনি শত 
শত শিব মন্দির দেখিয়াছিলেন ; মালবদেশে বহু অবৌদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়ের 
লোক বাস কবিতেন, এবং ইহাদের মধ্যে পাশুপতদিগেরই সংখ্য।ধিক্য 
ছিল। মধ্যপ্রদেশের মহেশ্বরপুর নামক স্থানে তিনি অনেকগুলি 
দেবমন্রির দেখিয়াছিলেন, এগুলির বেশীর ভাগই পাশুপত সম্প্রদায়ের 
অধিকারে ছিল। সিন্ধু প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে বেলুচিস্তানের পূর্ব 
সীমানায় লাংকল নামক দেশের বহুসংখ্যক দেবমন্দির এবং দীক্ষিত 
পাশুপতের কথ! তিনি বলিয়াছেন । ইহার রাজধানীতে একটি বিশাল 
ও স্মন্দর শিবমন্দির ছিল, এবং পাশুপতগণ ইহাকে অত্যন্ত সম্মানের 
চক্ষে দেখিতেন। বর্তমান আফগানিস্থানের দক্ষিণপূর্ব প্রান্তে বল্ন 


১৬৬ পঞ্চে পাসনা 


প্রদেশেও তিনি পাশুপত সম্প্রদায়ের অধিকারভূক্ত বহু শিষমদ্দিরের 
উল্লেখ করিয়াছেন । খোটান সন্বদ্ধীয় সে সময়ে প্রচলিত এক কাহিনীর 
বর্ণনাকালে তিনি সেই স্ু্দুব দেশেও পাশুপতদিগের অস্তিত্বের কথা 
স্বীকার করিয়াছেন। 

পূর্ব ভারতে পাস্ডপত সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি সম্পর্কে হিউয়েন সাং 
বিশেষ কিছু বলেন নাই। কিন্তু উড়িষ্যাব কয়েকটি প্রত্বতাত্বিক প্রমাণ 
মধ্যযুগে এই অঞ্চলে পাশুপত সম্প্রদায়েব অস্তিত্ব ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে 
সাক্ষ্য প্রদান কবে । উড়িষ্যার একাত্রক্ষেত্র ভূবনেশ্বরে মধ্যযুগেব বনু শিব- 
মন্দির অগ্ঠাপি বর্তমান। ইহাদিগেব মধ্যে ছুটি মন্দির পরশুরামেশ্বর ও 
কপিলেশ্বর বলিয়া অধুনা পরিচিত। প্রথমটির পূর্বপ্রচলিত নাম ফে 
প(পা)রাশরেশ্বব ছিল তাহ] মন্দিবগাত্রস্থ একটি লেখ হইতে জানা যায়। 
পূর্বোক্ত ৬১ গোপ্তাব্দের মথুরা শিলালিপি হইতে আমর! জানিতে পাকি 
যে আর্ধ উদ্দিতাচার্য পাশুপতগুরু ভগবান কুশিক হইতে দশম এবং 
ভগবান পরাশর হইতে চতুর্থ ছিলেন ( ভগবতকুশিকাদ্দশমেন ভগবত- 
পরাশরাচ্চতুর্থেন )। আর উদ্দিতেব উদ্ধতন চতুর্থ গুরু ভগবান 
পবাশব বোধ হয় পরশুবামেশ্বর মন্দিরে উৎকীর্ণ প(পাটরাশর হইতে 
অভিন্ন। শুদ্ধচিত্ত ভগবান কপিল উদ্িতাচার্ষের গুরু পবিভত্রচিউ' 
ভগবান উপমিতের গুক ছিলেন ( ভগবতকপিলবিমলশিষ্যুশিষ্যেণ 
ভগবছুপমিতবিমলশিষ্যেণ )। এই ভগবান কপিলেরই নাম হয়ত 
কপিলেশ্বর মন্দিরেব সহিত যুক্ত আছে। এ অনুমানের সপক্ষে যুক্তি 
এই যে ভূবনেশ্বব ও তৎপার্থবব্তা স্থান মধ্যযুগে লকুলীশ পাশুপত 
সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্ম ও কর্মক্ষেত্র ছিল। “রাজারাণী', “মুক্তেশ্বর” 
“শিশিরেশ্বর” প্রভৃতি ভুবনেশ্বরেব শিবমন্দিরগুলির গাত্রে উৎকীর্ণ 
লকুলীশ ও তাহার প্রধান চারিজন সাক্ষাৎ শিষ্ের মত্তি দেখিতে পাওয়া 
যায়। ভূবনেশ্ববেব সরকারী চিত্রশালাতে রক্ষিত এরূপ এবং কিছু 
ভিন্নপ্রকারের আরও কয়েকটি মৃতি আমি দেখিয়াছি । উড়িস্যার দক্ষিণ 


পূর্ব ভারতে লকুলীশ ১৬৭ 


সীমানাস্থ সুখলিঙ্গম গ্রামের সোমেশ্বর মন্দিরগাত্রেও অনুরূপ মৃত্তি 
খোদিত আছে। এই সমস্ত প্রত্বুতাত্বিক নিদর্শন উড়িষ্যা প্রদেশে 
লকুলীশ পাশুপত সম্প্রদায়ের সমধিক বিস্তার সন্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য 
প্রদান করে। বাংলাদেশে ইহার প্রসার কিরূপ ছিল উহা সঠিক বলা 
যায় না। এখানে যে সব মধ্যযুগীয় দেবমৃত্তি পাওয়া গিয়াছে উহা- 
দিগের মধ্যে লকুলীশের মূতি বিরল--একরূপ নাই বলিলেই চলে। 
বদ্ধমান জিলার বরাকরের নিকটবর্তাঁ বেগুনিয়। গ্রামে আদি মধ্যযুগের 
একটি শিবমন্দির আজিও বর্তমান ; ইহার শিখরের সম্মুখস্থ মধ্যভাগে 
যোগাসনে উপবিষ্ট উধ্বলিঙ্গ দণ্ডধারী (লকুলীশের আর এক নাম 
লকুটপাণীশ অর্থাৎ যিনি লকুট বা লগুড় অর্থাৎ দণ্ড হস্তে ধারণ 
করেন ) লকুলীশের একটি ক্ষুত্র মূত্তি খোদিত আছে ।১ এ প্রসঙ্গে 
কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠস্থ কালীঘাট মন্দিরের সহিত লকুলীশ পুজার 
সম্পর্কের কথা বল! আবশ্যক মনে করি । এই দেবস্থান অধিক প্রাচীন 
না হইলেও ইহার সহিত শক্তিগীঠের অন্থতম কাহিনী জড়িত । কালীঘাট 
মাহাত্ম্যে ইহা বর্ণিত আছে যে দেবীর অন্ুষ্ঠ এখানে পতিত হয়, এবং 
দেবীর এই অঙ্গের প্রহরায় থাকেন লকুলীশ ভৈরব। কালীমন্দিরের 
"“অনতিদুরে একটি শিবমন্দির আছে, ইহার অভ্যন্তরস্থ শিবলিঙ্গ আজিও 
লকুলীশ ভৈরবের প্রতীক বলিয়! পুজা পাইয়া আসিতেছে। 
অধ্যায়শেষে পাশুপত, লকুলীশ পাশুপত ও অনুরূপ অতিমাগিক 
সম্প্রদায়ের বিধি ও দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে আরও ছুএকটি কথ] বলা 
আবশ্যক মনে করি । আর. জি. ভাগ্ডারকর মহ।শয় এইসব অতিমাগিক 
শৈব সম্প্রদায়গুলির ধর্মসাধন সম্বন্ধে অত্যন্ত তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন । 
উহার ভাষাতেই বলি-__ “6 11] 06 5921) 10 191062010 ৪170 


১ এই মৃতিটির প্রতি অধ্যাপক নির্মলকুমার বন্থ মহাশয় আমার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন এবং ইহার একটি ছায়াচিন্রও আমাকে দেন। 


১৬৮ গঞ্দোপাসন।! 
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12621 (10065.৮ (00. ০6, 7. 124). ইহাব ভাবার্থ এই--ইহা, 
হইতে বুঝ! যাইবে যে ( যোগী ) শ্রেষ্ঠ তাবস্থা লাভের জন্য যেসব 
উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছিল সেগুলি কিবপ অদ্ভুত এবং বন্যভাবাপন্ন ছিল। 
রুদ্র-শিব লোকালয় বহিভূতি উন্মুক্ত প্রান্তব ও ভীতি উৎপাদনকারী 
অরণ্যানী প্রভৃতি স্থানেব দেবতা ছিলেন, এবং পূর্বে অসামাজিক ও 
জ্রান্তপথাশ্রযী ব্যক্তিদিগের দ্বারা পুঁজিত হইতেন। ( ভাহাব পুজার ) 
এই বপটি পববর্তীকালে তাহাব সন্তষ্টিব জন্য ( পাশুপতাদি 
অতিমাগিক ) পুজা-পদ্ধতিকে বিশেষ প্রভাবিত কবিয়াছিল।, পাশু- 
পত সম্প্রদায় সম্বন্ধে তভাহাব এই উক্তি কাপালিক, কালামুখ সম্প্রদায় 
সন্বন্ধেও প্রযোজ্য । এ উক্তি যে অনেকাংশে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ" 
নাই। স্থসংঘত সমাজ ব্যবস্থায় এইসব ধর্মাচবণ নিন্দার ছিল। 
বাংলাদেশে 'কালামুখো' ( কালামুখের অপভ্রংশ ) 'হাঘোরে' (অঘোর- 
পন্থীর সংক্ষিপ্ত ভাষাবপ ) প্রভৃতি আজিও অত্যন্ত নিন্দা চক গালা- 
গালি। কিন্তু এইসব আচরণেব আর একটা দিক সম্বন্ধে বিস্মৃত 
হইলে চলিবে না। পাশুপত স্ত্র ও উহার ভাঙ্যাদি একটু মনোযোগ 
সহকারে পাঠ করিলে ইহ! প্রতীষমান হয় যে পাশুপতাদি সম্প্রদায়ভূক্ত 
সত্যকারের যোগীর! এইসব প্রক্রিয়া সাহায্যে আপনাদিগকে লোকনিন্দার 
উধ্বে স্থাপিত কবিয়। চিত্তশুদ্ধি ও স্থূর্যের সাধনা! করিতেন। জৈন 
আচারাঙ্গ সুত্রে বণিত আছে যে বর্ধমান মহাবীর রাটদেশে আসিয়! 


খবতদের. ১৬৯: 


সেখানকার অধিবাসীদের দ্বারা অপমানিত ও নির্যাতিত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু ইহা হইতে পারে যে তিনিও এইরূপ নির্যাতন আহ্বান করিয়- 
ছিলেন, যাহার দ্বার! তাহার চিত্তবিকার রহিত হয়। অস্ততঃ ভাগব্ত- 
পুরাণের পঞ্চম স্বন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে আদিনাথ খষভদেবের (তিনি 
পুরাণকার কর্তৃক মহাভাগবত উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন) অনুরূপ 
পরিক্রমা, প্রক্রিয়া ও জনসাধারণের হস্তে নিগ্রহের বিবরণ পাঠ করিলে 
এইরূপ অনুমান করা বিশেষ অসঙ্গত হয় নী। এইসব বিবরণের 
এতিহাসিকত্ব ন1! থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার পশ্চ!তে ধর্মসম্প্রদ[য়গত 
অসামাজিক আচরণের আর একট] দিক সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে বলিয়! 
মনে হয়। পরিশেষে পাশুপতদিগের দার্শনিক মতবাদ বিষয়ে ইহ 
বলা আবশ্যক যে ইহার! দৈতবাদী অথবা বহুত্ববাদী €( 070911510 01 
01078115010 ) ছিলেন। সাম্প্রদায়িক আচাধগণের মতে পরমাত্মা ও 
জীবাত্মা শাশ্বত পৃথক সত্তা, এবং প্রধানই জগৎ প্রপঞ্চের চিরম্তন 
উপাদানীভূত কাবণ। জীব মুক্ত অবস্থায় সমস্ত অজ্ঞান ও দৌর্বল্য 
ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় এবং অসীম জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অধিকারী 
হইয়৷ ঈশ্ববের প্রসাদে মহাদেবের মহাগণপতিত্ব প্রাপ্ত হয় ( ইত্যে- 
'তৈগু ণৈষুক্তো ভগবতো মহাদেবস্ত মহাগণপতির্ভবতি, পাশুপত 
ত্র, ১ ৩৮ )। 


স্বন্বহ্ম অআঞ্রযাম্স 
শিব-শৈব 


দক্ষিণ ভারতের শিবভক্তগণ ও ভারতের উত্তর প্রান্তের কাশ্মীর 
শৈব সম্প্রদায় 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পাশুপত সম্প্রদায়ের এতিহা আলোচন! প্রসঙ্গে 
বল। হইয়াছে যে এ জাতীয় উগ্রপন্থী শৈব গোষ্ঠীর প্রাহুর্ভাব সুপ্রাচীন 
কালে প্রথমে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রবল হয়। 
দক্ষিণ ভারতে ইহ সে সময়ে কিরূপ ছিল তাহার সঠিক তথ্য আমাদের 
জানা নাই। দাক্ষিণাত্যে চীন পবিব্রাজক হিউয়েন সাংএব ভ্রমণ 
ব্যাপক আকাবের ছিল না, কাজেই তথাকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের 
তৎকালীন ধর্ম ও সমাজব্যবস্থ। সম্বন্ধে প্রত্যক্ষারশর্র বিবরণ অত্যন্ত 
সংক্ষিপ্ত । কিন্ত তিনি যে দক্ষিণ ভারতের মলয়কুট প্রদেশে ভ্রমণ- 
কালে বৃহৎ শিবমন্দির দেখিয়াছিলেন এবং পাশুপত তীথিকদিগের 
সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন ইহার কথ অষ্টম অধ্যায়েব শেষে বল। হইয়াছে । 
মহীশৃর প্রদেশে সির তালুকেব অন্তর্বতাঁ হেমাবতী গ্রামে প্রাপ্ত ৯৪৩ 
খুষ্টাব্দের একটি লেখ হইতে জানা যায় যে এ স্থানে লকুলীশ মুনিনাথ 
চিন্তুক রূপে জন্মগ্রহণ কবেন। এই জন্মে তাহার ব্রত ছিল লকুলীশের 
নাম ও মতবাদসমূহ সেই দেশের জনসাধাবণের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত 
করা। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে এতদ্দেশে প্রাচীন- 
কালে পাশুপত সম্প্রদায় প্রবল ছিল, কিন্তু কালক্রমে ইহা ক্ষীয়মাণ 
হইলে যুনিনাথ চিল্লুক নামধারী একজন পাশুপত যোগী ইহার পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠাকল্পে যত্ববান হন। কর্ণাটদেশের অন্ত এক অংশে প্রাপ্ত ১১০৩ 
খষ্টাব্ষের আর একটি লেখ আমাদিগকে জানাইয়! দেয় যে ম্ায় ও 
বৈশেষিক দর্শনে বিশেষ পারদ সোমেশ্বর সরি নামক জনৈক পাশুপত 
সাধক লাকুল অর্থাৎ লকুলীশ পাশুপত মতবাদ প্রচারে অশেষ কৃতিত্ব 


দক্ষিণ ভারতে শিবপুজা ১৭১ 


প্রদর্শন করেন। দক্ষিণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রাচীনকালে 
পাশুপত ধর্ম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব-সমর্থক আরও সাহিত্য ও প্রতুতত্বগত 
প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। 

কোনও বিশেষ শৈব সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠান রূপে শিবপুজার কথা 
ছাড়িয়া দিলেও সাধারণভাবে এই দেবতার পুজা তামিল, তেলেগু, 
কানাড়ী প্রভৃতি ভাষাভ|ষী অঞ্চলে সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত 
ছিল। কাহারও কাহারও মতে দেবতা হিসাবে শিব নামটি “রক্তবর্ণ” 
এই অর্থবাচক তামিল শব্দ “শিবপ্পু” হইতে গৃহীত। এ মত সত্য 
হইলে শিব যে অনার্য দ্রাবিড়গণের পুজার দেবতা ছিলেন ইহা স্বীকার 
করিতে কোনও বাধা থাকে না। মহাকাব্য ও পুরাণাদিতে বর্ণিত 
দক্ষযঙ্ঞ বিনাশের কাহিনীও বৈদিক দেবতা হইতে শিবেব পার্থক্য 
নির্দি্উ করে। বৈদিক দেবতামণ্ডলীর অপাংক্তেযর শিবেব আদিম 
অনার্য রূপ স্বন্ধেও ইহ] সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। আর্য ও 
অনার্ধ, জেতা ও বিজিত, জাতিৰ ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণের ফলে শিব 
ভারতীয় জনসমাজে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা! রূপে পরিগণিত হন। এদিক 
দিয়া বিচার করিলেও ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে শিবপুজার প্রাচীনত্ব 
সহজেই স্বীকৃত হয়। সপ্তম অধ্যায়ে বল হইয়াছে ষে ইহার প্রাচীনতম 
আদিম প্রতীক অন্ধ প্রদেশের গুডিমল্লম গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; 
ইহা! এখনও গ্রামবাসীদিগের পূজা পাইয়া আসিতেছে । খুষ্টীয় বষ্ঠ 
শতাব্দী হইতে বহু পরবর্তী কাল পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের অনেক 
অংশে বু শিব মন্দির নিমিত হইয়াছিল। চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, চোল 
প্রভৃতি বংশীয় নুপতি ও সে" দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ এই সব দেবগৃহ 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন ; ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি এখনও বর্তমান । 
পট্টডাকল, বিরূপাক্ষ, সোমেশ্বর, শিবকাঞ্চীর মন্দিবসমূহ, তিরুকাজু- 
কুণরম, তিরুবোয়িয়ুব, কৈলাস, হৃন্দরেশ-মীনাক্ষীর মন্দিরসমূহ এ 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তামিল শিবভক্তগণের রচিত গীতিকবিতাসমূহে 
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অনেক স্থানীয় শিব মন্দিরের নাম পাওয়। যায়। ভক্তগণ মন্দির 
হইতে মন্দিরাস্তরে গান গাহিতে গাহিতে জমণ করিয়া শিবভক্তির 
প্রচার করিতেন। কিন্তু এ কথাও বল আবশ্যক যে পুরাকালে এবং 
পরেও বাস্ুদেব-বিষুর ন্যায় শিব এই দেশে ও ভারতের অন্তান্য অংশে 
্রান্মণ্য হিন্দুসমাজভুক্ত জনগণের সাধারণভাবে ভক্তি ও পৃজার পাত্র 
ছিলেন। এই জাতীয় শিবভক্তদিগের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের অন্যতম 
শ্রেষ্ট চিন্তানায়ক ও সংগঠক শঙ্করাচার্যও ছিলেন । তাহার জীবনীকার- 
গণের দ্বার শিবের অবতার রূপে স্বীকৃত হইলেও, তিনি ধর্ম বিষয়ে 
সাম্প্রদায়িকতার উধ্বে ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। বেদাস্ত ও স্মার্ত- 
মতের এবং অছ্বৈতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা তাহার স্বল্লায়ু জীবনের 
প্রধান ব্রত ছিল, এবং ইহার সম্যক অনুষ্ঠানে তিনি যেমন বৌদ্ধ 
প্রভৃতি অব্রাহ্মণ্য সন্প্রদায়গুলির বিরোধিতা করিয়াছিলেন, সেরূপ 
পাঞ্চরাত্র, শাক্ত, কাপালিক, গাণপত্য প্রভৃতি ব্রাহ্গণ্য ধর্মসন্প্রদায়- 
সমূহেরও কঠোর সমালোচক ছিলেন। তিনি দশনামী সন্যাসী 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক রূপে খ্যাতিমান ; ভারতের বিভিন্ন অংশে তাহার 
প্রতিষ্টিত হুবিখ্যাত মঠগুলি হিন্দু জনগণের ধর্মজীবনে বিশিষ্ট অংশ 
গ্রহণ করিয়া আছে। দক্ষিণ ভারতের শুঙ্গেরী মঠ আজিও বেদাস্ত ও 
স্মার্ত মতের প্রধান গীঠস্থান রূপে পরিগণিত। 

বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অক্রান্গণ্য ধর্মসম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতা 
আর একদল শিবভক্তও করিয়াছিলেন। শক্করাচার্য প্রধানতঃ যুক্তি, 
তর্ক ও বিচারের সাহায্যে বৌদ্ধ মতের উচ্ছেদ সাধনে সচেষ্ট ছিলেন ; 
কিন্তু এই শিবভভ্তদল কর্তৃক তাহাদের নিজ মাতৃভাষা তামিলে রচিত 
গ্ীতিকবিতা ইত্যাদির দ্বার শিবভক্তির অত্যধিক প্রচারের ফলে বৌদ্ধ 
ও জৈন মতবাদ দক্ষিণ ভারত হইতে অনেকাংশে লুপ্ত হইয়া যায়। 
খুষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার পর প্রথম কয় শতাব্দী বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় 
তথায় সমধিক প্রভাবশালী ছিল। সমসাময়িক সপ, চৈত্য, বিহার, 
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মৃত্তি, মন্দিরাদি এখনও সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে । বৈষ্ণব, শৈবাদি 
্রাঙ্গণ্য ধর্মগুলি খুষ্ঠীয় বষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী হইতে ক্রমশঃ প্রতিপত্তি- 
শালী হইতে থাকে, এবং এই সকল ভক্তিকেন্দ্রিক ধর্মের অভ্যুত্থানে 
দক্ষিণদেশীয় বিষুত ও শিবভক্তগণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। 
দ্বাদশ সংখ্যক বিষ্ণভক্ত আড়বারগণেব এ বিষয়ে সক্রিয় অংশের কথ 
গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে । সংখ্যায় 
অধিকতর ( ইহাদের সংখ্যা ৬৩ বলিয়া কথিত আছে ) শিবভক্তগণের 
প্রসঙ্গ এখন আলোচন। করা হইবে। তামিল ভাষায় ইহাদের নাম 
নায়নার। গোগীনাথ রাও মহাশয় তাহার প্রামাণিক গ্রন্থ 712121:5 
01 170 100709£1217)ব ছিতীয় খণ্ডে পেরিয়-পুরাণ নামক 
তামিল গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়৷ ইহাদের নাম, জাতি, জন্মস্থান ও 
উপজীবিকার একটি তালিকা দিয়াছেন (পৃষ্ঠা ৪৭৫-৭৮ )। ইহাতে 
৬৩ জন ভক্তের নাম পাওয়া যায়, চারিজন ব্যতীত সকলের জাতির 
উল্লেখ আছে, তবে তাহাদেব পেশ! ও জন্মস্থান অনেক ক্ষেত্রেই 
প্রদত্ত হয় নাই। ৫৯ জন ভক্তের মধ্যে মাত্র ১৫ জন ব্রাহ্মণ বংশোগ্ভুব 
ছিলেন ( ইহাদের প্রথম তিন জন, যথা তিরুজ্ঞান সম্বন্ধ, তিল্লাই 
ব্রাহ্মণ এবং কলয় নায়নার ছিলেন শিবমন্দিবের পুরোহিত--অপর 
দ্বাদশ জনের পেশা সম্বন্ধে কিছু বলা নাই ), অমাত্য ছিলেন তিন 
জন ( খুব সম্ভব ক্ষত্রিয় জাতিভুক্ত ), অভিষিক্ত পতি ও শাসনকর্তা 
( ক্ষত্রিয় জাতির ) ছিলেন একাদশ জন, বৈশ্য পাঁচ জন, বেড়ড়াড় 
ত্রয়োদশ জন, গোপালক ছুই জন, কুন্তকাব, মৎস্যজীবী, ব্যাধ ( বেড়ন ), 
তালরস (তাড়ি) আহরণকাবী, তন্তবায়, রজক, তেলি প্রত্যেকটির 
একজন করিয়া, এবং পানন, পরইঅন ও কুরুম্ঘন এক এক করিয়া 
তিন জন। এই বিস্তৃত তালিকাটি একটু মনোযোগ সহকারে অন্ু- 
শীলন করিলেই বুঝা যায় যে ৫৯ সংখ্যক শিবভক্তদিগের মধ্যে অর্ধেকের 
কিছু বেশী তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোক, প্রায় এক-পঞ্চমাংশ শাসক 
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সম্প্রদায়ভুক্ত ও এক-চতুর্থাংশ শ্রেষ্ঠবর্জাত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
আবার যে তিন জন তাহাদের ইষ্টদেবতা সম্বন্ধীয় গীতিকবিতার জন্য 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের হই জন ( তালিকার প্রথম ও শেষ 
জন,__তিরুজ্ঞানসম্বন্ধ এবং স্ুন্দরমূ্তি বা সুন্দর ) ব্রাহ্মণ এবং একজন 
অর্থাৎ তিরুন।বুক্করশু বেড়ড়াড় জাতিভূক্ত ছিলেন । রাও-এর তালিকায় 
তিরুজ্ঞানসম্বন্ধ প্রথম ও স্ুন্দরমূতি সর্বশেষ, এবং -তিরুনাবুক্করশ ৪৫ 
সংখ্যক স্থান অধিকার করিলেও, এই বেড়ূড়াড় জাতির শিবভক্ত 
তিরুজ্ঞানসন্বন্ধ অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। তিরুজ্ঞানসম্বন্ধ 
( সংক্ষেপে সন্বন্ধর ) কিন্তু উক্ত তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর শিবভক্তকে এত 
অধিক শ্রদ্ধা করিতেন যে তিনি তাহাকে পিতা বলিয়া সন্দোধন 
করিতেন। “পিতা” কথাটির তামিল প্রতিশব্দ হইল “আপ-পা” বা 
“আপ.পার+, এবং সেজন্য ব্রাহ্মণবংশীয় নায়নারের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত সম্ভাষণ 
এই বেড়ূড়াড় জাতীয় শিবভক্তের অন্য নাম রূপে জনসাধারণ কর্তৃক 
গৃহীত হইয়াছে । উক্ত তিন জন নায়নার রচিত শিবভক্তিমূলক গীতি- 
কবিতাবলীর মধ্যে আপ পার রচিত ভক্তিরসাত্মরক গানগুলির অত্যধিক 
জনপ্রিয়তার সাক্ষ্যন্বরূপ তামিলদেশে প্রচলিত একটি প্রবচন এখানে 
উল্লেখযোগ্য । শিব যেন বলিতেছেন, “সন্বন্ধরের গান আত্মপ্রশংসা- 
মূলক, সুন্দরর অর্থের জন্য আমার প্রশংসামূলক গান্স রচনা! করিতেন, 
কিন্তু আমীর আপপার তাহার গানে নিষ্ষামভাবে কেবল আমারই 
প্রশংসা! করিতেন ।” 

উপর্যুক্ত তিন জন শিবভক্তের দ্বারা তামিল ভাষায় রচিত ভক্তি- 
রসাত্মক গীতিকবিতাগুলি একত্রে “দেবারম্‌ স্তোত্র' বলিয়া পরিচিত । 
একাদশ বৃহৎ খণ্ডে সংগৃহীত বিশাল তামিল স্তোত্রসাহিত্যের ইহা! 
প্রথম সপ্ত খণ্ড। ৩৮৪ সংখ্যক স্টোত্র সম্বলিত এগুলি 'পদিগম্ঠ নামেও 
খযাত। ইহার প্রথম তিন খণ্ড ভক্ত তিরুজ্ঞানসন্বন্ধের রচনা । পরবর্তী 
তিন খণ্ড তিরুনাবুক্করশু অথবা আপ্‌পারের এবং শেষ খণ্ড সুন্দরমূত্তি 
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বা সুন্নররের রচনা! । তামিল বেষ্বদিগের মধ্যে আড়বারগণ রচিত 
বিষুভক্তিমূলক নালায়ির প্রবন্ধাবলীর সম্মান ও জনপ্রিয়তা যেরূপ 
অত্যধিক, উক্ত তিন নায়নার রচিত দেবারম্‌ স্তোত্রেরও তামিল শৈৰ- 
গণের মধ্যে সেরূপ আদর ও সম্মান। ইহার আর এক নাম তামিল 
বেদ। শৈবদিগের বিশেষ যাত্রায় এবং দেবমন্দির মধ্যে বেদপাঠের 
সঙ্গে সঙ্গে এই সকল শিবন্ডোত্র স্থুর, লয়, তান সহযোগে আনুষ্ঠানিক 
ভাবে ও ভক্তিসহকারে নিত্য গীত হইয়া থাকে । স্তুকুমারমতি বালক 
বালিকাগণও তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার সহিত দেবারম্‌ স্তোত্রের আবৃত্তি ও 
গ(নের কৌশল শিক্ষা করে। তামিল ভাষাবদ্ধ বিশাল শিব স্তোত্র- 
সাহিত্যের অষ্টম খণ্ডের নাম “তিরুবাসগম্‌ অর্থাৎ 'শ্রীবাক্য”, “পবিত্র 
উক্তি এবং ইহা তামিল শৈবদিগের মধ্যে উপনিষদের পর্যায়- 
ভুক্ত। এই খণ্ডের রচয়িতার নাম মাণিকৃকবাসগ(হ)র অর্থাৎ “ধাহার 
শ্রীমুখ হইতে মাণিক বধিত হয়” । দেবারম্‌ স্তোত্রের অনুকরণে রচিত 
অনেকগুলি স্তোত্র সংগ্রহাবলীর নবম খণ্ড; ইহার একাংশ চোল সম্রাট 
রাজরাজের উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ চোলরাজ কগারাদিত্যের রচনা। 
সিদ্ধযোগী তিরুমূলর রচিত আধ্যাত্মিক তত্বসম্বলিত গানগুলি ইহার 
দশম খণ্ড; এই তিরুমূলর এবং রাওএর তালিকাতুক্ত ৪৬ সংখ্যক 
তিরুমূলর (ইনি আদিতে গোপালক ছিলেন ) একই ব্যক্তি হইতে 
পারেন। অবশিষ্ট বিবিধ স্তোত্রাবলী ইহার একাদশ বা শেষ খণ্ড ; এই 
একাদশতম খণ্ডের শেষ দশটি স্তবক নম্ঘি আন্দার নম্ির রচনা, এবং 
ইহার তৃতীয়টি পেরিয়পুরাণ নামে পরিচিত তামিল পুরাণের উৎসম্বরূপ । 
তামিল ভাষায় রচিত পেরিয়পুরাণ ও একাদশ খণ্ডে বিভক্ত উল্লিখিত 
স্তোত্র সংগ্রহাবলী (ইহার তামিল নাম তিরুমুরাই, খুষ্ঠীয় একাদশ 
শতাব্দীর প্রথমে ইহ! নম্ঘি অন্দর নশ্ঘি কতৃক সম্কলিত হইয়াছিল) 
একত্রে তামিল শৈবগণের পবিত্র শাস্ত্গ্রন্থ। এতঘ্যতীত উহাদিগের 
অন্য পবিত্র শাস্ত্রের নাম সিদ্ধান্তশান্্র ; ইহ! সংখ্যায় চতুর্ঘশ, এবং সব 
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কয়টি সংখ্যার রচয়িতৃগণ একত্রে সম্ভান-আচার্য নামে পরিচিত। 
স্তোত্রসংগ্রহ যেরূপ প্রধানতঃ ভক্তিরসাত্মক, সিদ্ধানস্তশাশ্গুলি সেরূপ 
শৈবতত্ব ও দর্শনমূলক | সিদ্ধান্তশাস্ত্রাবলীর সহিত আগমাস্ত ও শুদ্ধ- 
শৈব ধর্মদর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আগমাস্ত ও শুদ্ধ শৈব ধর্মমত 
ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে পরবর্তাঁ অধ্যায়ে আলোচনা কর হইবে । 

শৈব স্তোত্র সংগ্রহাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের রচয়িতৃগণ সম্মন্ধে 
এঁতিহাসিক তত্ব যেটুকু জান! যায় সে বিষয়ে এখন কিছু বলা আবশ্যক । 
তিরুজ্ঞানসম্বন্ধ তারঞ্জোর জিলার শিয়ালি নামক ছোট সহবে খৃষ্টীয় সপ্তম 
শতাব্দীতে এক ত্রাঙ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই 
তাহার মধ্যে ধর্মভাব বিশেষ প্রবল হয়, এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার শিবভক্তি ও কবিত্বশক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ভক্ত 
চারণ কবি রূপে তিনি দক্ষিণ ভারতের সে সময়কার অধিকাংশ শিব 
মন্দির পরিক্রমা কবেন এবং শিবভক্তিমূলক স্বরচিত গান গাহিয়! 
জনসাধারণেব মনে তাহাব দেবতার প্রতি ভক্তি জাগরূক করিতে যত্বুবান 
হন। এই সময়ে তাহার ঈশ্ববভক্তি প্রচারকার্ধ মহুবার তৎকালীন 
পাণ্যবংশীয় নুপতি কুনি পান্ডের এক ক্রিয়া হেতু সাময়িকভাবে ব্যাহত 
হয়। পাণ্বাজ তাহার বহুসংখ্যক প্রজা ও অন্ুচবেব সহিত পৈতৃক 
ধর্ম ত্যাগ করিয়! জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন। তাহার রাজমহিষী ও প্রধান্স 
পুরোহিত কিন্তু শৈব ধর্ম ত্যাগ করেন নাই, এবং তাহার! সন্বন্ধরকে রাজ- 
সভায় আনাইয়া জৈন সাধুগণেব সহিত বিচারে প্রবৃত্ত করান। তিরুজ্ঞান 
তর্কবিচারে ইহাদিগকে সম্যক্বপে পরুদন্ত করিয়া শৈব ধর্মমতের 
প্রাধান্ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন, এবং ধর্মত্যাগী রাজ! ও তাহার 
অনেক প্রজা ও অনুচর শৈব সাধুর প্রভ।বে স্বধর্মে ফিরিয়া আসেন। 
কিংবদন্তী এই যে উক্ত ঘটনার পরে পাগ্যরাজের আদেশে বহু সংখ্যক 
জৈন শূলদণ্ডে দণ্ডিত হন, এবং জৈন ধর্ম বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহাও 
কথিত আছে যে তিনি তদানীস্তন আর একটি তামিল রাজ্যে অনুর 
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সি 


অবস্থায় একদল বৌদ্ধ সাধুকে তর্কে পরাভূত করিয়া! স্বমতে আনয়ন 
করেন। তাহার জীবন সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু জানা গেলেও, ভদ্রচিত 
পদিগম'সমূহ হইতে তাহার অপার ঈশ্বরভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
এগুলি আপ্পার রচিত গীতাবলীর মত এত সারল্যপূর্ণ ও স্বতংস্কূর্ত ন! 
হইলেও, ইহাদের ছন্দলালিত্য ও অস্তমিহিত তীব্র শিবভক্তি ইহাদ্দিগকে 
অত্যন্ত জনপ্রিয় করে, এবং অনেকে বৌদ্ধ জৈনাদি অন্ত ধর্ম পরিত্যাগ 
করিয়া! শৈব ধর্মে দীক্ষিত হন। তাহাব অনেক গানের মধ্যে বৌদ্ধ 
ও জৈন প্রতিছন্দীদিগের সম্বন্ধে অবন্থাস্ুচক উল্লেখ আছে। এতিরুজ্জান 
সম্বন্ধর এই তামিল নামটির অর্থ হইল “যে মানব দিব্য জ্ঞানের সহিত 
সংযুক্ত । 

বেড়ুড়াড় জাতীয় শিবভক্ত তিরুনাবুক্করম্ত্র ( আপার ) মাদ্রাজ 
প্রদেশের তিরুবামুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে মাতৃ- 
পিতৃহীন হইয়া তিনি এক স্লেহময়ী জ্যেষ্ঠ ভগিনীর দ্বারা লালিত 
পালিত হন। তাহার দিদি অত্যন্ত শিবভক্ত ছিলেন, এবং আপ্পার 
পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈন ধর্ম গ্রহণ করিলে এই স্রেহময়ী 
মহিল। তীব্র মনঃকষ্ট পান। মহিলাটির এঁকাস্তিক প্রার্থনা ও চেষ্টায় 
তাহার মনোভাবের পরিবর্তন হয়, এবং তিনি যে নিজে শুধু স্বধর্মে 
ফ্রিরিয়া আসেন তাহা নহে, ধর্মত্যাগী দেশশাসককেও তিনি শৈবধর্মে 
পুনদীক্ষিত করেন। তিনিও তামিল দেশস্থ প্রায় সমস্ত শৈবতীর্ঘথ কখনও 
একাকী, কখনও সম্বন্ধর প্রভৃতি শিবভক্তগণের সঙ্গে ভাবাবেগময় 
ঈশ্বরভক্তিপূর্ণ গান গাহিতে গাহিতে পরিভ্রমণ করেন। চিত্রে ও ভাস্কর্ষে 
তাহার যে সব প্রতিকৃতি দেখা যায়, সেগুলির হাতে একটি ঘাস নিডাই- 
বার “নিড়ানী” দেওয়। থাকে । প্রসিদ্ধি এই যে তিনি এই যন্ত্রের দ্বারা 
শিব মন্দিরগুলির প্রাঙ্গণস্থ তৃণগুল্সাদি উন্ম্‌লিত করিয়া মন্দিরাভ্যন্তর 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি জৈন ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াও পরে স্বধর্মে ফিরিয়া! যান, এই হেতু জৈনগণ সাধ্যমত তাহার 


৯২ 
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প্রতি নির্যাতন করিতে ক্ষান্ত হইত না; এই সব নির্যাতন হইতে 
ভাহার আশ্চর্যরূপ পরিত্রাণের বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। তাহার 
রচিত স্তোত্রগুলিতে সরল ও আবেগপুর্ণ ঈশ্বরপ্রেম, তীব্র পাপবোধ 
এবং ঈশ্বর সান্ধ্য কল্পনায় ভক্তের অত্যধিক আনন্দ প্রকাশ, এই 
সমস্তই স্বতঃস্কর্ত আছে। তামিল ভাষায় তাহার নামের অর্থ হইল, 
“বিনি জিহবা অর্থাৎ ভাষার অধীশ্বর”। স্ুন্দরযূতি (স্থন্দরর ) তিরু- 
জ্ঞানের ন্যায় ব্রাহ্মণকুলো্ভবৰ ছিলেন। মাত্রাজ প্রদেশস্থ দক্ষিণ আর্কট 
জিলার তিরুনাবলুর গ্রামে তাহার জন্ম হয়। খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর 
প্রথম ভ।গ তাহার আবির্ভাবকাল। যদিও তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা 
হইলেও জাতিভেদের তীব্রতাবোধ তাহার মধ্যে ছিল না, কারণ 
তাহার ছুই পত্বীর একটিও ব্রাহ্মণকুলজাত ছিলেন না। একজন 
তাহার গ্রামস্থ শিব মন্দিরের নর্তকী ছিলেন, এবং অপর জন মাদ্রাজ- 
নিকটবতাঁ তিরুবোত্তিযুর গ্রামের বেড়ূড়াড় জাতিভুক্ত ছিলেন। তিনি 
অতি দরিদ্র ছিলেন, এবং তাহার জীবনও শান্তিপূর্ণ ছিল না। 
সন্বন্ধর ও আপ্পার রচিত স্তোত্রাবলীর মত তাহার গানগুলি সাধারণতঃ 
অত উচ্চন্তরের আধ্যাত্বিকতাপুর্ণ ছিল না, যদিও কয়েকটিতে তাহার 
স্বকীয় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞনের পরিচয় পাওয়! যায়। তাহার গানে 
পূর্ববর্তী নায়নারদিগের উল্লেখ আছে, এবং পেরিয়পুরাণপ্রদত্ত ৬৩ জন্ম 
শিবভক্তদিগের নামেব তালিকায় তাহার নাম সবশেষে অবস্থিত | 
তিরুমুরাই (স্তোত্র সংগ্রহাবলীর তামিল নাম ) সঙ্কলনের অষ্টম 
খণ্ড তিরবাসগমের রচয়িতা মাণিকৃক বাসগহে)র ( সংস্কত নাম মাণিক্য 
বাচক ) ৬৩ সংখ্যক নায়নারের অস্তভূর্ত না হইয়াও দক্ষিণ ভারতীয় 
শিবভক্তদিগের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাহাব আবির্ভাবকাল 
সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা না গেলেও অনেকে মনে করেন 
যে তিনি হয় খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের নয় দশম শতাব্দীর 
প্রথমার্ধের লোক ছিলেন। তিনি খুব সম্ভব ক্ষত্রিয়কুলজাত ছিলেন, 


রব 


তিরুবাসগম ১৭৯ 


কারণ মহ্রার তৎকালীন জনৈক পাণ্ত নৃপতির তিনি প্রধান মন্ত্রী 
ছিলেন। পেরুন্দুরাই ( তাঞ্জোর জিলার বর্তমান আবুদইয়ারকোইল ) 
মন্দির দর্শনে আসিয়া তিনি ভাগ্যক্রমে এক ব্রাহ্মণ ধর্মপ্রচারকের 
সংস্পর্শে আসেন, এবং তাহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হন। তাহার 
এই ধর্মগুরুকে তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ মনে করিতেন ; তাহার অন্তরে 
জাগ্রত প্রগাঢ় শিবভক্তি গীতিকবিতার আকারে তাহার শ্রীমুখ হইতে 
বিনির্গত হইতে থাকে । তাহার পুজনীয় ব্রাহ্মণগুরুই তাহার গানগুলির 
নাম “তিরুবাসগম ( হর ) অর্থাৎ "শ্রীবাক্য' এবং তাহার নাম “মাণিকৃক 
বাসগ(হ)র" অর্থাৎ “্াহার ভাষণ রত্বতুল্য* রাখেন । মদুরায় প্রত্যাবর্তন 
করিয়া তিনি উচ্চ রাজপদ, ধনৈশ্বর্, মান, প্রতিপত্তি সমস্ত ত্যাগ 
করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়েন। পরিব্রাজক কবি রূপে তাহার 
স্থবচিত শ্রুতিম্থখকর ঈশ্বরপ্রেমপূর্ণ গানের মাধ্যমে শিবভক্তি প্রচার 
কবিতে কবিতে তিনি মন্দির হইতে মন্দিরান্তরে ভ্রমণ করেন। তাহার 
ধর্মজীবন সম্বন্ধে বু কাহিনী প্রচলিত আছে। কখনও তিনি 
চিদম্বরমের নটরাজ মন্দিবে তপশ্চর্ধানিরত থাঁকিতেন, কখনও তিনি 
অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাপ্রভাবে চোল নৃপতির মুক কন্তাৰ বাকৃশক্তির উন্মেষে 
ব্যস্ত থাকিতেন, আবার কখনও তিনি সিংহল হইতে আগত একদল 
বৌদ্ধ ভিক্ষুর সহিত তর্কবিচারে নিরত থকিতেন। তিনি চারিশত শ্লোক 
সম্বলিত তিরুক্কোবইয়ার নামক একটি আপাতদৃষ্টিতে আদিরসাতবক 
কাব্যের রচয়িতা বলিয়াও খ্যাত ছিলেন। একান্তিকী শিবভক্তিমূলক 
তামিল ভাষায় রচিত শিবস্টোব্রসমূহের মধ্যে তাহাব রচিত স্তোত্রাবলী 
পদ্লালিত্যে, ভাবমাধূর্যে এবং ঈশ্বরপ্রেম উদ্দীপনে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার কবে। চালস এলিয়টের মতে ভারতীয় ঈশ্ববভক্তদিগের 
দ্বারা রচিত কবিতাবলীর মধ্যে তাহার তিরুবাসগম অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করে। “ইহা ভগব্দগীতার ন্যায় ঈশ্বর কক তত্বব্যাখ্যান 
নহে, পরন্ত ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের অস্তরস্থ ব্যাকুল ভক্তি নিবেদন ; 


১৮০ পঙ্জোপাসনা 


পরোক্ষভাবে ইহ! কবির মতবাদ প্রকাশ করে, কিন্তু ইহার প্রধান 
উদ্দেশ্য হইল ভক্তের হুদয়ীবেগ, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞান ও আশা- 
আকাঙ্ক্ষার বিষয় (প্রভুর নিকট ) নিবেদন করা? ১ 

দক্ষিণ ভারতীয় শিবভক্তগণ তাহাদের স্তোত্রাবলীর সাহায্যে 
বিশুদ্ধ শিবভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেমের সম্যক্‌ প্রচার ও প্রসারেই আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন। তাহাদের ধর্মাচরণ যেমন কোনও উগ্র কঠোর বিধি 
অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত ছিল না, তেমন তাহাদের রচিত স্তোত্র 
ও গীতিকবিতাদির মধ্যে বিশেষ কোনও ধর্মদর্শনের তত্ব নিহিত ছিল 


” না। সহজ সরল অনাড়ম্বরভাবে তান, লয়, সবর সহযোগে ভক্তগণের 


অস্তনিহিত শিবভক্তির প্রকাশ সকলের হৃদয় স্পর্শ করিত, এবং 
শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে তাহাদের মত ও পথ গ্রহণ করিতেন। 
ভারতের একেবারে উত্তর প্রান্তে কাশ্মীর প্রদেশে প্রায় সেই সময়ে 
বা কিছু পরে এমন এক দল শৈবাচার্ষের আবির্ভাব হয় ধাহাদের 
অন্তরস্থ শিবপ্রেম দার্শনিক তত্বের আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
এই আচার্গোষ্টী প্রচারিত শৈবদর্শন এবং ধর্মাচরণও সম্পূর্ণরূপে 
উগ্রতা ও অতমাগিকতা দোষ হইতে মুক্ত ছিল। পাঞ্চরাত্র মত- 
বাদের বিবর্তন আলোচন! প্রসঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ ভাগে বলা 
হইয়াছে যে খুষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে এই তুষারমণ্ডিত গিরিবেস্টিত 
মনোরম উপত্যকায় ভাগবত আচার্ষগণ নিজেদের ধর্মমতের পরিবর্তনে 
ও পরিবর্ধনে ব্যস্ত ছিলেন, এবং কয়েকটি প্রাচীন পাঞ্চরাত্র গ্রন্থও 
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বন্তুগুপ্ত ১৮১ 


বোধ হয় এই স্থানেই রচিত হইয়াছিল। একদল শৈব আচার্ধও 
আদি-মধ্যযুগে ভূব্বর্গ কাশ্মীব তাহাদের ধর্মদর্শনের প্রকাশ ও প্রচারের 
কেন্দ্র কবিয়াছিলেন। ইহাদের প্রথম ও প্রধান আচার্য ছিলেন 
কাশ্মীরের অধিবাসী বন্থগুপ্ত। খুষ্টীয় নবম শতকের প্রথমার্ধ ইহার 
আবির্ভাবকাল। তিনি শিব শ্রীকণ্ঠের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। এই শিব 
শ্রীক্চ আগম শাস্ত্রের প্রবর্তক এবং শিবস্মত্রেব রচয়িতা বলিয়া খ্যাত। 
মহাভারতের নারায়ণীয় পবাধ্যায়ে পাশুপত যোগের প্রবর্তক বলিয়া 
যে উমাপতি ভূতপতি ব্রহ্মার পুত্র শিব শ্রীকণ্ঠের নাম পাওয়া যায় 
(৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তিনি এবং বন্ত্গুপ্তের গুক বলিয়। পরিচিত 
শ্রীকণ্থ যে স্বয়ং শিব এ অনুমান অসঙ্গত নহে । কারণ কাশ্মীর 
শৈবমতের প্রবর্তক আচার্য বন্ুগুপ্তের নিকট অলৌকিক উপায়ে 
শিবন্তত্রগুলির রহস্য উদঘাটিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি। শিবস্থত্র 
কাশ্শীর শৈবসম্প্রদায়েব ধর্মতত্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, এবং কি উপায়ে সুত্রগুলি 
বস্থগুপ্তের গোচরে আসে, সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী প্রচলিত 
আছে। এক কিংবদস্তী মতে তিনি শিব কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া 
মহাদেব পর্বতে যান ও পরবতগাত্রে শিবস্ত্রাবলী খোদিত দেখিতে 
পান। আবার অন্ত কাহিনী এই যে তিনি এক সিদ্ধের নিকট হইতে 
স্ত্রাবলী সন্বদ্ধে সংবাদ পান। অপাব কিংবদন্তী মতে মহাদেব পর্বতে 
ভগবান শিব বা তীাহাব অন্ুচব এক সিদ্ধ স্বপ্নে বস্থুগুপ্তকে শিব- 
স্ত্রাবলীর বিষয় জানান। ইহা ব্যতীত এই সম্প্রদায়ের ধর্মতত্বমূলক 
অপর একটি প্রামাণিক গ্রন্থের নাম স্পন্দকারিকা, ইহার বচয়িতা 
ছিলেন বন্ুগুপ্ত নিজে এবং তাহার প্রধান শিষ্য কল্পট। কল্পট কাশ্মীরের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ নূপতি উৎপলবংশীয় অবস্তীবর্মনের সমসাময়িক ছিলেন 
€ খুষ্টায় নবম শতাব্দীব দ্বিতীয়ার্ধে )। স্থানীয় শৈব মত ও সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তনৈ ও সংগঠনে এই গুকশিষ্য আচার্ষদ্বয় প্রধান অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। রামকৃষ্চ গোপাল ভাগ্ডারকর মহাশয়ের মতে বন্ু- 


১৮২, পঞ্চোপাসনা 


গুপ্তই প্রকৃতপক্ষে শিবন্তত্রের রচয়িতা, এবং স্থৃত্রাকারে রচিত এই 
গগ্যগ্রন্থের পবিত্রতা, প্রামাণিকতা ও আপেক্ষিক গুকত্ব বৃদ্ধির জন্তাই 
বোধ হয় স্বয়ং ভগবান মহাদেবকেই ইহাব রচয়িতা রূপে প্রচার কর 
হইয়াছিল, এবং এই মর্মে বিভিন্ন কিংবদন্তী কিঞ্চিৎ পরবর্তা কালে 
রচিত হইয়াছিল । 

কাশ্মীর শৈব মত ও সম্প্রদায়ের দুইটি প্রধান শাখা স্পন্দশান্ত্র ও 
প্রত্যভিজ্ঞাশীস্ত্েব উপর প্রতিষিত। ইহাদের ধর্মতত্বের ও দর্শনের 
আলোচন৷ করিবার পূর্বে গুরুপরম্পব! ক্রমে এতদ্দেশীয় যে সকল শৈবা- 
চার্গণ এই মত ও তত্ব ব্যাখ্যানে ও সম্প্রসারণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিযাছিলেন তাহাদেব সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । আচার্য বন্ু- 
গুপ্তের খুব সম্ভব অপর এক শিষ্য সোমানন্দ খৃষ্ঠীয় নবম শতকের শেষের 
দিকে কিংবা দশম শতাব্দীব প্রথমে আবিভূতি হন। কলট যেরূপ বন্তু- 
গুপ্তেব তত্বমূলক উপদেশসমূহ সম্প্রদায়েব ধর্মনীতির বিষয়ীভূত করিয়া 
প্রকাশ ও প্রচার করেন, সোমানন্দ সেরূপ অদ্বৈতবাদকে ভিত্তি করিয়। 
সেগুলির দার্শনিক ব্যাখ্যান প্রদান করিয়াছিলেন ; তিনিই প্রত্যভিজ্ঞা 
শাখার প্রবর্তক । তিনি ইহাব মতবাদ ব্যাখ্যা কবিয় শিবদৃষ্টি নামে 
একটি গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন। কিন্তু তাহার শিষ্য উদয়াকবই প্রকৃতপক্ষে 
এই শাখাব ধর্মমত ও তন্তের বিশদ পরিচয় স্তত্রাকারে কিন্তু পদ্যে রচিত 
ঠাহার গ্রন্থে প্রদান করেন। এই গ্রন্থেব নাম ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞ! কারিকা- 
বলী বা স্ুত্রাবলী ; ইহ্াব মধ্যে তিনি তাহার গুরুকৃত অদ্বৈতবাদের 
ব্যাখ্যাসমূহ ও অন্যান্য ধর্মতত্ব স্বুকৌশলে সন্নিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার 
আর এক নাম উৎপলাচার্য। কলটের পর তাহার মাতুলেয় ও শিষ্য 
প্রদ্যুয়্ ভট্ট, ইহাব পুত্র ও শিশ্তয প্র্ঞার্জন, তাহার শিষ্য মহাদেব ভট্ট 
এবং তৎপুত্র ও শিষ্য শ্রীকঠ ভট্ট যথাক্রমে সম্প্রদায়ের গুরু হন। ইহার 
ইতিহাসে এই চাঁরিজনেয় অংশ তাহাদের পূর্ব- ও পরব আচার্ধদিগের 
মত তত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। শরীক ভট্ের শিন্ত ও দিবাকরের পুত্র 


অভিনবগুগ্ত ১৮৩ 


ভাম্কর খুব সম্ভব খুষ্টীয একাদশ শতাব্দীব লোক ছিলেন এবং গুরু- 
পরম্পর। ক্রমে তিনি আচার্য বন্থগুপ্ত হইতে প্রাপ্ত উপদেশাবলীর 
উপর ভিত্তি করিয়। শিবন্ূত্রবাতিক নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কল্লট 
হইতে আরব্ধ গুরুপরম্পরা তাহাতেই শেষ হয়, এবং এই সময়ে বা কিছু 
পূর্বে উদয়াকর-উৎপলাচার্ষের পুত্র ও শিষ্য লক্ষণের শিষ্য অভিনবগুপ্ত 
সম্প্রদায়ের গুরু রূপে অতি উচ্চ স্থান অধিকাব করেন । তিনি প্রগাঢ় 
পণ্ডিত ছিলেন ও নানা শাস্স্বিষয়ক শাস্ত্রে তাহাব অসাধারণ বুুৎপস্তি 
ছিল। উৎপলাচার্ষের গ্রন্থাদিব এবং পবাত্রিংশিকা তন্বের উপর তিনি 
বিবিধ ভাষ্য রচনা করেন ; তৎপ্রণীত অন্তান্ত গ্রন্থবাজির মধ্যে তন্ত্রালোক 
এবং তন্ত্রসারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । কাশ্দীব শৈব মতের 
ব্যাখ্যানে ও সম্প্রসারণে খুষ্ঠীয় একাদশ শতাব্দীব এই আচার্ধের 
অবদান অপবিসীম। এই সময়ে আর ছুই জন মনীষী, উৎপল বৈষ্ণব 
ও রামকঞ্, যথাক্রমে প্রদীপিক। ( স্পন্দকারিকার ভাষ্য ) এবং স্পন্দ- 
বিবৃতি নামে কাশ্মীর শৈবমত সম্বন্ধীয় ছুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
রামক্খ উৎপলাচার্ষের অপর শিষ্য ছিলেন। আচার্য অভিনবগুপ্তেব 
উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন ক্ষেমরাজ ; তিনি তাহার গুরুর প্রারন্ধ কার্য অতি 
যত্বের সহিত সম্পাদন করিয়া যান। তিনি শিবস্ত্রের বিমধিণী 
নামক একটি ব্যাখ্যান রচনা করেন, এবং স্বচ্ছন্দ প্রভৃতি তন্ত্রসমূহের 
উপর ভাষ্য লিখিয়া যাঁন। তাহার শিষ্য যোগরাজ ( ইনি অভিনব- 
গুপ্তের নিকট হইতেও শিক্ষা লাভ কবেন ) অভিনবগুপ্তের অন্যতম 
গ্রন্থ পরমার্থসারের উপর একটি ভাষ্য রচন1 করিয়াছিলেন । উপরি- 
লিখিত কাশ্মীর শৈব গুকদিগেব কার্ষের ভাব খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 
জয়রথ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিবোপাধ্যায় প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক 
আচার্ধদিগের উপর ন্যস্ত ছিল। 

কাশ্মীর শৈব সম্প্রদায়ের আচার্ষপরম্পরা সম্বন্ধে উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা হইতে ইহ! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ইহার আচার্ষগণের 


৯৮৪ পঞ্চোপাসনা 


মধ্যে প্রায় সকলেই বি্তা, বুদ্ধি ও "দার্শনিক তত্ববিচারে অসাধারণ 
পণ্ডিত ছিলেন। ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের জন্য তাহার! যে সব অবদান 
রাখিয়া গিয়াছেন, এগুলি বর্তমানকালের দেশী ও বিদেশী তত্বানুসদ্ধিৎনু- 
দিগের অপরিসীম শ্রদ্ধ। ও বিন্ময়ের উদ্রেক করে। কাশ্মীর শৈবদিগের 
ছুই শাখার কথা একটু আগেই বলা হইয়াছে। এখন এ ছুটির 
ধর্মদর্শন পৃথকভাবে আলোচন1 করা প্রয়োজন। যে শাখার ভিত্তি 
আচার্য বন্ুগুপ্ত ও তচ্ছিষ্য কল্পট প্রণীত স্পন্দশাস্্র, উহার দার্শনিক তত্ব 
প্রথমেই বিচারযোগ্য । এই শাস্ত্রান্ুসারে বিশ্বস্থষ্টির জন্য ঈশ্বরকে 
কোনও গৌণ কারণের উপর নির্ভর করিতে হয় না। কোনও কোনও 
ধর্মতত্বমতে কর্ম ও প্রধান (উপাদানীভূত কারণ ) গৌণ কারণ, 
এবং ঈশ্বর কর্তৃক স্থজনকার্ষের মূলে ইহাদেরও সক্রিয় অংশ বর্তমান। 
আবার বেদাস্তস্ত্রে গৃহীত মত যে ঈশ্বর নিজেই উপাদানীভূত কারণ, 
ইহাও এই শান্ত্রকারগণ স্বীকার করেন না। শঙ্কর-সমধিত মায়াবাদ 
অনুসারে পরিদৃশ্যমান জগৎংপ্রপঞ্চ যে সর্বৈব মিথ্যা উহাও তাহাদের. 
দ্বারা স্বীকৃত হয় না। ইহাদের মতে ঈশ্বর সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ, 
এবং তিনি তাহার অতুযুত্তম ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বিশ্ব জগৎ স্যষ্টি করেন। 
স্থ জগৎ তাহারই প্রতিচ্ছবি, এবং আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্বর হইতে উহার 
যে পার্থক্যবোধ তাহ ভ্রান্তিপ্রস্ত ; স্যষ্ট জীব ও জগতের তাহার 
সহিত কোনও প্রকৃত বিভেদ নাই। স্ষটিক দর্পণে ধুত জীবজস্ত 
গৃহাদির প্রতিচ্ছবিসমূহ যেমন দর্পণের উপর কোনও রেখা বা কলঙ্ক 
আরোপ করে না, সেরূপ বিশ্বপ্রপঞ্চ তাহাতেই প্রতিভাত হইয়া তাহার 
অপার মহিমাকে বিন্দুমাত্র কলুধিত করে না। যে ধর্মদর্শন মতে ঈশ্বর 
উপাদানীভূত কারণ বলিয়৷ বিবেচিত, উহার অন্যতম মীমাংসা যে সৃষ্টির 
বিষয়ীভূত হইয়াই তাহার বাহ্ প্রকাশ, ইহাও স্পন্দশান্ত্রকারগণ 
কর্তৃক সমধিত হয় নাই। বন্থগুপ্তের মতে ভগবান মহাদেব অতি 
নিপুণ যাহকরের ন্যায় পট, বর্ণ, তুলি ইত্যাদি চিত্রকর্মের নানাবিধ 


ত্রিক দর্শন ১৮৫ 


উপাদান আদৌ ব্যবহার না করিয়া এই জগংপ্রপঞ্চের চিত্র অস্কিত 
করেন। আর একটি স্থন্দর উপমার সাহায্যে তাহারা ঈশ্বরের অন্য- 
নিরপেক্ষ ভাবে শ্থজনক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেন। সিদ্ধ যোগী যেরূপ 
কোনও উপাদানের সাহায্য ব্যতিরেকে মাত্র তাহার একাগ্র ইচ্ছা- 
শক্তিবশে নানাবিধ বস্তু প্রস্তুত কবিতে সমর্থ হন, সেরূপ পরম শিব 
তাহার অত্যাশ্চ্য ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়াই এবং কোনও কিছুর 
সাহায্য না লইয়াই বিশ্বচরাচর স্ষ্টি করেন । 

কাশ্মীব শৈবমত যে ভাবে স্পন্দ ও প্রত্যভিন্াশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে ইহ1 হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে উহা! সম্পূর্ণরূপে অদ্বৈত- 
বাদ সমর্থন করে। কিন্তু স্পন্দ ও প্রত্যভিঙ্ঞাদর্শনের মত প্রতিষ্ঠাব 
পূর্বে যে আগমশাস্ত্রসম্মত শেব দর্শন উত্তব ও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত 
ছিল উহা দ্বৈত বা বহুত্ববাদ 'প্রভাবিত ছিল। পাশুপত দর্শনের 
অন্তনিহিত তত্ব যে এই প্রকারের তাহ! পূর্ব অধ্যায়ে বল! হইয়াছে। 
পূর্ব প্রতিষ্ঠিত দ্বৈতবাদ নিরসনকল্পে বস্ুপুপ্ত, কল্পট, সোমানন্দ প্রভৃতি 
এতদ্দেশীয় শৈবাচার্ষগণ “ত্রিক দর্শনের পুর্ণ সমর্থন ও প্রচার করেন। 
ণত্রিক' শব্দটি এক অর্থে "শিব-শক্তি-অন্ু” এবং অন্য অর্থে পশু-পাশ- 
পতি” এই ত্রিতত্বকে বুঝায়। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অর্থই আমাদের 
আলোচনার বিষয়। তত্ব তিন হইলেও এক, কারণ প্রথম ছুই তত্ব, 
পশু ও পাশ সম্পূর্ণৰপে পতি বা পরম শিবেব উপর নির্ভরশীল । 
পরমেশ্বর তাহার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাবলে নিজেই অগণিত পশু বা! জীবের 
আকারে প্রতিভাত হন, এবং তাহার অপবা শক্তিবশে এই জীবসমূহ 
স্প্তি বা জাগরণের অবস্থায় থাকে । সুপ্ত অবস্থায় জীব মলসংযুক্ত 
থাকে। মল তিন প্রকাব, যথ। আণব, মায়ীয় ও কার্ম। জীব অবিস্া 
প্রভাবে যখন নিজের স্বাধীন ও বিশ্বান্মিক প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্ঞ্রান 
থাকে ও দেহাত্মভেদ সম্বন্ধে বিমূঢ হইয়া শরীরকেই নিজ স্থায়ী সত্তারূপে 
ভাবে এবং এজন্য সঙ্কৃচিত ও সীমাবদ্ধ হইয়া! পড়ে, তখন সে 


১৮৬ পঞ্চোপাসন 


'আণব মলের দ্বারাই কলুধিত থাকে । জীবের দেহবদ্ধ অবস্থা ঈশ্বর- 
স্থষ্ট মায়া হেতু হইয়! থাকে, এবং এই অবস্থায় সে মায়ীয় মললংযুক্ত 
হয়। দেহস্থ জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়াদির ছারা প্রভাবিত হইয়া যখন সে 
নান।প্রকার কর্মাদি করিয়া চলে, তখন সে কার্ম কলুষ দ্বারা আচ্ছন্ন 
হইয়। পড়ে । এই ত্রিবিধ মল পরম শিবের নাদাত্মিকা শাশ্বতী শক্তি 
হইতে সঞ্জত হয়। নাদ হইতে শব্দেরও স্যষ্টি, এবং শব্দ ব্যতিরেকে 
জীবের সাংসাবিক জীবন রূপ গ্রহণ করে না।১ উপরিলিখিত ত্রিবিধ 
মল, নাদ ইত্যাদি একত্রে ত্রিকের দ্বিতীয় তত্ব পাশকে বুঝায়। এই 
পাশে বদ্ধ হইয়! পশু সুপ্ত অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে । সে এই পাশ ছিন্ন 
করিতে পারে এবং সুপ্তি হইতে জাগরণের পথে আসিতে পারে। 
এজন্য তাহার নিজের আত্যস্তিক প্রযত্ব ও উদ্ভম এবং সদগুরুর উপদেশ 
আবশ্যক । উদ্ভমের প্রকৃষ্ট পন্থা হইল একাগ্র ও সুতীব্র মননশক্তি । 
এই শক্তির যথোপযুক্ত প্রয়োগের ফলে পশু বা জীব শাশ্বত সত্যের 
আভাস পায় এবং সর্বপ্রকার মল হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মাস্বরপ 
হইয়া পড়ে । নিবতিশয় উদ্যম প্রস্তুত জীবাত্মা! ও পরমা ত্মার একা ত্মত।র 
স্থায়ী উপলব্ধিই ভৈরব বলিয়া শিবন্মত্রের পঞ্চম স্থত্রে ও উহার ভাত্বযে 
বণিত আছে ।২ 

প্রত্যভিজ্ঞাশাস্তের প্রবর্তক ছিলেন সোমানন্দ, খুব সম্ভব বস্থগুপ্তের 
অপর এক শিষ্য। তংপ্রণীত শিবদৃষ্টি গ্রস্থেই তিনি এই শাস্ত্রমতের 
ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু তচ্ছিয্য উৎপলাচার্ধ ব। উদয়াকরই যে 


সপ পপিশশিশিসষ 


১ ক্ষেমরাঁজ তাহার শিবস্তত্র বিমধিণী গ্রন্থে প্রথম তিনটি স্ুত্রের ভাষা- 
কালে এই সকল তত্ব বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন 5 কাশ্মীর গ্রস্থাবলী, প্রথম 
খণ্ড, পৃঃ ৪ 

২ উদ্যমে ভৈরবঃ। ভাম্য-'.**' ভরবে। ভৈরবাত্মক স্বন্বব্ূপাঁভিব্যক্তি- 
হেতুত্বাৎ ভক্তিভাঁজাম্‌ অন্তর্ম খৈততত্বাবধানঘনানাং জায়তে | 





১৬ । 


প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন ১৮৭ 


ইহার প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্যেব পরিচয় তাহার পছ্যে রচিত ঈশ্বর 
প্রত্যভিজ্ঞা কারিকা নামক গ্রন্থে প্রদান করিয়াছিলেন, এ কথা একটু 
আগেই বলা হইয়াছে । জগৎপ্রপঞ্চের স্থষ্টিবিবরণ এবং জীবেব সহিত 
ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রত্যভিজ্ঞাশান্ত্রকাবদিগের মত স্পন্দশীস্ত্কাব-, 
দিগেব মত হইতে পুথক্‌ নহে। কিন্ত ইহারা কিঞ্চিৎ বিভিন্ন উপায়ে 
ঈশ্বরের সহিত জীবেব মূলগত এক্য উপলব্ধিব বিষষ ব্যাখ্য। কবেন। 
প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন মতে জীবের শিবের সহিত একাত্মতার উপলব্ধি 
আপনার মধ্যে ঈশ্ববকে জানিবাব ও চিনিবাব ফলেই হয়। কঠ, 
শ্বেতাশ্বতর এবং মুণ্ডক উপনিষদগুলিতে এই শ্লোকটি পাঁওয যায়__ 


ন তত্র সুর্যে৷ ভাতি ন চন্দ্র তাঁরকং নেম বিছ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্রিঃ | 
তমেব ভান্তমন্ূভাতি সর্বং তস্য ভাঁস। সর্বমিদং বিভাতি ॥ 
( কঠ উপ, ৫, ১৫, শ্বেতাশ্বতর, ৬, ১৪ , মুণ্ডক, ২, ২, ১০) 


এই শ্লোক অনুসাবে জীবে অভিজ্ঞান শক্তি আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্ববেব 
উক্তবপ শক্তির সমান হইলেও প্রকৃতপক্ষে পবমেশ্ববেব সব কিছু 
উদ্দীপিত কবিবাব শক্তিব উপবই নির্ভর কবে। কাবণ সূর্য, চন্দ্র, তারা, 
বিদ্যুৎ অগ্নি প্রভৃতি যাবতীয প্রাকৃতিক শক্তি তাহার দীপ্তিতেই 
অন্ুভাত হয়। জ্ঞান ও ব্রিযাশক্তিবিশিষ্ট জীব এশ্ববিক অংশের 
অধিকাবী, এবং মূলে জীব ও ঈশ্ববে কোনও পার্থক্য নাই। কিন্ত 
জীব আদিতে অন্তানবপ তমসা আচ্ছন্ন থাক! নিমিত্ত ঈশ্ববেব সহিত 
তাহার প্রকৃত এঁক্য উপলব্ধি কবিতে পাবে না'। এই মত ব্যাখ্যানকল্পে 
স্থানীয় শীস্ত্রকাবগণ যে উপম' ব্যবাঁব কবেন উহা অতি স্থন্দব। 
কোনও একটি প্রেমাম্পদ অপবিচিত যুবকেব বপ ও গুণাবলীব বিষয় 
অবিরত অন্যের মুখে শ্রবণ কবিয়া একটি যুবতী তাহাকে মনপ্রাণ দিযা 
ভালবাসিতে পাবে । যুবকেব সহিত পূর্বপরিচযেব অভাববশতঃ তাহাৰ 
প্রেমাস্পদেব নিকট নীত হইলেও সে তাহাকে অপব সাধাবণের মত 


১৮৮ পঞ্চোপাসনা 


ভাবে, ও তাহার চিত্তে প্রিয়মিলনের কোনও আনন্দপুর্ণ প্রতিক্রিয়! হয় 
না। কিন্তু যখন তাহাকে কেহ জানাইয়! দেয় যে ধাহার কথা কানে 
শুনিয়া! সে তাহার পায়ে হৃদয় মন সমর্পণ করিয়াছে তিনিই এই পুরুষ, 
তখন তাহার আনন্দের আর পরিসীম। থাকে না, এবং সে মিলনানন্দে 
বিভোর হইয়া পড়ে। জীব সেরূপ পরম শিবের অত্যুৎকৃষ্ট সত্তার বিষয় 
জানিয়৷ তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিলেও অজ্ঞানাবৃত অবস্থায় জানে 
না৷ যে তাহার ভক্তির পাত্র ভগবান তাহাতেই আসীন আছেন। যখন 
কিন্ত সদগুরুর উপদেশে তাহার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, এবং সে 
বুঝিতে পারে যে সে নিজেই অত্যুতকৃষ্ট গুণাবলীযুক্ত ঈশ্বরের .অধিষ্ঠান 
ও পরমেশ্বরের সহিত তাহার কোনও সত্যকারের ভেদ নাই, তখন পরম 
শান্তি ও ভূমানন্দ তাহার চিত্তে চির বিরাজমান হয়। স্পন্দশাস্ত্রমতে 
ঈশ্বরের সহিত জীবের একাত্মতা বোধ সুতীব্র মনন ও সর্বপ্রকার কলুষ 
হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টার ফলে ভৈরবের আকারে তাহার উপলব্ধির 
বিষয় হয়, আব প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন অনুসারে জীবের ঈশ্বরের সহিত 
একাত্মতা বোধই তাহার পাশমুক্তির প্রাথমিক ও প্রধান উপায়। 
সংক্ষেপে কাশ্মীর শৈবদিগের ধর্মদর্শনের যে বিবরণ উপরে দেওয়। 
হইল, উহা! হইতে তাহাদের উৎকৃষ্ট চিস্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
এতদ্যতীত আত্মন, পরমশিবের প্রকাশ, শিবতত্ব, শক্তিতত্ব, সাদাখ্য তত্ব, 
এন্বরতত্ব, সদ্দিদ্তা, ষট্কঞ্চুক, পুরুষ, প্রকৃতি ও গুণসমূহ, চতুবিংশতিতত্ 
প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সকল স্পন্দশান্ত্র ও প্রত্য ভিজ্ঞ[শান্ত্রকারগণ অতি 
নিপুণ ও বিশদ ভাবে তাহাদের গ্রন্থাদিতে আলোচনা করিয়াছেন । 
শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চ্যাটাজী মহাশয় তাহার 7৩951117 91594757 
নামক গ্রন্থে এই সব তত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন । বাহুল্য- 
ভয়ে এ গ্রন্থে ইহা আলোচন1 করা হইল না। এখানে কিন্তু পুনরায় 
উল্লেখ করা আবশ্যক যে কাশ্মীর শৈবাচার্ষের তাহাদের ধর্মচর্যায় 
পাশুপত, কাপালিক প্রভৃতি উগ্রপন্থী শৈবসম্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত 


প্রত্যভিজ্ঞ দর্শন ১৮৯ 


অতিমাগিক বিধি চর্ধাদির প্রয়োগ না করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, 
তাহারা আসন প্রাণায়ামাদির উপরও সেরূপ গুরুত্ব প্রদান করিতেন না। 
মাধবাচার্য তাহার সর্বদর্শনসংগ্রহে ইহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, «এই 
মাহেশ্বরগণ প্রত্যভিজ্ঞানকেই অভীপ্দিত অর্থ ও পরমার্থ লাভের একটি 
নব উপায় রূপে গ্রহণ করিয়া মনে করিতেন যে ইহা সমানভাবে সকল 
মানবের আয়ত্তে ছিল, এবং ইহার জন্য প্রাণায়ামাদি বাহা ক্লেশকর 
ধর্মাচরণের কোনও আবশ্যকতা ছিল না'।১ কেহ কেহ বলেন যে 
কাশ্মীর শৈব ধর্মমত দ্রবিড়দেশীয় শৈব সিদ্ধান্তের জনক। ইহা দক্ষিণ 
ভারতে খুষ্ঠীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রবেশ করে৷ ইহা সত্য যে চতুর্দশ 
শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতীয় কয়েকটি লেখে কাশ্মীর শৈব সম্প্রদায়তুক্ত 
ব্রাহ্মণগণের কথা বলা আছে। পরবর্তী অধ্যায়ে দক্ষিণদেশীয় শৈব 
সিদ্ধান্ত মতবাদ আলোচনাকালে ইহা দেখানো হইবে যে কোনও 
কোনও বিষয়ে এই ছুই ধর্মতত্বের কিছু কিছু মতসাদৃশ্যও বর্তমান। 
কিন্ত ইহাদের মধ্যে বহু পার্থক্যও বর্তমান ।২ দক্ষিণ ভারতে শৈব মত 
ও তত্ব একাদশ শতাব্দীর পূর্বেও প্রচলিত ছিল, স্থৃতরাং উহ যে কাশ্মীর 
শৈব মতবাদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে । তবে 
ইহা! হইতে পারে যে খুষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে মুসলমান আক্রমণ- 
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১৯১৩ পঞ্চোপাসন। 


কারীদদিগের দ্বার! নির্যাতিত হইয়া কাশ্মীর ও তৎপার্বর্তী স্থানগুলি 
হইতে বনু শৈৰ ব্রাহ্মণ দক্ষিণ ভারতের অনুকূল পরিবেশে নিজেদের 
ধর্মচর্ধা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


চস্পন্ম জন্্যাঞ্স 
শিব-_টৈৰ 
আগমাস্ত শৈব, শুদ্ধশৈব ও বীরশৈব সম্প্রদায় 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দক্ষিণ ভাবতীয় শিবভক্তগণ ও ভারতের সর্বোস্তব 
প্রান্তের কাশ্মীর শৈৰ সম্প্রদায় সংক্রান্ত আলোচনাকালে দেখানো 
হইয়াছে যে প্রথম দল যেমন মাতৃভাষায় রচিত গীতিকবিতাব মাধ্যমে 
শিবভক্তির বহুল প্রচার ও প্রসার কার্ষে ব্যাপৃত ছিলেন, দ্বিতীয় শৈব- 
গোষ্ঠী তেমন দার্শনিক তত্ববিচাব দ্বার] ঈশ্বরপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে অদবৈত- 
মতের প্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষ যড়বান ছিলেন। দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্তের 
এই দুই বিশিষ্ট শিবোপাসক দল পববর্তা কালের জন্ঠ যে সাহিত্য ও 
তত্বগত অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, এ সকল আজিও চিন্তাশীল ব্যক্তি 
মাত্রেরই শ্রদ্ধাপূর্ণ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই অধ্যায়ে যে কয়টি 
শৈব সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচন। কর! হইবে, উহার! প্রধানত: 
দক্ষিণ ভারতেই বপ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং অতিমাগিকত দোষ হইতে 
সম্পূর্ণ যুক্ত হইয়া শিজেদেব বিশেষ বিশেষ পন্থান্ুসারে শৈবতত্বের 
প্রচার ও একান্তিক শিবভ্তিব প্রসাব বিষয়ে আম্মনিয়োগ করিয়াছিল । 
দক্ষিণ দেশীয় শ্রীবৈষ্ণব আছচার্ষগণ যেবপ নালায়ির প্রবন্ধাবলীর অস্টা 
আড়বারগণকে পুরোভাগে স্থাপন কবিয়া নিজেদের বিষুভক্তিমূলক 
ধর্মতত্ব ও দর্শনে প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন, এই দেশের শৈবাচার্ষগণ 
সেরূপ নায়নার ও অন্তান্ত শিবভক্তবৃন্দের স্তোত্ররত্বাবলীকে আদর্শ 
করিয়া সাম্প্রদায়িক ধর্মমত ব্যাখ্যানে অগ্রণী হইয়াছিলেন। উভয় 
ক্ষেত্রেই প্রথমে সরল, অনাড়ম্বর একাস্তিক ঈশ্বরপ্রেমের সাবলীল 
প্রকাশ, পরে দার্শনিক তত্বগত মতবাদের প্রচার প্রচেষ্টা । 

আগের অধ্যায়ে সম্তান-আ চার্ষগণের উল্লেখ করা হইয়াছে । এই 
আচার্ষগোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন চারিজন, যথা! মে কণ্ড দেবর, অরুড়ণন্দি, 


১৯২ পঞ্চোপাসন! 


মরই জ্ঞান সন্বন্ধর এবং উমাপতি। ইহারা ১২২৩ হইতে ১৩১৩ 
খুষ্টান্দের মধ্যে আবিভভূতি হইয়/ছিলেন, এবং কিঞ্চিল্ন্যন শতাব্দীকাল 
ধরিয়া শৈব সিদ্ধান্ত মত প্রচার করিয়াছিলেন। চতুর্দশ সংখ্যক সিদ্ধান্ত 
শাস্ত্রের মধ্যে অধিকাংশই তাহাদের রচিত। দ্বাদশটি কারিকাবিশিষ্ট 
শিবন্ভানবোধ নামক শৈবদর্শন সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থ রৌরবাগমের একটি 
অংশ। মে কগুদেবর এই প্রামাণিক গ্রন্থটি তামিল ভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছিলেন । মে কণগু দেবরের প্রখ্যাত শিষ্য অরুড়ুণন্দি শিবজ্ঞান- 
সিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচন। করেন, এবং তাহার শিষ্য মরই জ্ঞান সম্বন্ধর 
শৈব সময় নেরি নামক গ্রন্থের রচয়িতা । মে কণ্ড এবং মরই জ্ঞান 
শৃ্রজাতিভূক্ত ছিলেন, কিন্তু মবই জ্ঞানের শিষ্য উমাপতি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব 
ছিলেন। তাহার গুরুভক্তি এত প্রবল ছিল যে তিনি শুত্র গুরুর 
উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণেও কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। সম্ভান- 
আচার্ধদিগের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সিদ্ধাম্তশান্্র 
প্রণয়ন করেন ; ততপ্রণীত এ জাতীয় গ্রন্থসংখ্যা ছিল আট । মাণিক্য 
বাসগ(হ)র প্রণীত তিরুবাসগম স্টোত্রাবলীতে যেসব দার্শনিক তত্ব 
সহজ ও সরলভাবে গ্লীতিকবিতার মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ 
সকল ও অন্যান্য গভীরতর শৈব দর্শন এই সব সিদ্ধান্তশান্ত্রে যুক্তি- 
তর্কের দ্বারা বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা 
যায় যে তামিল ভাষায় শৈব ধর্মদর্শন যামুনাচার্য রামানুজ প্রভৃতি 
আচার্ষগণ কর্তৃক শ্রীবৈষ্ণব ধর্মতত্বের ব্যাখ্যান ও প্রচারের পরে পরিপূর্ণ 
রূপ গ্রহণ করে, এবং এ কাবণ ইহাতে শ্রীবৈষ্ণব দর্শনের কিছু কিছু গৌণ 
প্রভাব থাকা অসম্ভব নহে। পরবর্তী কালে শস্তুদেব ও শ্রীকণ্ঠ 
শিবাচার্য প্রচারিত শুদ্ধশৈব মতবাদে যে বিশিষ্টদৈতবাদের পূর্ণ 
প্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল উহা একটু পরে আলোচিত হইবে। 
উল্লিখিত চারিজন সম্ভান-আচার্ষের পূর্বেও কোনও না কোনও রূপে 
শৈব দর্শনের বর্তমান থাকার বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়। যায়। রামকৃষ্ণ 


আগমাস্ত শৈবাচার্য ১৯৩ 


গোপাল ভাগ্ারকর বলেন যে শিবকাঞ্ধীর রাজসিংহেশ্বর শিবমন্দির- 
গাত্রে উৎকীর্ণ একটি লেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে রাজসিংহ অত্যস্তকাম 
শৈব সিদ্ধান্ত দর্শনে অতীব পারদর্শা ছিলেন। এই রাজসিংহ অত্যন্ত- 
কাম খুব সম্ভব খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পরাক্রান্ত চালুক্যরাজ পুলকেশীর 
সমসাময়িক পল্লব নৃপতি ছিলেন। 

প্রাচীন শৈব ধর্মতত্বের প্রধান ভিত্তি ছিল আগমশাস্ত্র এবং 
আগমশাস্ত্রের অনুমোদিত সংখ্যা! ছিল অষ্টাবিংশতি। আগমাস্ত শৈব 
গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে গোদাবরী নদীব তীরে মন্ত্রকালী নামক 
স্থানে বংশানুক্রমে শৈবাচার্দিগের বাস ছিল। তথায় মন্ত্রকালেশ্বর 
শিবমন্নিরকে কেন্দ্র করিয়া আমর্দক প্রমুখ চারিটি শৈব মঠ স্থাপিত 
হয়। আমর্দক তৎকালীন অতি বিখ্যাত শৈব মঠ, এবং ইহার 
বহু শাখা ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবলপ্রতাপ চোল 
বু্‌পতি রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাতীরব্তী দেশসমূহে বিজয়াভিযানকালে 
উক্ত শৈবাচার্যদিগের সংস্পর্শে আসেন, এবং অভিযান হইতে প্রত্য।বর্তন- 
কালে ইহাদিগের মধ্য হইতে কয়েকজনকে লইয়! আসিয়া নিজ রাজ্যে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। চোল রাজ্যে নবাগত এই আচার্য গোষ্ঠী শৈব 
ধর্মতত্বমূলক বনু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; এবং ইহার ফলে দক্ষিণ ভারতে 
শৈব ধর্মদর্শনের প্রভূত প্রসার হয়। ইহাদের অন্যতম বংশধর অঘোর 
শিবাচার্ষ খুষ্টীয় াদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন, এবং তিনি 
ক্রিয়াকর্মগ্ভোতিনী নামক শৈবদর্শন সংক্রাস্ত এক অতি প্রামাণ্য গ্রন্থ 
রচনা করেন। তাহার পর যথাক্রমে তিলোচন শিবাচারধ সিদ্ধান্ত- 
সারাবলী, এবং বামদেব শিবাচার্ষের পুত্র নিগম জ্ঞানদেব জীর্ণোদ্ধার- 
দশকম্‌ নামে এ জাতীয় গ্রন্থসমূহ রচন। করিয়াছিলেন। তাঞ্জোরের 
সুবিখ্যাত বৃহদীশ্বর শিবমন্রিরের নির্মাতা পরাক্রাস্ত চোল নৃপতি 
রাজরাজ সরব্শিব পণ্ডিত শিবাচার্ধকে উক্ত মন্দিরের প্রধান পুরোহিত- 
পদে নিযুক্ত করেন, এবং এই নির্দেশ দেন যে আর্য, মধ্য ও গোঁড় 

১৩) 


১৯৪ পঞ্চেপাসনা 


দেশীয় শৈবগুরুদিগের শিষ্য-প্রশিষ্যগণই ভবিষ্যতে মন্দিরের প্রধান 
পুরোহিত-পদ অলন্কৃত করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। ইহা 
হইতে অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে সর্বশিব পণ্ডিত শিবাচার্ধ 
উত্তরদেশাগত আচার্য ছিলেন, এবং আগমাস্ত শৈব মতের বূপায়ণে 
দ্রেবিড়োত্তর দেশীয় আচার্ধগণ এক সক্ত্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ চোল নৃপতিগণের ধর্মগুরুর পদে অভিষিক্ত 
হন, এবং ইহারা রাজ্যে এরূপ প্রভাবশালী ছিলেন যে কখনও কখনও 
তাহারা রাজার বিধান পরিবর্তন করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন ন1। 
আগমাস্ত শৈবগণ বেদ ও উপনিষদে বিশ্বাসী বেদাস্ত শৈবগোর্ঠী 
হইতে পৃথক ছিলেন; তাহারা বেদাদি গ্রন্থের উপর অধিক গুরুত্ব 
প্রদান করিতেন না। অদ্বৈতবাদী বেদাস্ত শৈবদিগের একটি উক্তির, 
যথা-যন্ত নিশ্বসিতং বেদাঃ '্ধাহার (ব্রন্গের ) নিঃশ্বাস হইতে বেদাদির 
( উৎপত্তি ),_ উল্লেখ করিয়৷ আগমাস্ত শৈবগণ বলিতেন যে অষ্টাবিংশতি 
সংখ্যক আগমশান্ত্র ভগবান মহাদেবের শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত 
হইয়াছিল বলিয়া ব্রন্মের দেহিক ক্রিয়া মাত্র নিঃশ্বাস হইতে সঞ্জাত 
বেদা্দি অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহাদেব 
পঞ্চবন্ত, ; তাহার পাঁচটি মুখের নাম সগ্ভোজাত, বামদেব, অঘোর, 
তংপুরুষ ও ঈশান। এই বিভিন্ন বন্তের দ্বারাই আটাশটি শৈবাগম 
নিয়লিখিত ক্রমে ঘেধষিত হইয়াছিল বলিয়া আগমাস্ত শৈবদিগের 
বিশ্বাস। সগ্ভোজাত মুখ হইতে কামিকাগম প্রমুখ পীঁচটি আগম, 
বামদেব মুখ হইতে স্থপ্রভেদাগম প্রভৃতি পাঁচটি, অঘোর বক্ত, হইতে 
বিজয়াগম প্রমুখ পাঁচটি, তৎপুরুষ বক্তের দ্বারা রৌরবাগম প্রমুখ পাচটি 
এবং ঈশান বদন হইতে কিরণাগম, বাতুলাগম প্রভৃতি ছয়টি আগম 
ভগবান মহাদেব কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়। এই ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী 
আগমাস্ত শৈবগণ অষ্টাবিংশতি আগমশাস্ত্রের উপর এত অধিক গুরুত্ব 
প্রদান করিতেন। ইহাও এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে আগমগুলির 


আগম শাস্স ১৯৫ 


বিভিন্ন তালিকাভুক্ত নামসমূহের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। 
শিৰ স্বয়ং ইহাদের রচয়িতা এ কিংবদস্তীর কথ। বাদ দিলে ইহা বলা 
যায় যে অধিকাংশ শৈবাগম খুষ্ঠীয় নবম শতকের মধ্যে রচিত 
হইয়াছিল। ইহাদের রচনাস্থল যে প্রধানতঃ দক্ষিণ ভাবত, তাহার 
অন্যতম প্রমাণ এই যে এগুলি প্রায় নাগরী অক্ষবে কিন্তু তামিল, 
তেলেগু, কানাড়ী প্রভৃতি দক্ষিণ দেশীয় ভাষায় রচিত হয়। বহু আগম 
অনেক পাঞ্চরাত্র সংহিতার ন্যায় এখনও অপ্রকাশিত আছে । আগম- 
শাস্ত্রে বিশ্বাসী দক্ষিণ ভাবতেব শৈবগণ অছবৈতবাদী ও বেদাচারী 
মীমাংসকদিগকে পাশবদ্ধ পশু বলিয়! নিন্দা কবিতেন, এবং তাহাদিগকে 
শৈব দীক্ষা গ্রহণের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে কবিতেন। অপর পক্ষে 
কুমারিল ভর প্রমুখ মীমাংসক এবং অদ্বৈতমতাবলম্িগণ ইহাদিগকে 
নান্তিক্যবুদ্ধি সম্পন্ন অত্যন্ত নিয়শ্রেণীব অপমার্গগত ব্রাহ্মণ এমন কি 
শূদ্র বলিতেও কুগীবোধ করিতেন না। ইহারা পবস্পরেব প্রতি 
অপভাষণবত হইলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে একে অপবের ধর্মাচবণ 
আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে বিমুখ হইতেন না। আগমান্ত শৈবের! 
গৃহস্তত্রে বণিত কয়েকটি হোম ও উহাদের উপযোগী মন্ত্র তাহাদেব 
ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহার করিতেন এবং বৈদিক মন্ত্রেব অনুকরণে কতিপয় 
ন্ত্রও রচনা করিয়াছিলেন। তবে তাহাদের পুজাকার্ষে ব্যবহৃত 
সর্বাপেক্ষা পবিত্র পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ছিল--নমঃ শিবায়” এবং তাহাদের 
দীক্ষাবিধি, অস্করার্পণ নামক দীক্ষাদানেব প্রারস্তিক ক্রিয়া, এবং ধর্ম- 
পালনের অপরাপর অঙ্গ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ছিল। 
নিয়ে শৈব দীক্ষাবিধি সন্বদ্ধে কিছু বলা যাইতেছে। 

মোক্ষকামী আগমাস্ত শৈবগণ তাহাদেব ধর্মজীবনে সদ্গুরুর নিকট 
হইতে দীক্ষা গ্রহণ অবশ্যকর্তব্য বলিয়৷ মনে করিতেন। তাহাদের 
বিশ্বাস ছিল যে এ বিষয়ে অবহেল। করিলে তাহারা জীবনে পূর্ণত। লাভ 
করিতে পারিবেন না, এবং অবশেষে মোক্ষলাভ হইতে বঞ্চিত হুইবেন। 


১৯৬ পঞ্চোপাধলা 


গুরু বা আচার্য এই দীক্ষাদান ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ 
করিতেন, এবং শৈব দীক্ষ। গ্রহণেচ্ছুর দ্বারা তিনি সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতা 
শিব রূপে পরিগণিত হইতেন। প্রধানতঃ সংসারত্যাগী ভক্তিপরায়ণ 
ব্যক্তিই দীক্ষাগ্রহণের যোগ্য পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন, এবং 
এই যোগ্যতা লাভের জন্য তাহাকে দেবীর প্রসাদের উপর নির্ভর 
করিতে হইত। দীক্ষাগ্রহণেচ্ছুর এই অনুগ্রহ লাভ ণক্তিপাতম্‌, 
বলিয়া শৈব শাস্ত্রে বণিত হইয়াছে । দীক্ষাকামীর নিজ নিজ শক্তি 
অনুযায়ী শক্তিপ।ত কয়েক প্রকারের হইত; কাহারও পক্ষে ইহ! 
তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ দীক্ষ। গ্রহণের ইচ্ছা! মনোমধ্যে উদয়ের প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই, কাহারও পক্ষে অচিরে, আবার অন্য সকলের পক্ষে ধীরে বা 
অতি ধীরে দেবীর অনুগ্রহ লাভ সম্ভব হইত। শক্তিপ।তের তারতম্য 
অনুযায়ী শৈব দীক্ষাও কয় প্রকারের ছিল। বিভিন্ন শৈব দীক্ষার নাম 
ছিল সময় দীক্ষা, বিশেষ দীক্ষা ও নির্বাণ দীক্ষা । এই সব দীক্ষাবিধির 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাঠে ইহ? স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আগনাম্ত শৈবগণ 
নানাপ্রকার আন্ুষ্ঠানিক ক্রিয়ার উপর কত অধিক গুরুত্ব প্রদ!ন 
করিতেন। তবে ইহাও সত্য যে এই অনুষ্ঠানসমূহ অতিমাগিকতা 
দোষ হইতে মুক্ত ছিল। পাশুপত বিধি আলোচন। কালে এ সম্প্রদ।য়- 
ভুক্ত উপাসকগণের যেসব উগ্র ধর্মাচরণের কথা এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে 
বলা হইয়াছে সেগুলি হইতে ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ছিল। সময় ও 
বিশেষ দীক্ষা বিধিতে গুরু বা আচার্ষের অংশ অধিকতর প্রধান ও 
সক্রিয় ছিল। নিবাণ দীক্ষ। সেই সকল শিষ্তের পক্ষেই প্রযোজ্য হইত, 
ধাহার! আধ্যাত্মিকতার পথে পুৰ হইতেই অধিক অগ্রসর থাকিতেন। 
সময় দীক্ষায় গুরু কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা শিষ্য পাশ 
হইতে মুক্ত হইতেন, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ শুত্রাদি জাতি অনুযায়ী 
শিশ্য ব! শিষ্যার নৃতন নূতন নামকরণ হইত। এখানে লক্ষ্য করিবার 
বিষয় যে স্ত্রী ও শুত্রের শৈব দীক্ষা গ্রহণে কোনও বাধা ছিল না, তবে 


বিশেষ দীক্ষ ১৯৭ 


জাতি ও লিঙ্গ অনুযায়ী দীক্ষার পর তাহাদের নামকরণে পার্থক্য রাখা 
হইত। নৃতন নামগুলি সাধারণতঃ ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর ইত্যাদি 
মহাদেবের পঞ্চবক্তের নামানুযায়ী রাখা হইত, এবং এই সব নাম 
সকলকেই দেওয়া! যাইত ; তবে নামগ্লির শেষে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য 
থাকিত। নবদীক্ষিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ব! ক্ষত্রিয়জাতিতুক্ত হইলে নামের 
পিছনে শিব ও দেব উপাধি যুক্ত করা হইত, যেমন ঈশান শিব 
(ব্রা্মণ ), ঈশান দেব (ক্ষত্রিয়) ইত্যাদি । কিন্তু তাহারা যদি বৈশ্য 
বা শুদ্র জাতিভুক্ত হইতেন, তাহা হইলে উভয় ক্ষেত্রেই গণ উপাধি 
প্রযুক্ত হইত, যথা ঈশান গণ নাম বৈশ্য ও শুদ্র উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য 
ছিল। দীক্ষাপ্রাপ্ত! ব্রাহ্মনী হইলে তাহার নাম রাখা হইত ঈশান-ব। 
ঈশা-শিবশক্তি, ক্ষত্রিয়াণী হইলে ঈশান- বা ঈশা-দেবশক্তি, এবং বৈশ্য 
ও শৃত্রাণী হইলে ঈশান- বা ঈশা-গণশক্তি। ধাহারা তাহাদিগের গুরুর 
নিকট হইতে সময় দীক্ষা! গ্রহণ করিতেন, তাহাদের বল! হইত সময়ী 
এবং তাহার] দেহাস্তে রুদ্র পদ প্রাপ্ত হইতেন। যে সব দীক্ষাকামীর 
শক্তিপাত ধীরে বা অতি ধীরে হইত তাহাদের পক্ষেই সময় দীক্ষা 
উপযোগী ছিল। 

বিশেষ দীক্ষার অধিকারীদিগের পক্ষে দেবীর অন্তগ্রহ লাভ 
অপেক্ষাকৃত অল্প সময়সাপেক্ষ ছিল। ইহার অনুষ্ঠানাবলী অনেকাংশে 
সময় দীক্ষার বিধিসমুহের অন্বরূপ হইলেও কোনও কোনও বিষয়ে 
অন্য প্রকার ছিল। গুরু শিষ্যকে সময়াচার শিক্ষা! দিতেন। এই 
শিক্ষানুযায়ী শিষ্য শিব, শৈবশাজ্্, শিবাগ্রি এবং গুরুর নিন্দা হইতে 
বিরত থাকিতেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত গুরু ও শিবাগ্নির পূজা অর্চনা 
তাহার নিত্য কর্তব্য ছিল। বিশেষ দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণ জীবদ্দশায় 
পুত্রক নামে অভিহিত হইতেন এবং মৃত্যুর পর তাহাদের ঈশ্বর-পদ 
প্রাপ্তি ঘটিত। পুত্রকগণ সময়ীদিগের অপেক্ষা যে উচ্চ পর্যায়ের শৈব 
ছিলেন উহা! উভয়ের কর্মগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়। পুত্রকেরা 


১৯৮ পঞর্চেপাপধন। 


চর্যা ও ক্রিয়াপাদের অস্তর্গত কার্যাবলী করিবার অধিকারী ছিলেন, 
কিন্তু সময়ীর! সাধারণতঃ দাসমার্গাশ্রয়ী হইতেন। শিবমন্দিরস্থ 
দেবতার পুজানুষ্ঠানে উভয় গোষ্ঠীর উপরে যে সব কার্ধের ভার অপ্িত 
হইত উহা হইতে এই পার্থক্য স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। পুত্রকের 
আনুষ্ঠানিক দেবপৃজার অধিকারী হইতেন, অপর পক্ষে সময়ীর 
প্রায়শঃ পুষ্প, পত্র মাল্যাদি পুজোপকরণ সংগ্রহ প্রভৃতি কার্ষের ভার 
পাইতেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের শৈব ছিলেন নির্বাণ দীক্ষায় 
দীক্ষিত ব্যক্তিগণ । দীক্ষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যে ইহারা জীবদ্দশাতেই 
সর্বপ্রকার পাশ হইতে শুধু মুক্ত হইতেন তাহা নহে, পরস্ত তাহারা 
পবিত্রতায় তাহাদের ইঞ্টদেবতা শিবের প্রায় সমকক্ষ হইতেন, এবং 
স্বত্ব, পর্ণকামত্, অনাদি জ্ঞান, অপরাশক্তি, পূর্ণম্বাধীনত্ব প্রভৃতি 
এঁশী ক্ষমতার অধিকারী হইতেন। এ প্রসঙ্গে ইহ পুনরায় উল্লেখ- 
যোগ্য যে দীক্ষিত আগমাস্ত শৈবদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরের ব্যক্তিগণের 
নিকটও সিদ্ধ পাশুপত যোগীদিগের মত অপ্রাকৃত এঁশী শক্তিসমূহ 
কাম্য হইলেও» ইহার অর্জনে তাহারা কোনও রূপ উগ্র পন্থার আশ্রয় 
লইতেন না । 

উপরে যে দীক্ষ/বিধিব কথা সংক্ষেপে বলা হইল, উহা! শৈবতত্বভৃক্ত 
চারিটি পাদের মধ্যে ছুইটি, যথা ক্রিয়া ও চর্যাপাদের পর্যায়ে পড়ে। 
অপর দুইটি পাদের নাম বিদ্যা বা জ্ঞান ও যোগ । তামিল শৈব গ্রন্থে 
এই চারি পাদের নাম সারিথেই ( চর্ষা ), কিরিকেই (ক্রিয়া ), য়োকম্‌ 
(যোগ ) ও জ্ঞানম্‌ ( বিষ্ভা বা জ্ঞান )। বিদ্ভা বা জ্ঞানপাদের মধ্যেই 
শৈব ধর্মদর্শনের প্রকৃত তত্ব নিহিত আছে। এই জ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে 
অর্জন করিলেই দীক্ষিত শৈব তাহার পরম গুরু ও ইষ্টদেবতা মহাদেবের 
সহিত যুক্ত হইবার অধিকারী হইতেন। আগমান্ত শৈব দর্শনে 
কাশ্মীর শৈব দর্শনের মত ত্রিতত্বের বিষয় ব্যাখ্যাত আছে। এগুলি 
পতি, পশু এবং পাশ। কাশ্মীর শৈবদর্শনে ত্রিকের ছুটি তত্ব পশু ও 


পঞ্চবিধ মন্ত্র ১৯৯ 


পাশ সম্পূর্ণরূপে পতি বা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু আগমাস্ত 
শৈব দর্শনে পতি বা ভগবান শিব কিয় পরিমাণে পশু বা জীবের 
কর্মাদির দ্বার! প্রভাবিত হইয়াই যেন স্যস্টিকার্ষে অগ্রসর হয়েন। 
ঈশ্বর যদি কর্মাদিনিরপেক্ষ কারণম্বরূপ হন তাহা হইলে আগমাস্ত 
শৈবদিগের মতে তাহার পক্ষপাতিত্ব দোষ ঘটে ( তমিমং পরমেশ্বরঃ 
কর্মাদিনিরপেক্ষঃ কারণমিতি পক্ষং বৈষম্যেনৈত্বণ্যদোষদুষিতত্বাং__ 
সর্বদর্শনসংগ্রহঃ, শৈবদর্শনম্‌)। তিনি সর্বক্রিয়াশীল ও সর্বজ্ঞ এবং 
জীবেব ম্যায় কর্ম ও মলাদি পাশযুক্ত দেহবদ্ধ নহেন ; তবে এই শাস্ত্রে 
তাহার যে শরীব কল্পনা করা হইয়াছে, উহা! তাহার সর্বশক্তির ও 
পঞ্চবিধ মন্ত্রের সুক্ষ সমন্বয় । তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডে ৪৩ 
হইতে ৪৭ অন্ুবাকে এই মন্ত্র পাঁচটি বণিত আছে ।১ পঞ্চবিধ মন্ত্রই 
তাহার পঞ্চশক্তি রূপে কল্পিত হইয়াছে, এবং ইহা হইতেই তাহার 
পঞ্চকৃত্যের ( স্গ্টি, স্থিতি, সংহার, অনুগ্রহ ও তিরোভাব ) উত্তব। 


১ সস্যোজাতং প্রপদ্যামি সগ্যেজীতাঁয় বৈ নমঃ। ভবে ভবে নাতি ভবে 
ভজন্ব মাং। ভবোভ্তবায় নমঃ ॥ (৪৩)। বামদেবায় নম: জ্যেষ্ঠায় নম: 
শেষ্ঠায় নমে। কুত্রায় নমঃ কালাঁয় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণাঁয় নমো 
বলায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্বভূতদমনায় নমো! মনোন্মনায় নমঃ ॥ (৪৪ )। 
অঘোরেভ্যোহথ ঘোবেভ্যো ঘোর ঘোঁরতবেভ্যঃ | সর্বতঃ শর্ব সর্বেভ্যে। নমস্তে 
অস্ত রুদ্রর্ূপেভ্যঃ ॥ (৪৫) ততৎপুরুষায় বিন্মহে মহাঁদেবায় ধীমহী। তনে! 
রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥ (৪৬)। ইঈশানঃ সর্ববিগ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধি- 
পতিত্র্ধণোধিপতি ব্রপ্গাশিবে। মে অস্ত সদা শিবৌম্‌॥ (৪৭) সগ্যোজাত, 
বামদেব, অঘোঁর, তৎপুকরুষ এবং ঈশান এই পাঁচটি বন্ত, যথাক্রমে পশ্চিম, 
উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং ভর্ধবভাগস্থিত, এবং মন্ত্র পাঁচটি বিভিন্ন বদ্ধ, 
প্রতিপাদক। পৃবে বল! হইয়াছে যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ড ইহার 
পরিশিষ্ট রূপে গৃহীত এবং আঁরণ্যকের অন্ত অংশের বহু পরবর্তী কালের 
বুচশা। 


২০০ পর্চোপাসনা 


মন্ত্রাবলী, মন্ত্রেশ্বর, মহেশ্বর এবং মুক্ত জীব, _-এই চারি পদার্থ ই ভগবান 
মহাদেবের প্রকৃতিবিশিষ্ট | 

পণ্ড, জীব ব জীবাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া খ্যাত, এবং নিত্য ও সবধ- 
ব্যপী। এই শৈব মতে মুক্ত জীবেব প্রতি অত্যধিক মর্ধাদা আরোপ 
কর! হইয়াছে । মুক্ত জীব আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে সর্বোচ্চ স্তরে 
অবস্থিত এবং অনেকাংশে ভগবান শিবের সারপ্যযুক্ত। এই স্তরে 
উন্নীত হইবার ক্ুন্য জীবকে বনু অস্তর্বতী স্তর অতিক্রম করিয়া আসিতে 
হয়; শৈব দর্শনে স্তরসমূহের পর্ধায়ক্রম বিশদভাবে বপিত আছে। পশু 
বা জীব প্রধানতঃ তিন প্রকাবের, যথা বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল এবং 
সকল। প্রথম প্রকাবেব জীব সর্বোচ্চ স্তবেব ; জ্ঞানার্জন, ধ্যান 
ও তপশ্চর্ধ দি সংক্রিয়াব দ্বাবা তাহাব কর্মক্ষয় হওয়ার ফলে তিনি কলা 
হইতে মুক্ত হন (পাশুপত দর্শনেব বিবরণ প্রসঙ্গে অষ্টম অধ্যায়ে 
কলার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ), এবং মাত্র আণব মল তাহার সহিত 
সংযুক্ত থাকে । দ্বিতীয় প্রকারেব অর্থাৎ প্রলয়াকল জীবেব বিশ্বপ্রলয়- 
কালে কলামুক্তি ঘটিলেও ্টাহাব দেহে কর্ম হইতে সঞ্জাত মল (কার্ম 
মল ) এবং আণব মল এই ছুইটিই বর্তমান থাকে। তৃতীয় প্রকারের 
জীবের কলাবন্ধন হইতে মুক্তি হয় না (সকল ), এবং তাহার 
শরীরে আণব, কার্ম ও মায়ীয় (মায়া হইতে সঞ্জাত )-- এই ত্রিবিধ 
মলই সংলিপ্ত থাকে । বিজ্ঞান|কল জীব দ্বিবিধ, সমাপ্তকলুষ ও অসমাপ্ত- 
কলুষ। এই প্রকার জীবগণ ধাহাদের সর্বপ্রকার মল এমন কি আব 
মলও বিনষ্ট হইয়াছে, ইহার1 বিছ্যেশ্বর নামে পরিচিত হন। অনস্ত, 
শরীক, শিখণ্ডিন্, একনেত্র, শিব, রুদ্র প্রভৃতি আটজন বিছ্বেশ্বর । 
অসমাপ্তকলুষ বিজ্ঞানাকল জীবগণ সপ্তকোটা মন্ত্র পর্যায়ে ভগবান শিব 
কতৃক উন্নীত হন। এইরূপ প্রলয়াকল ও সকল ( কলাধুক্ত ) জীবগণও 
ছুই ছুই ভাগে বিভক্ত । শেষেরটির প্রথম ভাগ পরুকলুষ ; এই পর্যায়ের 
জীবগণের কলুষ হইতে মুক্তি আসন্ন, এবং ঈশ্বর দীক্ষাগুরুর রূপ ধারণ- 


বিদ্যা ও ক্রিয়াপাদ ২০১ 


পৃরর্বক ইহা'দিগকে উপযুক্ত দীক্ষাদান করিয়া ইহাদের মোক্ষলাভের 
সাহায্য করেন। দ্বিতীয় ভাগ অপরুকলুষ ; ইহাদের কলুষমুক্তির শী 
কোনও সম্ভাবনা! নাই, এবং এজন্য তাহারা তাহাদের কর্মফল অনুযায়ী 
স্থখছুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। পাশ চারি প্রকারের, যথা মল, কর্ম; 
মায়া বা উপাদানীভূত কারণ এবং রোধশক্তি বা বাধাপ্রদানকারী 
ক্ষমতা । তুষ যেরূপ শস্তকণাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, মল সেরূপ 
জীবের জ্ঞান ও ক্রিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখে । ফলকামনাবিশিষ্ট কার্ধাদি 
কার্ম পাশ নামে পরিচিত; কর্ম সং ও অসৎ, এবং বীজ ও উহা! হইতে 
অস্কুরোদগমের ন্যায় ইহা উত্তরোত্তর পরিতুয়মান এবং অনাদি। 
প্রলয়কালে এই বিশ্ব প্রপঞ্চ যাহাতে বিলীন হয়, এবং স্যগ্টির প্রারস্তে 
যাহ! হইতে বিশ্বচবাচরের ক্রমিক উদ্ভব হইতে থাকে উহার নাম মায়া। 
রোধশক্তি ভগবান শিবেরই অন্যতম ক্ষমতা, কারণ তিনি ইহ1 দ্বার 
উপবিলিখিত তিনটি পাশকে নিয়ন্ত্রিত করেন, এবং তিনি যেহেতু ইহার 
সাহায্যে জীবের যথার্থ প্রকৃতি আবরিত রাখেন সেই হেতু ইহা অন্যতম 
পাশ বলিয়া পরিচিত। 

উপবে খুব সংক্ষেপে আগমশান্ত্রভুক্ত জ্বান বা বিষ্াপাদের পরিচয় 
দেওয়া হইল। ক্রিয়াপদেব আংশিক রূপ দীক্ষাগ্রহণ সংক্রান্ত 
বিধিনিষেধসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়, উহাব কথা! একটু আগে বলা 
হইয়াছে । উহার অন্যান্য অংশ মন্ত্রসাধন, সন্ধ্যাবন্দনা, পুজা, জপ, 
হোমাদি নিত্যকর্ণ, নানাপ্রকার সকাম নৈমিত্তিক কর্ম, আচার্য ও 
সাধকেব অভিষেক ইত্যাদির সহিত যুক্ত। পাঞ্চরাত্র সংহিতানিচয়ে 
যেমন ক্রিয়াপাদই অধিক স্থান অধিকার করে, তেমন আগমশান্ত্েও 
ক্রিয়াকাণ্ডের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত আছে ।১ যোগপাদে 


১ ব্বগীয় স্থরেন্দ্রনাথ দাঁশগুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন, “১ 12166 081 ০ 
006 86817025 06215 10) 1160915, 10105 0: /019101], 001850:00- 


২০২. পঞ্চোেপাসনা 


জীবাস্বা, পরমাত্মা, শক্তি, জগৎপ্রপঞ্চের স্যট্টিকাবণ মায় ও মহামায়া, 
অষ্টসিদ্ধি১ ( ভক্ত সাধক যোগসিদ্ধ হইলে অণিমাদি অপ্রাকৃত ক্ষমতার 
অধিকারী হন), প্রাণায়াম, ধ্যান, সমাধি, বট্‌চক্র প্রভৃতির বিষয় 
বিশদরূপে বণিত আছে। চর্যাপাদে প্রায়শ্চিত্তবিধি, পবিভ্রারোপণ, 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাবিধি, স্বন্দ, গণপতি, নন্দী ইত্যাদি গণমুখ্যগণ ও শ্রাদ্ধ 
ইত্যাদি নানা বিষয়েব কথা বলা হইয়াছে। এই তিনটি পাদে 
শৈবাচাবাদির বিষয় সাধাবণতঃ বণিত হইলেও, বিষ্ভা বা! জ্ঞানপাদের 
মধ্য হইতে যে দার্শনিক তত্বের পরিচয় পাওয়া যায় উহা হইতে 
প্রতীয়মান হয় যে পাশুপত দর্শনেব ন্যায় আগমাস্ত শৈব দর্শনও দ্বিত্ব 
বা বুত্ববাদী (009115610 বাঁ 71018115610 )। এই দুইটি ধর্মমতে 
জীব ও ঈশ্বব (জীবাত্বা ও পরমাত্মা ) পৃথক সন্তা, এবং প্রধান 
( প্রকৃতি, মায়া, বাঁ মহামায়া ) জড়জগতের উপাদানীভূত কারণ। 
পাশুপত মতে মুক্ত জীব অজ্ঞান, দুর্বলতা ও ছুঃখ পরিহাব পূরক অসীম 
জ্কান ও অলৌকিক কর্মশক্তির অধিকাবী হন এবং ভগবান শিবের 
অনুগ্রহে তাহাব মহ!গণপতিত্ব পদ প্রাপ্তি হয়, শৈব মতে মুক্ত জীব এই 
সকলের অতিবিক্ত তাহাব ইষ্টদেবতার সারূপ্যেবও অধিকাবী হন, শিবের 
স্থজনশক্তি ব্যতিরেকে আর সমস্ত শক্তিই তাহাঁব অধিক|বে আসে । 
কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে দক্ষিণ ভারতে শুদ্ধশৈব নামে অপৰ এক 
শৈব মত ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ইহাদেব ধর্মদর্শনে বিশিষ্টাদৈতব|দ 
সমধিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। শিব পুবাঁণের অন্যতম অংশ বায়বীয় 


001) 06 1০ 018095 01 ৮70191)10 2000 1211605, 2150 0০ 1116, 
70716582 1085০ 100 [010119501919102] ড৪.106,...... ৮. 74170556019 ০0 
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১ অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্ধি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও 
কামাবসায়িত্ব_ইহাই অষ্টসিদ্ধি। এগুলি পরনির্বাণস্চক এশ্বর গুণ বলিয়াও 
বরিত হইয়াছে। 


প্রীকঞ্ঠ শিবাচার্য ২০৩ 


সংহিতা ইহার প্রামাণ্য শান্তগ্রন্থ, এবং এই মতের সর্বশ্রেষ্ঠ আদি ব্যাখ্যাতা 
ছিলেন শ্রীক শিবাচার্য। তিনি ব্রহ্মমীমাংসা বা! ত্রন্গমসূত্রের এক বিশদ 
ভাষ্য রচন1 করিয়াছিলেন, এবং এই ভাষ্তে তিনি নিজেকে শ্বেতাচার্ষের 
শিষ্য রূপে একাধিকবার পরিচিত করিয়াছেন। এই শ্বেতাচার্ধ যে কে 
ছিলেন উহা সঠিক জানা যায় না, এবং শরীক শিবাচার্যও যে কোন 
সময়ে বর্তমান ছিলেন সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে । শ্্রীকণ্ঠ শিবাচার্য কৃত 
ব্রহ্মমীমাংস। (সুত্র) ভাঙ্কের সম্পাদক পণ্ডিত এল. শ্রীনিবাসাচার্য 
তাহার সম্পাদিত গ্রন্থের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভূমিকায় বলিয়াছেন 
যে কাহারও কাহারও মতে শঙ্করাচার্ধষের সমকালীন ব্রন্মাস্তত্রের অপর 
এক ভাম্তকার নীলকণ্ঠ ও শ্রীক শিবাচার্য অভিন্ন । কিন্তু এ মত যে 
ভ্রান্ত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কাবণ শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য গৃহীত 
দার্শনিক মতবাদে বিশিষ্টাদৈতবাদ এরূপ ভাবে সমধিত হইয়াছে, 
যাহাতে মনে হয় তিনি শ্রীরামান্থজাচার্ষেব বেশ কিছু পরবর্তী কালের 
না হইয়া পারেন না । তিনি খুব সম্ভব খুষ্ীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক 
ছিলেন, এবং অন্ততম সম্ভান আচার্য মে কগুদেবরের সমকালীন ছিলেন। 
দার্শনিক মতবাদের দিক দিয়! উভয়ের মধ্যে প্রভূত পার্থকা ছিল। 
প্রীকণ্ঠের মতে শৈবমত শ্রুতি বা বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু মে 
কগুডদেবর প্রভৃতি আচার্ধগণ তাহাদের গ্রন্থাদিতে বেদ বা বেদান্তকে 
ইহার ভিত্তি স্বরূপ মনে করিতেন না, তাহাদের মতে আগমাদি শাস্ত্রের 
উপরই ইহ! প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্্রীক্ বলিতেন যে জীবাত্মা ও জড়- 
জগতের আণবিক উপাদানসমূহ ভগবান শিবের চিচ্ছক্তিবশে তাহাতেই 
সঞ্জাত হয়, এবং এই শক্তিবলেই তাহার দ্বারা জগংপ্রপঞ্চ স্থষ্ট হয়। 
ইহাই বিশিষ্টাদৈতবাদের আর এক রূপ।১, তদ্রচিত ব্রন্গন্থত্র- 


১ রামকৃষ্ক গোপাল ভাগারকর বলিয়াছেন, "71015 00500105 002, 
0161:০009106, 02 091120. 0058116160. 90111009] 10021500. 11105 00256 0: 


২০৪ পঞ্চোপাসনা 


ভাষ্তের ভূমিকায় শ্রীক্ঠ বলিয়াছেন যে ব্যাসম্থত্র (ব্রহ্গস্ত্র ) পণ্ডিত- 
গণেব ব্রহ্মদর্শনের নেত্রম্বরূপ, ইহ! পূর্বাচার্ধগণের (ভ্রান্ত ব্যাখ্যানের ) 
দ্বার কলুষিত হইয়াছিল, এখন তিনি নিজকৃত ভাষ্যে ইহার (সঠিক) 
ব্যাখ্যান দিতেছেন (ব্যাসস্ত্রমিদং নেত্রং বিদুষাঁং ব্রহ্মদর্শনে। 
পূর্বাচার্ষৈঃ কলুষিতং শ্রীকণ্ঠেন প্রসাগ্ভতে )। খুষ্টীয় ঘোড়শ শতাব্দীর 
শৈবাচার্য অগ্লয় দীক্ষিত গ্রীক বিরচিত ব্রহ্মমীমাংসা ( ত্রহ্গস্ত্র ) 
ভাষ্যেব ভাষ্য রচনা করিয়া শুদ্ধশৈব সম্প্রদায়ের ধর্মদর্শনের উপর প্রভূত 
আলোকপাত কবিয়াছেন। স্বর্গীয় স্বরেন্্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাহাব 
গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কবিয়াছেন (০1৮ ০16, ৬০]. ডা, 00. 
65-95 )। 

মধ্যযুগে দক্ষিণ ভাবতে যে অপর এক শৈব সম্প্রদায় গড়িয়া 
উঠিয়াছিল, উহার নাম বীবশৈব বা লিঙ্গায়ৎ। এই শৈবগোষ্ঠীর উদ্ভব 
ঠিক কোন সময়ে হইয়ছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে ; তবে স্থগঠিত 
সম্প্রদায় হিসাবে ইহা যে অপেক্ষাকৃত অর্বাটীন সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। মাধবাচার্য (খুষ্ীয় চতুর্দশ শতাব্দীর) তাহার সর্বদর্শনসংগ্রহে 
পাশুপত (নকুলীশ পাশুপত ) ও আগমাস্ত শৈবদিগের বর্ণনা করিয়াছেন, 
কিন্তু বীরশৈবদিগের কোনও উল্লেখ করেন নাই। শঙ্কবাচার্য, বাচস্পতি 
এবং শঙ্করদিখ্থিজয় প্রণেতা আনন্দগিরি ইহাদের বিষয়ে কিছু বলেন 
নাই । শৈবাগম শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কিছু লিখিত নাই, যদিও বাতুলতন্ত 
বা! বাতুলাগম নামক ঈশানবক্তুনিঃস্থত এক অপ্রকাশিত শৈবাগমের 
একটি পুঁথিব পরিশিষ্ট অংশে বীরশৈবদিগের অন্যতম ধর্মতত্ব বট্স্থলের 
(ইহার বিষয় পরে কিছু বলা হইবে) কথা বলা হইয়াছে । তবে 
ইহার উল্লেখ গ্রন্থের পরিশিষ্টভ!গে থাকার জন্য অনুমান হয় যে ইহা 
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প্রক্ষিপ্ত। ইহাদের লিঙ্গধারণ নামক আর এক ধর্মাচরণ সম্বন্ধে দক্ষিণ 
ভারতের কোনও স্থপ্রাচীন গ্রন্থে কিছু লিপিবদ্ধ নাই, এবং এ সত্যও 
ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত পরবতী কালে স্থাপন করিবার মতের পক্ষে 
অনুকূল। কিন্ত ইহাদিগের কোনও কোনও ধর্মতত্বের অনুরূপ তত্ব 
বহু পূর্ববর্তী যুগের ছুএকটি গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, উহা৷ ষষ্ঠ 
শতাব্দীতে রচিত স্ুতসংহিতা নামক গ্রন্থপাঠে জান। যায়। শরীরে 
শিবলিঙ্গ ধারণ লিঙ্গায়ংদিগের একটি অবশ্যকরণীয় ধর্মাচরণ। ইহার 
প্রাচীনতম প্রয়োগ প্রাক্গুপ্তকালের উত্তর ভারতীয় ভারশিব নাগ- 
ংশের রাজাদিগের ( ইহার! মথুরা, পন্মাবতী, চম্পাবতী প্রভৃতি স্থানে 
রাজত্ব করিতেন) এক ধর্মপ্রথা হইতে আমরা জানিতে পারি। 
ইহারা শৈব ছিলেন, এবং শরীরে (মন্তকে ) শিবলিঙ্গ ধারণ বা বহন 
করিতেন। এই প্রথা হইতেই মনে হয় তাহারা ভাবশিব নামে 
পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বকালের অনুরূপ তত্ব ও ধর্মাচরণ যে 
লিঙ্গায়ংদিগের ধর্মতত্ব ও অনুষ্ঠান প্রভাবিত করিয়াছিল ইহ! অনুমান 
করা যুক্তিসঙ্গত না হইতে পারে। 

বীরশৈব সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান পুকষ ছিলেন বসব ; কাহারও 
কাহারও মতে তিনি ইহার আদি প্রবর্তক। কিন্তু লিঙ্গায়ংদিগের 
ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আলোচনা করিলে মনে হয় যে তাহার বেশ 
কিছুকাল পূর্বে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। তিনি বাগেবাড়ির অধিবাসী 
কানাড়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং তাহার পিতার নাম ছিল মাদিরাজ। 
অল্প বয়স হইতেই তাহার মধ্যে অপ্রাকৃত শক্তির বিকাঁশ হয়। প্রথম 
যৌবনে তিনি বোশ্বাইএর নিকটবর্তী কল্যাণের চালুক্যর|জ বিজ্ঞল বা 
বিজ্ঞণ রায়ের মন্ত্রীত্ব পদ গ্রহণ করেন। বিজ্ঞজল ১১৫৭ হইতে ১১৬৭ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন ; তিনি বসবের সমস্ত কার্য অনুমোদন 
করিতেন না। রাজা জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু 
তাহার মন্ত্রী বীরশৈব সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন। বসব শৈবদিগের এবং 
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বিশেষ করিয়া লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু জঙ্গমদিগের নানাভাবে 
সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। এজগ্য রাজকোষ হইতে নিজ 
দায়িত্বে তিনি প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, এবং তাহার এই কার্ধের 
নিমিত্্ব বসব বাজার বিবাগভাজন হন। নৃপতি বিজ্জল ( ণ) তাহাকে 
শান্তি দিবার উদ্দেশ্যে কিছু সৈন্তসামস্ত লইয়! অভিযান করেন, কিন্তু 
উহ নিম্ষল হয়। প্রকৃতিপুঞ্জ, বিশেষ করিয়। শৈবধর্মাবলম্বী প্রজাগণ, 
বসবের সমর্থক ছিল, এবং রাজ। তাহাব মন্ত্রীব নিকট পরাজয় স্বীকার 
করিতে বাধ্য হন। কিছুদিন উভয়েব মধ্যে শাস্তি স্থাপিত হইলেও, 
ক্রমশঃ উভয়ের মনোমালিন্য ও বিরোধ অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং 
অবশেষে বসবেব প্রবোচনায় রাজা বিজ্জল(ণ) রায় আততায়ীর হস্তে 
নিহত হন। শৈব ও বীরশৈব সম্প্রদায়ের কল্যাণসাধনে আর বিশেষ 
কোনও বাধ! না থাকাতে বসব এ বিষয়ে অধিকতব তৎপর হন। তিনি 
নিজে সম্প্রদায় সংক্রান্ত কোন উল্লেখযোগ্য শাস্ত্গ্রন্থ প্রণয়ন করেন 
নাই বটে, কিন্তু তাহাব নামে কানাড়ী ভাষায় রচিত বনু উক্তি ও 
প্রবচন প্রচলিত আছে। এগুলি তাহাব অপরিসীম শিবভক্তির 
পরিচায়ক ; তিনি ভগবান শিবকে পরম ব্রহ্ম এবং নিজেকে তাহার 
দীন সেবক বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন । তবে তদ্রচিত প্রবচনাবলীতে 
বীরশৈব সম্প্রদায়ের ষট্স্থল প্রভৃতি ছুবহ ধর্মতত্বের কোনও উল্লেখ নাই । 

উপরে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বসবের যে জীবনী প্রদত্ত হইল উহার 
মূল আমবা প্রধানতঃ বসবপুবাণ, এবং বিজ্জলরায়চরিত নামক এক 
জেন গ্রন্থ হইতে পাই। গ্রন্থ ছইটিব দৃষ্টিভঙ্গী বিপরীতধর্মী হইলেও 
তাহার জীবনেতিহাস উভয় গ্রন্থেই প্রায় এক রূপ। পুবাণে তাহার 
অনেক এশী ও অপ্রাকৃত ক্ষমতাব কথা বণিত আছে, জেন গ্রন্থে 
যেগুলির স্বভাবতঃই কোনও উল্লেখ নাই। জেন গ্রন্থকাব বসবকে 
বিদ্বেষ ও ঘ্বশার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু বসবপুরাণে তিনি শিবের 
বাহন নন্দীর অবতার বলিয়া বর্নিত হইয়াছেন। পুরাণকার বলিম়াছেন 
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যে এক সময়ে দেবধি নারদ কৈলাসে ভগবান মহাদেবের নিকট আসিয়া 
নিবেদন করেন যে মত্যধামে বিষুপুজা, জিনপৃজা, বুদ্ধপূজা এবং 
বৈষ্ঞব, জৈন ও বৌদ্ধ মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও শিবপুজা ও শৈব 
মতবাদ এখন প্রায় অপ্রচলিত, এবং ইহার পূর্ব গৌরব সম্পূর্ণরূপে 
অন্তহিত। পূর্বে বিশ্বেশ্বরারাধ্য, পণ্ডিতারাধ্য, মহাযোগী একোরাম 
প্রভৃতি বিখ্যাত শৈবাচার্ধগণ প্রাছুভূত হইয়া শিবভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন উহার কোনও প্রতিপত্তি নাই। দেবত! 
তখন নন্দীকে আদেশ দেন যে তিনি যেন মত্যধামে জন্মগ্রহণ করিয়! 
শিবভক্তি ও শৈবমত প্রচারে যত্ববান হন। প্রভুর আজ্ঞায় নন্দী বসব 
রূপে ( “বিসক সংক্কৃত বৃুষভ' শব্দটির কানাড়ী প্রতিরপ) কর্ণাট দেশে 
জন্মগ্রহণ করিয়া আদিষ্ট কার্ষে ব্রতী হন। এই আখ্যানটির মূলগত 
এঁতিহাসিক সত্য ইহা! হইতে পারে যে এই বিশেষ শৈবধর্মের উদ্ভব 
খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর অন্ততঃ ছুএক শতাব্দী পূর্বে হইয়াছিল। পরে 
ইহার আংশিক অবনতি ঘটিলে বসব উহার পুনরুজ্জীবনে এক সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ধর্মতত্ব ও দর্শনের দিক দিয়া বিশেষ কিছু 
ন1 করিলেও তাহার রাজনৈতিক ক্ষমতা ও পদমর্যাদার বলে শৈৰ এবং 
বিশেষ করিয়া বীরশৈব সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বর্ধনে কৃতকার্যতা 
লাভ করেন। রামকুষঞ্চ গোপাল ভাগ্ডারকর মহাশয়ও প্রায় অনুরূপ 
বিচারের দ্বার এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন। বসব লিঙ্গায়ৎ 
সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক না! হইলে, কে ইহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, 
এ সম্বন্ধে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে। বিখ্যাত ভারততত্ববিদ [)£. 1০2 
কিছু প্রত্বতত্বগত প্রমাণের সাহায্যে বলিতে চাহিয়াছিলেন যে একান্ত 
বা একান্তদ রামাধ্য নামে অন্ত একজন শৈব সাধু এই সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বসবপুরাণের উত্তরাংশে লিখিত আছে যে ইনি 
জৈনদিগের শক্র ছিলেন এবং একবার ছৈনসাধুসম্মেলনে ও অন্যবার 
রাজ বিজ্ঞলে( ণ)র সভায় তাহার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেন। 
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শেষবারের প্রদর্শনীতে বসব স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আর. জি. 
ভাগারকর যথার্থই বলিয়াছেন যে ইহা হইতে একাস্তদ রামায্যের 
সাম্প্রদায়িক আদি প্রবর্তকত্ব প্রমাণিত হয় নী। তিনি বরং পুরাণোক্ত 
বিশ্বেশ্বরারাধ্য, পর্ডিতারাধ্য, মহাযোগী একোরাম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
আদি গুরুদিগের নামের সহিত বীরশৈব দীক্ষাবিধিতে প্রযুক্ত পাচজন 
প্রাচীন আচার্ষের (বিশ্বারাধ্য, রেবণসিদ্ধ, মরুলসিদ্ধ, একোরাম এবং 
পণ্তিতারাধ্য ) নাম মিলাইয়া এই মীমাংসা করেন যে এই সম্প্রদায় 
প্রথমে এক ব্রাহ্মণ গুরুগোষ্ঠী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাদের 
কাহারও কাহারও আরাধ্য উপাধি ছিল, এবং বোধ হয় সম্প্রদায়ের 
পূর্বনাম ছিল আরাধ্য সম্প্রদায় । 1:০জাঢএব মতেও ইহার পূর্বনাম 
ছিল আরাধ্য, এবং আরাধ্য ও সাধারণ লিঙ্গায়তদিগের মধ্যে মনো- 
মালিন্য ছিল। আরাধ্যগণই বীবশৈব সম্প্রদ|য়েব প্রাথমিক রূপদান 
করেন, কিন্তু ইহাতে তাহার] যে ব্রাঙ্গণ প্রাধান্য সমর্থন করিয়াছিলেন 
উহা! পরবর্তা কালের লিঙ্গায়ৎদিগের মনঃপৃত হয় নাই। বীরশৈব 
আগমাস্ত শৈব, শুদ্ধশৈব প্রভৃতির ন্যায় সৌম্য পর্যায়ের ছিল, কিন্তু 
ইহ|র ধর্মদর্শন ব্যাখ্যানকলে স্থল, অঙ্গ, লিঙ্গ ইত্যাদি যে সব নাম 
ব্যবহৃত হইয়াছিল উহাাদিগেব সহিত এ সব ধর্মতত্বে ব্যবহৃত 
নামাবলীর কোনও সাদৃশ্য ছিল না। ঠিক কোন সময়ে এই আরাধ্য 
বা বীরশৈব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া! কিছু বল 
না যাইলেও ইহা! যে বসবের আবির্ভাবকালের অধিক পূর্ববর্তী ছিল ন! 
ইহা! অনুমান কর! অসঙ্গত নহে । 

লিঙ্গায়ংদিগের শ্রেষ্ট পর্যায়ের ব্যক্তিগণ লিঙ্গী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত 
হইতেন, অন্ত লিঙ্গায়ংগণ ছিলেন তাহাদেব অন্ুুচর। লিঙ্গী ব্রাহ্মণ- 
দিগের ছুইটি বিভাগ- আচার্য ও পঞ্চম। পূর্বে যে বিশ্বারাধ্য 
ইত্যাদি পাচজন আচার্ধের কথা বলা হইয়াছে তাহারাই ছিলেন 
আচার্য লিঙ্গী ব্রাহ্মণদিগের পূর্বপুরুষ ; আচার্য লিঙ্গী ত্রাহ্মণেরাই 


লিঙ্গায়ৎ বিভাগ ২০৯ 


সম্প্রদায়ের পৌরোহিত্য ইত্যাদি করিতেন। ইহারা মহাদেবের পীচটি 
বক্ত, হইতে আবিভূতি হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস, এবং 
তাহারা বীর, নন্দী, বৃষভ, ভূঙ্গী ও স্বন্দ নামক পাঁচটি গোত্রে 
বিভক্ত ছিলেন। পঞ্চমদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদস্তী এই যে 
শিবের ঈশানবক্ত, হইতে একটি পঞ্চবন্ত, গণেশ্বরের উদ্ভব হয় ; 
এই গণেশ্বরের পাঁচটি মুখ হইতে মখারি, কালারি, পুরারি, স্মরারি 
এবং বেদারি নামক পীচজন পঞ্চমের উৎপত্তি হইয়াছিল । উপপঞ্চম 
নামে এক শ্রেণীর লিঙ্গায়ৎ পঞ্চম হইতে উদ্ভুত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক 
পঞ্চমের এক একজন আচার্য লিঙ্গী ব্রাহ্মণের সহিত গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ 
বর্তমান ছিল, এবং গুরুর গোত্রই ইহার গোত্র বলিয়া স্বীকৃত হইত। 
গোত্র ব্যতীত পঞ্চমদিগের নিজ নিজ প্রবর, শাখা ইত্যাদি ছিল। 
অপর এক বিবরণ অনুযায়ী লিঙ্গায়ংগণ জঙ্গম, শীলাবন্ত, বন্জিগ ও 
পঞ্চমশালী নামক চারিভাগে বিভক্ত ছিলেন, প্রথম বিভাগের 
লিঙ্গায়ংগণ ইহাদের মধ্যে উচ্চতম পর্যায়ভুক্ত ছিলেন এবং সমাজে 
পৌরোহিত্য ইত্যাদি কার্ধের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন; সুতরাং পূর্বোক্ত 
আচার্য লিঙ্গী ব্রাহ্মণ এবং জঙ্গম একই শ্রেণীর লিঙ্গায়ংকে বুঝাইত। 
শীলাবন্ত অর্থাৎ সদাচারপরায়ণ লিঙ্গীয়ংগণের সামাজিক মর্ধাদ। প্রথম 
শ্রেণীর অপেক্ষা অধিক নিম্নপর্যায়ের ছিল না। বন্জিগগণ বাণিজ্যাি 
ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন, এবং পঞ্চমশালী সাধারণতঃ জঙ্গম ও 
শীলাবন্তাদির অনুচর হইতেন। জঙ্গমদিগের মধ্যেও ছুইটি শ্রেণী 
ছিল। প্রথম শ্রেণীর জঙ্গমগণ “বিরক্ত নামে অভিহিত হইতেন ; 
ইহারা বিবাহ করিতেন না এবং ধ্যান, ধারণা, তপশ্চর্যা ইত্যাদি 
ধর্মাচরণে ব্যাপূত থাকিতেন। ইহারা মঠাধীশ হইতেন এবং 
সকলের অতীব ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইহারা পরিব্রাজক রূপে 
বিচিত্র বেশ পরিধান করিয়া ভারতবর্ষের পঞ্চ শৈবতীর্থে পরিভ্রমণ 
করিয়া! বেড়াইতেন। এগুলি কড়ুর, উজ্জয়িনী, বারাণসী, শ্রীশৈল ও 
১৪ 


২১৪৫ পঞ্চেপাসন। 


কেদ্বারনাথ। বীর শৈবদিগের নিকট ইহার সিংহাসন নামে পরিচিত । 
দ্বিতীয় শ্রেণীর জঙ্গমেরা বিবাহাদি করিয়া গৃহী হইতেন এবং 
পৌরোহিত্য ইত্যাদির কার্য ইহারাই করিতেন। জঙ্গম ও শীলাবস্তাদি 
লিঙ্গায়ংদিগেব মধ্যে ত্রাহ্মণগণেব মধ্যে প্রচলিত উপনয়ন সংস্কারের 
ম্যায় এক প্রকার দীক্ষানুষ্ঠান বর্তমান ছিল। ইহার নাম ছিল লিঙ্গ 
স্বায়ত্ব-দীক্ষা। কিন্তু এ অনুষ্ঠানে তাহার! উপবীত গ্রহণ করিতেন 
না এবং ব্রাহ্মণ্য গায়ত্রীমন্থপাঠ অভ্যাস করিতেন না। তাহাদের 
গায়ত্রীমন্ত্র ছিল পবিত্র পঞ্চাক্ষর শৈবমন্ত্র, নমঃ শিবায় অথবা ও নমঃ 
শিবায়, এবং তাহারা যজ্োপবীতের পরিবর্তে কণ্ে ইষ্টলিঙ্গ নামে 
পরিচিত ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ ধারণ করিতেন। শরীরে ধৃত ইষ্টলিঙ্গের 
নিয়মিত পুজা তাহাদের নিত্য কর্তব্য ছিল, এবং তাহারা শিবমন্দিরে 
যাইয়া দেবপুজা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। দীক্ষার পর তাহারা 
ব্রহ্মণদিগের মত সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন, এবং লিঙ্গধারণবপ দীক্ষা 
গ্রহণ কালের গায়ত্রীমন্ত্রের (ও নমঃ শিবায় ) অতিরিক্ত শিবগায়ত্রী 
পাঠ করিতেন।১ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাধারণতঃ 
ব্রাঙ্মণগণের মধ্যে পুকষগণেরই উপনয়ন সংস্কার হইত, কিন্তু জঙ্গম, 
শীলাবন্ত বা লিঙ্গী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পুরুষ ব্যতীত ভ্ত্রীলোকগণও 
লিঙ্গম্থায়ন্ত দীক্ষার অধিকারী ছিলেন, এবং তাহারাও সন্ধ্যাবন্দনা ও 
ইষ্টলিঙগপৃজাদি আহ্বিককৃত্য করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইহাদিগের 
বিবাহসংস্কাব খণ্থেদী ব্রাহ্মণগণেব মধ্যে প্রচলিত বিবাহসংক্কারের 
প্রায় অনুরূপ ছিল; বিবাহকাঁলে পাণিগ্রহণের এবং সপ্তপদী গমনের 


১ ব্রাঙ্গণ্য গায়ত্রী হইতে শেষ চরণে ইহার পার্থক্য ছিল। ক্রাঙ্গণ্য 
গায়ত্রী এইরূপ-_ও ভূভৃবঃ স্বঃ (প্রণব ও বাহৃতি ) তৎ সবিতুর্বরেণ্যং তর্গো- 
দেবস্ত ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। শিবগায়ত্রী পূর্বাংশে একরূপ 
হইলেও ইহীর শেষ চরণ এই প্রকার--“তন নঃ শিবঃ প্রচোদয়াঁৎ। 


লামাজিক সংস্কার ২১১ 


মন্ত্র উভয়ক্ষেত্রে এক ছিল, কেবল লিঙ্গী ব্রাহ্ণগণের মধ্যে অগ্নিতে 
লাজবর্ষণের প্রথ। প্রচলিত ছিল না । 

উপরে খুব সংক্ষেপে লিঙ্গায়ংদিগের যে সামাজিক সংগঠন ও 
আচার-ব্যবহারাদির পরিচয় প্রদত্ত হইল উহ! হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হয় যে তাহাদের মধ্যে স্থুলতঃ ত্রাহ্মণ্য হিন্দুর অনুরূপ সামাজিক 
ব্যবস্থাই অন্ুশ্থত হইত । কিন্তু রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগ্ারকর, চার্লস 
এলিয়ট প্রমুখ মনীধিগণ মনে করিতেন যে বীরশৈবদিগের দ্বারা 
বহু সামাজিক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল । তাহার] ধূমপান, মদ্যপান 
ও মাংস ভক্ষণ করিতেন না; তাহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত 
ছিল, এবং সমাজে মহিলার! উচ্চস্থান অধিকাৰ করিতেন। ক্ত্রীলোক- 
দিগের মধ্যেও যে লিঙ্গম্বায়ত্ত দীক্ষা প্রচলিত ছিল এ কথা পূর্বে বলা 
হইয়াছে। তাহাদের সমাজে বাল্যবিবাহ অনুমোদিত হইত না, এবং 
ইষ্টলিঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনও দেবমূত্তি তাহারা পূজা করিতেন না। 
তবে তাহারা গণেশ ও অপরাপর হিন্দুদেবতাকে যে অসম্মান করিতেন 
তাহ! নহে। বেদে তাহারা অবিশ্বাসী ছিলেন ন। বটে, কিন্তু তাহাদের 
নিকট পবিব্রতম ও প্রামাণিক শাস্ত্র ছিল বসবপুরাণ ও ছন্নবসবপুরাণ ।১ 
বেদ পরবর্তী ব্রাহ্মণাদি সাহিত্যের উপর তাহারা বিশেষ কোনও গুরুত্ব 
আরোপ করিতেন না এবং বৈদিক যজ্জাদি অনুষ্ঠানও তাহাদের সমর্থন 
লাভ করে নাই। তাহাদের মতে প্রকৃত লিঙ্গায়ংগণ জন্মবন্ধের অধীন 


শপ ||| শব 


১ এই দুইটি পুরাণ বসব ও তাহার ভাঁগিনেয় ছন্নবসবের অতিপ্রাকৃত 
ঘটনাপূর্ণ জীবনকাহিনী। এগুলি কানাড়ী ভাঁষায় রচিত। ছন্নবসবপুরাঁণ 
ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে আচার্য বিরূপাক্ষী কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। 
ছন্নবসব বমবাচার্ধের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর গর্ভে শিবের ওরসে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদস্তী। বসবপুরাঁণের রচয়িতা কে ছিলেন ইছা 
সঠিক জান! যায় না) ইহ। মনে হয় খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের রচন| । 


২১২ পঞ্চোপাসনা 


ছিলেন না, এবং দেহান্তের পর তাহাদের আত্ম! পুনর্জন্ম গ্রহণ না করিয়া 
ভগবান শিবে লীন হইয়৷ যাইত । তাহাদের মধ্যে জাতিভেদের কঠোরতা! 
সেরূপ ছিল না, এবং তাহার ব্রাহ্মণ্য হিন্দুসমাজভুক্ত ব্রাহ্মণদিগের 
আধিপত্য অস্বীকার করিতেন । 

পরিশেষে বীরশৈবদিগের ধর্মদর্শন সম্বন্ধে কিছু বল! আবশ্যক । 
ইহাব মূলতত্বগুলির কিয়দংশ ক্কন্দপুরাণেব অন্তর্গত ন্মতসংহিত।, 
কামিকাগম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন শান্ত্গ্রন্থে পাওয়া যায়। 
কিন্ত বিশদ ও স্তবিন্যস্ত ভাবে ইহা! রেণুকাচার্য প্রণীত সিদ্ধান্ত 
শিখামণি, প্রভুলিঙ্গলীলা, মায়ীদেবেব অনুভবস্থৃত্র প্রন্ভৃতি গ্রন্থে বণিত 
আছে। উপরিলিখিত ছুইটি পুবাণেও ইহাব আংশিক পরিচয় দেওয়া 
আছে। সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্ববপ এক এবং অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মই 
শিবতত্ব নামে পরিচিত। ইহাব আর এক নাম স্থল; ইহাতে মহৎ 
আদি বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণবীজ প্রতিষ্ঠিত এবং প্রলয়কালে প্রকৃতি ও 
পুরুষ হইতে সঞ্জাত বিশ্বচরাচর সমস্তই ইহাতে প্রত্যাবর্তন কবিয়। লীন 
হয়, এ কারণেই ইহাব এই নাম (স্থ+ল)। হহাব অস্তুরস্থিত 
শক্তির আলোড়নের ফলে, ইনি লিঙ্গস্থল ও অঙ্গস্থল নামক ছুই অংশে 
বিভক্ত হন। লিঙ্গস্থলই উপাস্ত রুদ্র-শিব এবং অঙ্গস্থল উপাসক জীব 
বা জীবাত্মা। ভগবান শিবের অন্তরস্থ শক্তিও আবাব নিজ ইচ্ছাবশে 
ছুই ভাগে বিভক্ত হন ;__-একটি ভাগের নাম কলা, ইহা শিবকে আশ্রয় 
কবে, এবং অপবটির নাম ভক্তি, উহা! জীবকে অবলম্বনকারী ও জীবের 
মোক্ষ আনয়নকারী ক্রিয়াবিশেষ । ভক্তিপ্রয়োগের দ্বারাই লিঙ্গস্থল 
বা শিব ও অঙ্গস্থল বা! জীবের মধ্যে যোগ স্থাপিত হয়। লিঙ্গস্থলের 
অপর তিন বিভাগের নাম ভাবলিঙ্গ, প্রাণলিঙ্গ এবং ইষ্টলিঙ্গ ; এই 
বিভাগ তিনটি যথা ক্রমে নিফল, সকল-নিফল ও সকল নামেও পরিচিত। 
ভাবলিঙ্গ পরমত্রহ্মাত্বক শিবের সৎ প্রাণলিঙ্গ চিৎ ও ইঞ্টলিঙ্গ আনন্দ 
রূপের প্রকাশ ; আবার অন্যদিকে ভাবলিঙ্গাক সংই সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ব, 


ষট্ন্থল ২১৩ 


প্রাণলিঙ্গ উহার সূক্ষ্ম রূপ এবং ইষ্টলিঙ্গ জড় রূপের অভিব্যক্তি । এই 
লিঙ্গত্রয় প্রয়োগ, মন্ত্র ও ক্রিয়া! গুণান্বিত হইয়া যথাক্রমে কলা, নাদ 
এবং বিন্দুতে পরিণত হয়। এই তিন তত্বের প্রতিটি আবার দুই ছুই 
ভাগে বিভক্ত হইয়া মহালিজ বা মহাত্মলিঙ্গ, প্রসাদলিঙ্গ বা প্রসাদঘন- 
লিঙ্গ, চরলিঙ্গ, শিবলিঙ্গ, গুরুলিঙ্গ এবং আচারলিঙ্গের রূপ পরিগ্রহ 
করে। এই ছয়টি লিঙ্গের আর এক নাম ফট্স্থল+ ৷ বড়বিধ লিঙ্গ ছয় 
শক্তির দ্বারা অন্ুপ্রাণিত হইয়াই বিভিন্ন বপ প্রাপ্ত হয়। শক্তিগুলির 
নাম যথাক্রমে চিৎশক্তি, পবাশক্তি, আদিশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি 
এবং ক্রিয়াশক্তি। বীবশৈবদিগের লিঙ্গস্থল অর্থাৎ পরম ব্রহ্মাত্রক 
শিবতত্ব সম্বন্ধে আরও যে সকল মতবাদ বর্তমান, বাহুল্যভয়ে সেগুলির 
উল্লেখ এখানে করা হইল না। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগ্ডারকর মহাশয়ের 
একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের 
উপরোক্ত ছয় রূপ তাহাকে ছয়টি বিভিন্ন উপায়ে নিরীক্ষণ বা চিন্তন 
করার ক্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে ।২ 


১ ষট্স্থলের আবও কয়প্রকার ব্ূপ আছে। অঙ্গস্থলের ছয় বিভাগ 
ষট্ম্থল নামে পরিচিত। আত্মন, আকাশ, বাধু, অগ্নি, অপ্‌ ও ক্ষিতি একত্রে 
ষট্স্থল বলিয়। অভিহিত, আত্মন হইতে আকাশ, আঁকাশ হইতে বাধু, বাঁধু 
স্হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্‌ এবং অপ্‌ হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি । যট্স্থল 
সম্বন্ধে তথ্য কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে পাঁওয়। যায না। কানাভী ভাষায় রচিত 
প্রভুলিঙ্লীলা! এবং বসবপুরাঁণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ইহার সম্বন্ধে জান! যাঁয়। 
প্রভুলিঙ্গলীল। হইতে আমরা জাঁনিতে পাঁরি যে বসবের গুরু অল্পম তাহার 
শিহ্কে যট্স্থল বিচ্ভা শিখাইয়াছিলেন। ছন্নবসবও এ বিছ্যায় দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন ।--9. টব. [095 08769, 019. 0৮. ৬০]. ৬, 70. 59-64. 
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২৯২ পঞ্চোপাপনা 


ছিলেন না, এবং দেহাস্তের পর তাহাদের আত্ম! পুনর্জন্ম গ্রহণ ন করিয়া 
ভগবান শিবে লীন হইয়। যাইত । তাহাদের মধ্যে জাতিভেদের কঠোরতা 
সেরূপ ছিল না, এবং তাহার ব্রাহ্গণ্য হিন্দুসমাজভুক্ত ব্রাহ্মণদিগের 
আধিপত্য অস্বীকার করিতেন । 

পরিশেষে বীরশৈবদিগের ধর্মদর্শন সম্বন্ধে কিছু বল। আবশ্যক । 
ইহার মুলতত্বগুলির কিয়দংশ স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত ন্ৃতসংহিতা, 
কামিকাগম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন শান্ত্রগ্রন্থে পাওয়া! যায়। 
কিন্তু বিশদ ও স্তুবিন্তস্ত ভাবে ইহা রেণুকাচার্য প্রণীত সিদ্ধান্ত 
শিখামণি, প্রভুলিজলীলা, মায়াদেবের অন্ুভবন্ূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে বণিত 
আছে। উপরিলিখিত ছুইটি পুবাণেও ইহাব আংশিক পরিচয় দেওয়া 
আছে। সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্ববপ এক এবং অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্গই 
শিবতত্ব নামে পরিচিত। ইহার আর এক নাম স্থল; ইহাতে মহত 
আদি বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণবীজ প্রতিষ্ঠিত এবং প্রলয়কালে প্রকৃতি ও 
পুরুষ হইতে সঞ্জাত বিশ্বচরাচর সমন্তই ইহাতে প্রত্যাবর্তন কবিয়া লীন 
হয়, এ কারণেই ইহার এই নাম (স্থ+ল)। হহাব অন্তরস্থিত 
শক্তির আলোড়নের ফলে, ইনি লিঙ্গস্থল ও অঙ্গস্থল নামক ছুই অংশে 
বিভক্ত হন। লিঙ্গস্থলই উপাস্তয কদ্র-শিব এবং অঙ্গস্থল উপাসক জীব 
বাজীবাত্বী। ভগবান শিবের অন্তরস্থ শক্তিও আবার নিজ ইচ্ছাবশে 
ছুই ভাগে বিভক্ত হন ;_একটি ভাগের নাম কলা, ইহা শিবকে আশ্রয় 
কবে, এবং অপবটির নাম ভক্তি, উহা জীবকে অবলম্বনকারী ও জীবের 
মোক্ষ আনয়নকারী ক্রিয়াবিশেষ । ভক্তিপ্রয়োগের দ্বারাই লিঙ্গস্থল 
বা শিব ও অঙ্গস্থল বা জীবের মধ্যে যোগ স্থাপিত হয়। লিঙ্গস্থলের 
অপর তিন বিভাগের নাম ভাবলিঙ্গ, প্রাণলিঙ্গ এবং ইষ্টলিঙ্গ ;ঃ এই 
বিভাগ তিনটি যথাক্রমে নিঞ্চল, সকল-নিল ও সকল নামেও পরিচিত। 
ভাবলিঙ্গ পরমব্রঙ্গাত্বক শিবের সৎ, প্রাণলিঙ্গ চিৎ ও ইঞ্টুলিঙ্গ আনন্দ 
রূপের প্রকাশ ; আবার অন্যদিকে ভাবলিঙ্গাত্বক সংই সবশ্রেষ্ঠ তত্ব, 


ষট্ম্থল ২১৩ 


প্রাণলিঙ্গ উহাব সুক্ষ বপ এবং ইষ্টলিঙ্গ জড় রূপেব অভিব্যক্তি। এই 
লিঙ্গব্রয় প্রয়োগ, মন্ত্র ও ক্রিয়! গুণা্বিত হইয়! যথাক্রমে কলা নাদ 
এবং বিন্দুতে পরিণত হয়। এই তিন তত্বের প্রতিটি আবাব ছুই ছুই 
ভাগে বিভক্ত হইয়া মহালিজ বা মহায্মলিঙ্গ, প্রসাদলিঙ্গ ব! প্রসাদঘন- 
লিঙ্গ, চরলিঙ্গ, শিবলিঙ্গ, গুকলিঙ্গ এবং আচারলিঙ্গের ৰপ পবিগ্রহ 
করে। এই ছয়টি লিঙ্গের আব এক নাম ফট্স্থল; ৷ বড়বিধ লিঙ্গ ছয় 
শক্তিব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই বিভিন্ন কপ প্রাপ্ত হয়। শক্তিগুলির 
নম যথাক্রমে চিৎশক্তি, পবাশক্তি, আদিশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি 
এবং ক্রিয়শক্তি। বীবশৈবদিগেব লিঙ্গস্থল অর্থাৎ পবম ব্রহ্গাত্রক 
শিবতত্ব সম্বন্ধে আবও যে সকল মতবাদ বর্তমান, বাহুল্যভয়ে সেগুলিব 
উল্লেখ এখানে করা হইল না। বামকুঞ্চ গোপাল ভাগ্ডাবকর মহাশয়ের 
একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলিয়াছেন যে ঈশ্ববের 
উপবোক্ত ছয রূপ তাহাকে ছয়টি বিভিন্ন উপায়ে নিবীক্ষণ বা চিন্তন 
কবার ক্রম ব্যতীত আব কিছুই নহে ।২ 


১ যট্স্থলের আবও কধপ্রকীর রূপ আছে। অশ্গস্থলের ছযঘ বিভাগ 
ষ্ম্থল নামে পরিচিত। আত্মন, আকাশ, বাঁু, অগ্নি, অপ্‌ ও ক্ষিতি একত্রে 
ষট্‌স্থণ বলিষ! অভিহিত , আত্মন হইতে আকাশ, আঁকাঁশ হইতে বাঁযু, বাষু 
স্হইতে অগ্নি, অমি হইতে অপ্‌ এবং অপ হইতে ক্ষিতির উতপত্তি। ষট্স্থল 
সম্বন্ধে তথ্য কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে পাঁওয। যায না। কানাভী ভাষায় রচিত 
প্রভুলিঙ্কলীল! এবং বসবপুবাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ইহাঁব সম্বন্ধে জান! যায়। 
প্রচুলিঙ্গলীলা হইতে আমর] জানিতে পারি যে বসবের গুক অল্পম তাহার 
শিষ্তকে ষট্স্থল বিছ্ধা শিখাইযাছিলেন। ছন্নবসবও এ বিগ্যায় দীক্ষিত 
হইযাছিলেন ।--9. টব 10823 906, 0 0৮, ৬০] ৬, 190, 59-64 
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১৪ পঞ্দোপাসন। 


অঙ্গস্থল (ইহা! পরম শিবেরই আর এক রূপ ) ব! জীবের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হইল ভক্তি। জীবকে আশ্রয়কারী ভক্তির তিন পর্যায় বা 
ক্রমের নাম যোগাঙ্গ, ভোগাঙ্গ ও ত্যাগাঙ্গ। প্রথম পর্যায়ে জীৰ 
শিবের সহিত মিলিত হইয়! পরম স্থুখের অধিকারী হয়, দ্বিতীয়টিতে 
সে শিবসাযুজ্য ভোগ করে, এবং তৃতীয় পর্যায়ে জীব অনিত্য ও মায়াময় 
বোধে জগৎকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। যোগাঙ্গ জীবের ভক্তির দুই 
বিভাগ,__এঁক্য ও শরণ। জগৎ অনিত্য ভাবিয়া জীব যখন শিবের সহিত 
একাত্মীভূত হইয়া! পরমানন্দরসে নিমগ্ন হয়, তখনই সে, এঁক্যভক্তির 
অধিকারী হয়। এক্যভক্তি সমরসা ভক্তি নামেও অভিহিত | শরণভ্তি- 
বশে জীব শিবকে নিজের মধ্যে এবং সর্বত্র অবস্থিত বলিয়া উপলব্ধি 
করে ; এই উপলব্ধির ফলও গভীর আনন্দবোধ। শরণভক্তিসম্পনন 
জীব প্রাণলিঙ্গিন এবং প্রসাদদিন নামক ছুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম 
ভাগের জীব অহংজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়! জীবন ধারণ সম্বন্ধে উদাসীন 
হইয়া তাহার সমস্ত চিত্ত ঈশ্বরে সমর্পণ করে। দ্বিতীয় প্রকার জীব 
উহার সমস্ত ভোগ্য বস্তু ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়। প্রসাদ শাস্তি লভ করে। 
শেষোক্ত জীবের আবার মাহেশ্বর এবং ভক্ত নামে ছুই বিভাগ বর্তমান । 
ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী মাহেশ্বর নিজের জীবনকে ব্রত, নিয়ম 
সংযমাদির দ্বার সুনিয়ন্ত্রিত করে, এবং জীবনে সত, নীতি ও শৌচাদির 
পথ হইতে ভষ্ট হয় না। ভক্ত জীব সর্ব পাথিৰ বিষয়ে অনাসক্ত চিত্ত 
হইয়! নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মানুষ্ঠান পালন করিয়! বৈরাগ্য ও গুদাসীন্থপূর্ণ 
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2. 136. বীরশৈবদিগের ধর্মতত্ব ভাগ্ারকর মায়িদেবের অনুভবস্থত্র হইতে 
সন্কলন করিয়াছেন। আমিও এ বিষয়ে প্রধানতঃ তাহাঁকেই অন্মরণ 
করিয়াছি । 


বীরশৈব মতবাদ ২১৫ 


জীবন যাপন করে । এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে যোগাঙ্গ ভক্তির, 
অধিকারী জীবের শিবের সহিত সামরস্তই উহার সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য রূপ, 
এবং তাঁহার সহিত ইহার আনন্দবোধ বিষয়ে একত্ব স্বীকৃত হইলেও 
উভয়ের নিত্য অভিন্নত্ব এবং অদৈতত্ব স্বীকৃত হয় না। এ বিচারে ইহা! 
শঙ্করাচার্য সমথিত অদ্বৈতবাদ হইতে পৃথক । বীরশৈব মতবাদের 
অন্যতম মূল প্রতিপাস্ঠ হইল জীব বা অন্গস্থল শিব বা লিঙ্গস্থলের আর 
এক নিত্য রূপ; ইহার কথা বিবেচন। করিলে বলা যাঁয় যে এই মতে 
প্রীবৈষ্ব সম্প্রদায় সমথিত বিশিষ্টাৈতবাদের প্রভাব বর্তমান। আর 
এক বিষয়েও এই ছুই মতবাদের মধ্যে এঁক্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
উভয় মতেই ঈশ্বরভক্তির উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে এবং 
আধ্যাক্মিক ও নৈতিক নিয়মনিষ্ঠার সাহায্যে ঈশ্বরের সহিত সামরন্ত 
লাভ উভয়েরই কাম্য। তবে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্যও আছে। 
শ্রীবৈষঞ্ব গৃহীত বিশিষ্টাদৈতবাদে জীব ও জগতের স্ুক্ম উপাদান 
ঈশ্বরের বিশেষ গুণ রূপে স্থষ্টির পূর্ব পর্যন্ত তাহাতেই বিদ্ভমান, এবং পরে 
স্থপ্টির প্রারন্তে তাহা হইতেই বিকাশমান ; কিন্ত বীরশৈব মতে ঈশ্বরের 
এক বিশেষ শক্তি ও তাহার বিভিন্ন ক্রম হইতেই জীব ও জগতের উদ্ভব 
হয়। , 

এই অধ্যায়ে আগমাস্ত শৈব, শুদ্ধশৈব ও বীরশৈব সম্প্রদায়গুলির 
খুব সংক্ষেপে যে পরিচয় প্রদত্ত হইল, উহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হয় যে এই সৌম্য পর্যায়ের শৈৰ ধর্মসম্প্রদায়তুক্ত আচার্ধগণ দার্শনিক 
তত্ববিচারে বিশেষরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রথম ও তৃতীয় 
সম্প্রদায়ের আচার্ষের৷ বৈদিক পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ ন। 
করিলেও তাহাদের নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠানে ও মতবাদে এমন সব 
প্রক্রিয়ার ও চিন্তাধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, নিয়মনিষ্ঠ। ও শৃঙ্খলার 
দিক দিয়! যেগুলির শুদ্ধ বেদাচার ও বৈদিক তত্বাদির সহিত তুলন' 
করা যাইতে পারে। বেদাস্তে প্রতিপাদদিত দ্বৈতবার্দ ও বিশিষ্টা- 


২১৬ পঞ্চোপাসন। 


.ছ্ৈতবাদ যথাক্রমে আগমাস্ত শৈবদিগের ও বীরশৈবদিগের ধর্মদর্শনে 
গৃহীত হইয়াছিল। উহাদের বিভিন্ন দীক্ষাবিধি নিজ নিজ প্রণালী 
অনুসারে অনুষ্ঠিত হইলেও বৈদিক আচার ও সংস্কার যে ইহাদিগকে 
আদৌ প্রভাবিত করে নাই এ কথা বলা চলে না। আগমাস্ত 
শৈবগণ আদিতে বেদবাহা বলিয়া অভিহিত হইলেও) কালক্রমে 
ইহারা কিছু কিছু বৈদিক অনুষ্ঠান স্বীকার করিয়া! লন। বীরশৈবগণ 
বেদাচারী ত্রাহ্গণদিগের প্রীধান্ত স্বীকার না করিলেও তাহাদের 
অন্থকরণে নিজ সম্প্রদায় মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির স্তরবিভাগ 
মানিয়। লইয়াছিলেন। শুদ্ধশৈবগণ অপরদিকে আপনাদিগেব বৈদাস্তিক 
শৈব পরিচয়ে গৌববান্বিত মনে করিতেন। তাহাদেরও ধর্মদর্শনে 
বিশিষ্টাদ্তবাদ সমথিত হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়তৃক্ত আচার্যগণ 
প্রণীত তত্ববহুল গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষাতেই বিরচিত হইয়াছিল, কিন্তু 
অন্য ছুই সম্প্রদায়ের আচার্ষেরা তাহাদের তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থসমূহে সংস্কৃত 
ভাষার সঙ্গে সঙ্গে তামিল, কানাড়ী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষাও ব্যবহার 
করিয়াছিলেন 


একা লিপ জপ্রযানজ্স 
শক্তি শাক্ত 
শক্তি বা দেবীপৃজার এঁতিহ্‌-_দেবীর রূপবৈচিত্র্য-_দেবীমুতি-পরিচয় 


এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে খুষ্টপূর্ব ২য় বা ৩য় 
শতকে রচিত নিদ্দেস নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে পঞ্চোপাসনার অন্ততঃ তিনটির 
( বৈষ্ঞব, শৈব ও সৌর ) স্পষ্ট উল্লেখ এবং একটির ( গাণপত্য ) আদি 
রূপের ইঙ্গিত থাকিলেও শক্তি বা দেবীপূজ!র কোনও সুস্পষ্ট উল্লেখ 
নাই (পৃঃ ১২)। কিন্তু এই নেতিবাচক তথ্য হইতে শক্তিপূজা যে 
অর্ধাচীন এ কথা স্বীকার করা যায় না। বরং প্রত্ুতত্ব ও সাহিত্যগত 
এমন প্রমাণ পাওয়। যায় যাহ! হইতে ইহার প্রাচীনত স্বীকৃত হয়। 
প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে মাতৃ রূপে কল্পিত শক্তি বা দেবীর উপাসনার 
প্রবর্তন যে পিতৃদেবত। পুজার প্রারন্তকালের সমসাময়িক এ অনুমান 
অযৌক্তিক নহে । এ বিষয়ে প্রত্বতত্বগত প্রমাণই আমাদিগকে কিছু 
তথ্য প্রদান করে। প্রাচীন সিন্ধুঘাটী সভ্যতার বিশেষ কতক গুলি নিদর্শন 
এই প্রসঙ্গে আলোচনার যোগ্য । হরপ্লা, মহেঞ্জো-ডারো প্রভৃতি স্থানে 
এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র মৃন্ময় স্ত্রীমূতি পাওয়া গিয়াছে যেগুলিকে 
পণ্ডিতের! পূজার্থে ব্যবহৃত মাতৃকামূতি বলিয়া মনে করেন। এগুলি 
প্রায় নগ্ন, ইহাদের কটিদেশ মাত্র হৃম্বাকৃতি পরিধেয় বস্ত্রে আবৃত । 
ম্যাকে তাহার 17011911575 0/11158107 নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় 
সংস্করণের ৫৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে এই অজ্ঞাতনামা মৃন্ময় মাতৃকা- 
মৃত্তিগুলিকে সেখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা গৃহদেবতা রূপে পুজা 
করিতেন। অধূর্ত প্রতীকের মাধ্যমেও তাহারা যে মাতৃদেবতার অন! 
করিতেন উহা! আমর! এইসব স্থানে আবিষ্কৃত কতকগুলি নিদর্শন হইতে 
অনুমান করিতে পারি। মার্শাল মধ্যে ছিত্রবিশিষ্ট বৃত্তাকার ক্ষুত্র ও 
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অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রস্তরখগুগুলিকে যোনিপ্রতীক বলিয়া মনে করিতেন। 
সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত শিশ্রপ্রতীকগুলিকে যেমন তিনি পিতৃদেবতার 
পূজার্থে ব্যবহৃত দ্রব্য বলিয়া অন্ুমান করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই 
যোনিপ্রতীকগুলিকেও মাতৃকাপুজার নিদর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছিলেন। এ ব্যাখ্যা সকলে গ্রহণ কবেন নাই। এই জাতীয় বৃহত্তর 
প্রস্তরখগ্ুসকল কাহারও কাহারও মতে পাধাণে তৈয়াবী গৃহাদির 
স্তম্তাংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু এ মত এই প্রকার বড় বড় 
নিদর্শন সম্বন্ধে আংশিক প্রযোজ্য হইলেও, এইবপ ছোট ছোট প্রস্তব- 
খণ্ড সন্বন্ধে আদৌ প্রযোজ্য হইতে পারে না। উপরন্ত উত্তর ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত এতিহাসিক যুগের কতকণ্চলি অলম্করণসমৃদ্ধ, 
বৃত্তাকাব, মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট নাক্িক্ষদ্র প্রস্তরখণ্ডের সহিত ইহাদের 
তুলন! করিলে মার্শালেব ব্যাখ্যা আদৌ অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না । 
তক্ষশিলা, কোসাম ( এলাহাবাদেব নাতিদু'রে অবস্থিত প্রাচীন কৌসাম্বী ) 
রাজঘ।ট (বর্তমান কাশী রেলওয়ে স্টেশনের সমিকট ) ও পাটন। প্রভৃতি 
স্থানে ভারতীয় প্রত্বতুত্ববিভাগ কর্তৃক খননকালে মৌর্ধ-শুঙ্গ যুগের এই 
নিদর্শনগুলি পাওয়! গিয়াছিল। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কিঞ্চিৎ 
পার্থক্য থাকিলেও কয়েকটি একজাতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহাদের 
প্রত্যেকটি নরম প্রস্তরে (50986106) বা বালুকা-প্রস্তরে (581795:970) 
নিমিত, বৃত্তাকার, মধ্যে ছিদ্র বা নাতিগভীর গোলাকার গর্তবিশিষ্ট, 
এবং ইহাদিগের উপরিভাগে বা কোনও কোনওটির মধ্যস্থ ছিদ্রগাত্রে 
নগ্ন মাতৃকামূতি ও বৃক্ষাদির চিত্র খোদিত দেখা যায়। তক্ষশিলার 
সন্নিকট হাথিয়াল গ্রামে প্রাপ্ত বালুকা-প্রস্তরে নিমিত এরূপ একটি 
নিদর্শন মার্শাল এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন-_“বালুকা-প্রস্তরে নিমিত 
বৃত্তাকার প্রস্তরখগ্ডটির ব্যাস সওয়া তিন ইঞ্চি; ইহার উপরিভাগ 
এককেন্দ্রিক “ক্রস” ও “কেব্ল” চিত্র দ্বারা অলম্কৃত এবং ইহার মধ্যস্থ 
ছিত্রগাত্র একৈকভাবে চারিটি ক্ষুত্র নগ্ন স্ত্রীমূতি ও হনিসাক্ল্‌ শাখার 
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উধ্ব চিত্র দ্বারা শোভিত”।+ নগ্ন স্ত্রীমু্তিটির দেবী ব1 মাতৃকামূত্তি 
হওয়াই সম্ভব, কারণ লউড়িয়া মন্দনগড় ন।মক স্থানে ( নেপাল তরাই 
প্রদেশে ) খননকালে থিওডোর ব্লক কর্তৃক প্রাপ্ত সোনার পাতে 
খোদিত একটি অনুরূপ ক্ষুত্র স্ত্রীমূত্তির সহিত ইহাব প্রভূত সাদৃশ্য 
বর্তমান। ব্লক লউড়িয়া৷ নন্দনগড়ের মুক্তিটিকে পৃথিবীদেবীর মৃত্ি 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আনন্দ কুমারম্বমী কর্তৃক প্রদত্ত 
ইহার মাতৃকাদেবী (09009: £0900355) রূপ পরিচয় অধিকতর 
গ্রহণযোগ্য । সিম্ধুঘাটীর পুর্বলিখিত ক্ষুতর ক্ষুদ্র ুন্ময় মাতৃক।মৃতিগুলির 
সহিতও ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। তক্ষশিল! প্রভৃতি স্থানে 
প্রাপ্ত এ জাতীয় নিদর্শনগুলি মনে হয় সেখানকার অধিবাসিগণের 
দ্বারা পুজার্থে ব্যবহৃত হইত, এবং এ পৃজ1 ছিল শক্তি বা দেবী পূজা । 
গুপ্তোত্তর যুগের শক্তিউপাসকগণ যেমন তাহাদের পুজার জন্য “চক্র 
বা যন্ত্র ব্যবহার করিতেন, এগুলিও খুষ্টপূব যুগের একজাতীয় দেবী- 
পৃজকগণ কতৃক তাহাদের পুজাকার্ষে ব্যবহৃত হইত। অতএব হরপ্লা 
ও মহেঞ্জো-ডাবোর আলোচ্যমান 115 56076গুলিও যে প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগের এ জাতীয় নিদর্শন এই অনুমান ভিত্তিহীন বলিয়া মনে 
হয় না। 

উপরিলিখিত মূর্ত বা অমূর্ত দেবী-প্রতীকগুলির সহিত হরপ্প৷ 
প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত কয়েকটি শিলমোহরের গাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রাবলীর 
তুলনা কর! যাইতে পারে। উহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 
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একটি চিত্রের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । হরপ্লায় আবিষ্কৃত একটি 
অসম চতুষ্ষোণ পোড়ামাটির শিলের উপরিভাগে প্রসারিত পদদ্ধয় 
এক নগ্ন স্ত্রীমৃতি উল্টাভাবে (মাথা নিচু ও পা! উপরে )'দেখানো 
আছে; উহার যোনিদেশ হইতে শস্তপল্লব নির্গমনশীল ; মহেঞ্জো- 
ডারোর আদি-শিবের বনুবলয়ভূষিত হস্তদ্বয়ের ন্যায় ইহারও ভুজদয় 
নুদুরপ্রসারিত। মার্শ স্ত্রীমূ্তিটিকে দেবীমূত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া- 
ছিলেন। তিনি এলাহাবাদের নিকট ভিট! গ্রামে খননকালে প্রাপ্ত 
গুপ্তযুগের একটি পোড়ামাটির শিলমোহরে খোদিত এক হ্ত্রীমৃতির 
সহিত ইহার তুলনা করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। 
এই মৃতির সহিত হরপ্লা শিলের স্ত্রীমৃতির আংশিক সাদৃশ্য বর্তমান; 
ইহার হস্ত ও পদদ্ধয় এরূপ ভাবে প্রসারিত, তবে শস্তপল্পব ইহার 
অধোদেশ হইতে বহির্গমনশীল দেখানে। না হইয়া, একটি সনাল পগ্স 
ইহার স্কন্ধদেশ হইতে বাহির হইতেছে এইরূপ দেখানো হইয়াছে । 
উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু অন্তননিহিত ভাব একরূপ ; উহ! এই যে দেবী 
খাগ্ভশস্তর ধারিক! বা বাহিক1। খাগ্যশস্ত ও উদ্ভিজ্জের জনয়িত্রী 
রূপে দেবীর রূপকক্পন1 বাংলাদেশে প্রচলিত শারদীয় ছুর্গোৎসবে কি 
ভাবে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে উহার পরিচয় পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইবে । 
এ প্রসঙ্গে মার্কগ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ব্য খণ্ডের একনবতিতম 
অধ্যায়ের ৪৮-৯ সংখ্যক শ্লোকদয়ে দেবীর যে শাকম্তরী রূপের বর্ণনা 
দেওয়া আছে উহার উল্লেখ করা যাইতে পারে । দেবী বলিতেছেন__ 


ততোহহমখিলং লোৌকমাত্মদেহসমুস্ভবৈঃ | 
ভরিয্য।মি স্থুরাঃ শাঁকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥ 
শাকস্তরীতি বিখ্যাতিং তদ। যাস্তামহং ভূবি | 


ইহার ভাবার্থ এই__“হে দেবগণ ! অতঃপর অতিবুষ্টির সময়ে আমি 
আমার নিজ দেহ হইতে বিনি্গত প্রাণসপ্লীবনী শশ্যসমূহের দ্বারা সমস্ত 


চে 
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জগতবাসীর ভরণপোষণ করিব; এ কাবণে আমি বিশ্ববাসিগণের 
নিকট শাকম্তরী নামে বিখ্যাত হইব । এই যুক্তি অন্থুসবণ কবিলে 
হরপ্লা শিলমোহবস্থ চিত্রটিব অন্ত ব্যাখ্য। গ্রহণযোগ্য বলিয়। মনে হয় না। 
কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহাতে প্রদশিত স্ত্রীমৃত্তিব অধোদেশ 
হইতে একটি সর্প নির্গমনশীল, ও সর্পটি শিশ্সপ্রতীক। মহেঞ্জো-ডারো, 
হরাপ্পা প্রস্তুতি স্থানের আবও কতিপয শিলমেো হবে চিত্রিত দৃশ্ঠাবলীতে 
বোধ হয় মাতৃক! বা দেবীব মুতি দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে 
উহার বিশদ বিবরণ এখানে দেওযা হইল ন। 

প্রাক্‌ বৈদিক ব৷ প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্বতত্বগত নিদর্শনসমূহ 
হইতে কি ভাবে শক্তি-উপাসনাব প্রাচীনত্ব বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায় 
উহা এই মাত্র আলোচিত হইল। এখন প্রাচীন বৈদিক ও পববর্তী 
কালেব সাহিত্য আমাদিগকে শক্তিপূজাব ভ্রমবিকাশমান বপ সম্বন্ধে 
যে পবিচষ দেয় উহাব আলোচনা করা হইবে। পণ্ডিতের! প্রায় 
সকলেই স্বীকাব কবেন যে বৈদিক ক্রিযাক|গড ইন্দ্র, তূর্য, কড্র, বাষু 
বকণাদি পুকষ দেবতা গণেবই প্রাধান্ত ছিল, এবং অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক 
স্্ীদেবতাই সুক্তসমূহে জ্তুয়মান ছিলেন। ইহাদেব উদ্দেশে সোমযাগ 
অনুষ্ঠিত হইবাবও কোনও ব্যবস্থা ছিল না । ম্যাকডোনেল তাহাব 
9৫70 14১01029 নামক গ্রন্থে বলিযাছেন, “ন্ত্রীদেবতাগণ বৈদিক 
( খধিগণেব ) ধর্মবিশ্বাস ও উপাসনায় অত্যন্ত গৌণ স্থান অধিকাৰ 
কবিতেন, এবং ব্রহ্মাণ্ডেব শাসনকত্রা হিসাবে তাহাব। প্রাফ কোনও 
অংশ গ্রহণ কবেন নাই” (পৃঃ ১২৪)। কিন্তু ইহা অস্বীকাব কৰা 
যায় না যে ইহাবা সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও চরিত্রবৈশিষ্ট্যে 
প্রোজ্জল ছিলেন। বৈদিক খধিদের চিন্তে বিশেষ বিশেষ স্ত্রীদেবতার 
যে রূপকল্পন। উদিত হইয়াছিল, উহা অনেক ক্ষেত্রে বিস্ময়কর । 
অদিতি, উষাঁ, সরস্বতী, পৃথিবী, বাত্রি, পুরদ্ধি, ইড়া, ধীষণ প্রস্তুতি 
দেবীর এবং সর্বোপরি বাগ্দেবীর বৈদিক রূপ মনোযোগ সহকারে 


২২২ পধ্যেপাসনা 


বিশ্লেষণ করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন খধিগণ ইহাদের 
উপর ন্যুনাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন, যদিও সোমযাগে তাহাদের 
কোনও বিশিষ্ট অংশ ছিল না। অদিতি যেমন একদিকে দেবতাদিগের 
মাতা, তেমন অন্যদিকে তিনি বিশ্বত্রক্মাণ্তের জননী । উধাদেবী প্রত্যুষ 
কালের মূর্ত প্রতীক, ইহার অপরূপ রূপবর্ণনায় খথেদের খধিরা 
তাহাদের হৃদয়ের সমস্ত কবিত্বশক্তি উজাড় করিয়! দিয়াছিলেন। সরম্বতী 
মুখ্যতঃ এ নামেব নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেও পরোক্ষভাবে জ্ঞান 
ও বিগ্ভার দেবতা, কারণ উহাবই তটবর্তা ভূখণ্ড আশ্রয় করিয়া 
একদল খষি বিশিষ্ট বৈদিক সংস্কৃতির একাংশের রূপদান করিয়াছিলেন । 
পৃথিবী ধবিত্রী মাতা, তিনি অনেক সুক্তে আকাশপিতার ( স্ভৌম্পিতা ) 
সহিত খধিদিগেব দ্বারা স্তুত হইয়াছেন। তাহার। উভয়ে যাহাতে জন- 
গণকে শম্ত, আহার্য দ্রব্যাদি ও ধনসম্পত্তি প্রদান করেন ইহাই ছিল 
খধষিদিগের প্রার্থনা । খ্েদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪তম স্ৃক্তের ৩৩ 
সংখ্যক অন্ুবাকে খধি দীর্ঘতম ওচথ্য আকাশকে পিত। এবং মৃত্তিকাময় 
পৃথিবীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ( ছ্ঠৌর্মে পিতা জনিতা-* 
মাতা পৃথিবী মহীয়ং)। চন্দ্র ও তারকা কিরণরাশির দ্বার উদ্দীপ্ত 
রজনী বৈদিক চিত্তে রাত্রিদেবীকে বপায়িত করিয়াছিল ; কুশিক খষি 
খথেদের দশম মণ্ডলেব ১২৭তম শ্ুক্তের মাত্র ৮টি অনুবাকে অতি 
নিপুণভাবে দেবীর রূপ ও বেশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়াছেন । পুরন্ধি প্রাচুর্যের 
দেবতা; ইনি আবেস্তায় বলিত ধনৈশ্বর্ষের দেবী পারেন্দির বৈদিক 
প্রতিরপ। ভগ, পৃষা, সবিতা ইত্যাদি বৈদিক আদিত্য দেবতাগুলির 
সহিত তিনি কয়েকটি স্থক্তে স্তুত হইয়াছেন। জার্মান পণ্ডিত 
[7111791306এব মতে তিনি ক্রিয়াশক্তির দেবতা । ধীষণাও প্রাচুর্ষের 
দেবতা রূপে কল্লিত। ইড়া পুষ্টির দেবতা, এবং যেহেতু গব্য ছুগ্ধ ও 
ঘৃতাদি পুষ্টিকর পেয় বৈদিক যজ্ঞাগ্রিতে দেবতাদিগের উদ্দেশে আন্তি 
প্রদান করা হইত, সেহেতু ইড়া উত্তর-বৈদিক সাহিত্যে গাভীর অন্যতম 


দেবীসুক্ত ২২৩ 


প্রতিশব্দ বলিয় ব্যবহৃত হইত। আগ্মী সুক্তসমূহে সরস্বতী ও মহী 
ব। ভারতী দেবীর সহিত তিনি একত্রে প্রশংসিত হইয়াছেন। এতত্তীত 
আরও কয়েকটি দেবী যথ৷ রাকা, সিনীবালী, কুহু, মরুদগণের মাতা 
পৃ, তষ্টাুহিতা ও বিবন্বৎপত্থী সরণ,য প্রভৃতি দেবীর কথা সংহিতা ও 
উত্তর-বেদিক সাহিত্যে অল্পবিস্তর বণিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রাণী, 
বরুণানী, অগ্নায়ী প্রভৃতি দেবপত্বীগণের নামও কখনও কখনও মিলে, 
এবং রুদ্রাণীব নাম বৈদিক স্থক্তসাহিত্যের পূবে কোথাও পাওয়া না 
যাইলেও, তিনি ষে বেদোত্তব সাহিত্যে নানাবিধ নামে শক্তিপূজা 
সম্পর্কে এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

বাক্দেবী খণ্থেদেব মাত্র একটি স্ক্তের বিবয়ীভূত হইয়াছেন । দশম 
মগ্ডলস্থ ১২৫তম সুক্তের ধষি তিনিই ; মাত্র আটটি অন্রবাক সম্বলিত 
এই স্ুক্তটিতে 'শিক্তি'ব এমন এক স্থুনিপুণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে যাহা 
আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক না করিয়া পারে না। গ্রীক 
দর্শনোক্ত 1.09£৩5এব ন্যায় দেবী বাক্য বা শব্দের প্রতীক বলিয়! 
সাধারণতঃ বিবেচিত হইলেও আমার মনে হয় অন্তুণ খধির কন্তা। বাক্‌ 
দেবতা কর্তৃক দৃষ্ট ত্রিষ্টপ ও জগতী ছন্দে গ্রথিত এই অষ্টসংখ্যক 
অনুবাক সংযুক্ত মন্ত্রে বিশ্বনিয়নত্রিকা! শক্তির যে প্রকৃত রূপ বগ্নিত 
হইয়াছে, এত অল্প পরিসরে উহা অপেক্ষা উন্নততব উপায়ে উহার 
বর্ণন। দেওয়া যাইতে পাবে না। আমি সম্পূর্ণ সুক্তটি ও তাহার 
বঙ্গানুবাদ এখানে উদ্ধত করিতেছি ; ইহা পাঠে আমার উক্তির যাথার্থ্য 
প্রমাণিত হইবে-- 


অহং রুদ্রেভিরবস্থভিশ্মবাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ | 

অহং মিত্রাবরূণোত। বিভর্ম্যহমিন্ত্রাপ্নী অহমশ্থিনোৌভী ॥১॥ 
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টীরমূত পৃষণং ভগম্‌। 

অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে জপ্রাবো জমানায় হতে |২। 


২২৪ পঞ্চোপাসন। 


অহং বাস্্রী সঙ্গমনী বস্থনাং চিকিতুষী প্রথম! যজ্জিয়ানাম্‌। 

তাং ম। দেব। ব্যদধুঃ পুরুত্র। ভূরিস্থাতরং ভূর্ধাবেশয়স্তীম্‌ ॥৩ 

ময়। সে অন্নমত্তি যো বিপশ্ততি ষঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণে তুযুক্তম্‌ | 
অমস্তবেো! মা ত উপক্ষিয়স্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥৪| 
অহমেব ব্বয়মিদং বদাঁমি জুষ্টং দেবেভিরুত মাঁনষেভিঃ | 
যংকাময়ে তং তমুগ্রং কণোমি তং ব্রহ্ধাণং তম্বষিং তং সুমেধাম্‌ ॥৫॥ 
অহং রুদ্রায় ধ্গরাতনোমি ব্রহ্মদিষে শরবে হস্তবা উ। 

অহং জনায় সমদং কণোম্যহং ছ্যাব1 পৃথিবী আ বিবেশ ॥৬॥ 

অহং স্থবে পিতরমস্ত মৃধ্লিম যোনিরপৃস্বস্তঃ সমুত্রে । 

ততো বি তিষ্ঠে ভূবনান্থ বিশ্বোতামৃং গ্যাং বন্ম ণোপস্পৃশামি ॥৭| 
অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাঁণ। ভূবনানি বিশ্বা | 

পরে! দিবা পর এন! পুথিব্যৈতাবতী মহিন] সম্বভৃব ॥৮॥ 


বঙ্গান্ুবাদ--“আমি রুদ্রগণ ও বস্থগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি 
আদিত্যদিগের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাদিগের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র 
ও বরুণ এই উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং 
অশ্বিনীকুমারদ্ধয়কে অবলম্বন করি ॥১। যে সোম আঘাত অর্থাৎ প্রস্তর 
নিস্পীড়ন দ্বারা উৎপন্ন হয়েন» আমিই তাহাকে ধারণ করি, আমি 
তবষ্টাী ও পুষা ও ভগকে ধারণ করি, যে যজমান যজ্ঞসামগ্রী 
আয়োজনপূর্বক এবং সোমরস প্রস্তুত করিয়া দেবতাদিগকে উত্তমরূপে 
সন্তুষ্ট করে, আমি তাহাকে ধন দান করি ॥২। আমি রাজ্যের 
অধীশ্বরী, ধন উপস্থিত করিয়াছি, জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্ত- 
সকলের মধ্যে সব্বশ্রেষ্ঠ। এতাদৃশ আমাকে দেবতারা নান! স্থানে 
সন্নিবেশিত করিয়ছেন, আমার আশ্রয়স্থান বিষ্তবঃ$ আমি বিস্তর 
প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছি ॥৩। যিনি দর্শন করেন, প্রাণধারণ করেন, 
অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমারই সহায়তায় সেই সকল 
কার্য করেন। আমাকে যাহার মানে না তাহার ক্ষয় হইয়। যায়। 


বিশ্বাত্িক1 দেবীশক্তি ২২৫ 


হে বিদ্বান! শ্রবণ কর, আমি যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রদ্ধার যোগ্য ॥৪। 
দেবতারা এবং মনুষ্যেরা ধাহার শরণাগত হয়, তাহার বিষয় আমিই 
উপদেশ দিই। যাহাকে ইচ্ছা আমি বলবান, অথবা স্তোতা, অথবা 
খষি, অথবা বুদ্ধিমান করিতে পারি ॥৫। রুদ্রে যখন স্তোত্রদ্বেষী 
শক্রকে বধ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন আমিই তাহার ধনু বিস্তার 
কবিয়া দিই। লোকের জন্য আমিই যুদ্ধ করি। আমি হ্যলোকে ও 
ভূলোকে আবিষ্ট হইয়া আছি ॥৬ আমি পিতা আকাশকে প্রসব 
করিয়াছি। সেই আকাশ এই জগতের মন্তকম্বরপ। সমুদ্রে জলের 
মধ্যে আমার স্থান। সেই স্থান হইতে আমি সকল ভুবনে বিস্তৃত 
হই, আপনার উন্নত দেহ দ্বার এই হ্যলোককে আমি স্পর্শ করি ॥৭। 
আমিই তাবৎ ভুবন নির্মাণ করিতে করিতে বারুর ন্যায় বহমান হই । 
আমার মহিমা এতাদৃশ বৃহৎ হইয়াছে যে (ইহা) ছ্যলোককেও 
অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে ॥৮৮ 

(স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত খঝগ্েদসংহিতা হইতে স্ৃক্তটি ও 
উহার বঙ্গানুবাদ উদ্ধত হইয়াছে । ) 

এই স্তৃক্তটি বেদোত্তর সাহিত্যে দেবী-স্ুক্ত বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছে । স্ক্তাস্তর্গত অন্থুবাক কয়টির স্ুম্ম বিশ্লেষণ করিলে ইহা 
স্পষ্ট প্রতীয়মার্নী হয় যে বৈদিক খষি সমস্ত প্রানী, মনুষ্য, দেবতা এবং 
বিশ্বত্রন্মাণ্ডের মধ্যে যে এক দেবীশক্তি নিহিত আছে উহা স্পষ্ট 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই শক্তিই পরে নানা নামে শক্তিপূজার 
প্রধান উপাস্ত দেবতা রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, এবং এ কারণ 
শাক্ত ধর্মকার্ষে দেবীস্ক্তের অংশ গুরুত্বপূর্ণ । স্মার্ত গৃহস্থের বাটাতে 
শাস্তি ও স্বস্তযয়ন কামনায় চণ্ডীপাঠকালে রাত্রিস্ুক্ত পাঠের ন্যায় দেবী- 
স্ক্ত পাঠ অবশ্য কর্তব্য । শক্তির নানাবিধ নামের কথা এখনই বলা 
হইল। ইহাদের যে গুলিকে আশ্রয় করিয়! শান্ত উপাসন! প্রধানতঃ 
রূপ পাইয়াছিল, উহাদের নাম কিন্ত প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যে পাওয়। 

১৫ 
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যায় না। খখথেদে বর্ধিত উল্লিখিত স্ত্রীদেবতাগুলির কোনওটিকেও 
কেন্দ্র করিয়। শক্তি উপাসন! অগ্রগতি লাভ করে নাই । অন্থিকা, উমা, 
তুর্গী, কালী প্রভৃতি যেসব দেবীকে আশ্রয় বা কেন্দ্র করিয়া শাক্ত 
ধর্মাচার প্রতিষ্ঠিত হয় ইহাদের নামোল্লেখ উত্তর-বৈদিক সাহিত্য হইতেই 
আন্ত হয়। যজুবেদের বাজসনেয়ী সংহিতাতে আমর! প্রথম অন্থিকা 
দেবীর নাম পাই ; ইনি এখানে রুদ্রের ভগিনী বলিয়া! বণিত ( এষ তে 
রুদ্র ভাগঃ সহ স্বজ্রা অন্বিকয়া ; ৩. ৫৭ )। তৈত্তিরীয় ব্রা্গণেও তাহার 
এই পরিচয়, কারণ এখানে এই উদ্ধৃতিটিই পুনরুক্ত হইয়াছে ( ১. ৬. 
১০১ ৪-৫)7 কিন্তু অন্ুবাকটির দ্বিতীয় পংক্তি ভিন্নরূপ। ইহাতে শরৎ- 
কালের সহিত দ্রেবীব তুলনা কর! হইয়াছে, এবং বল! হইয়াছে ষে রুদ্র 
তাহার ভগ্নীর এই রূপের সাহায্যেই যেন লোক দিগেব প্রাণ সংহার করেন 
( ইত্যাহ। শরদ্‌ বৈ অস্ত অন্থিকা স্বসা। তয়া বৈ এষ হিনন্তি )।১ 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডের অষ্টাদশ অন্বাকে কিন্তু রুদ্রকে 
অস্থিকাপতি বলিয়া! সম্বোধন করা হইয়াছে ( অন্থিকাপতয়ে ), এবং 
অন্থিকার এই পরিচয়ই পরবর্তী কালে স্থায়ী হইয়াছে । সায়ন ইহার 
ভাষ্তকালে অন্বিকাকে রুদ্রপত্বী জগন্মাত। পার্বতী আখ্যায় অভিহিত 


১ বাঁজসনেয়ী সংহিতা হইতে উদ্ধত অন্ুবাকটির উপর ভাষা করিবার 
সময়, সায়ণ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের এই উক্তি অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে 
অশ্বিকাই যেন শর্ৎ্কাঁলের রূপ গ্রহণ করিয়া জরাদি ব্যাধির সাহায্যে প্রাণী- 
দিগের হিংস। করেন ( শরদ্রপং প্রাপ্য জ (জ) রাদিকমুৎপাগ্য তঞ. নিরোধিনএঃ, 
হস্তি )। উক্ত সংহিতায় রুদ্রকে এই প্রসঙ্গে ত্র্যন্বক আখ্য। দেওয়। হইয়াছে। 
ত্রন্বকের অপর রূপ স্ত্রন্বক ইহা অন্রমান করিয়া অন্যত্র অদ্থিকাঁকে রুদ্রের 
ভগিনী রূপে বলা হইয়াছে , অস্থিকা হ বৈ নাম অস্য শ্বসা। তয়া্ত এফ -সহ 
ভাগঃ। তদ্‌ যদ্‌ অশ্য এষ স্্িয়া সহ ভাগন্তস্মাৎ স্থ্যন্বকে| নাম (5. 0 1. 6. 
2,901 


দুর্গ। গায়ত্রী ২২৭ 


করিয়াছেন ( অন্থিক জগন্মাত। পার্বতী তস্তা! ভত্রে )। দেবীর পাহাড় 
পর্বতের সহিত সংযোগ তাহার উম রূপের একটি বিশেষণ হইতে 
বন্ুপূর্বকালে স্পষ্টতর হইয়াছিল। উমার প্রথম উল্লেখ আমরা কেন 
উপনিষদে পাই, এবং সেখানে (৩. ২৫) তিনি হৈমবতী (হিমবতের 
কন্। ) বলিয়। বণিত হইয়াছেন। তাহার এ পরিচয় খুবই স্বাভাবিক, 
কারণ শতরুদ্রীয়ে রুদ্র গিরীশ ও গিরিত্র নামাদির দ্বারা অভিহিত । 
বল৷ বাহুল্য যে কেন উপনিষদে প্রাপ্ত উমার এই বিশেষণ পৌরাণিক 
যুগে তাহার গিরিরাজ হিমালয়ের কন্ঠারূপ পরিচয় এবং তদাশ্রয়ী 
কিংবদস্তীসমূহের উৎস। এই উপনিষদে নিদিষ্ট উমার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এখানে তিনি রুদ্রপত্বী বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে 
বণিত হন নাই; তিনি অগ্নি, বায়ুঃ ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতাদিগের 
অপেক্ষা! অধিকতর শক্তিশালিনী ব্রহ্মবিগ্ভারূপিণী দেবী রূপে নিদিষ্ট 
হইয়াছেন । 

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডের প্রথম অন্ুবাকে উদ্ধৃত ছুর্গ 
গায়ত্রী এখানে উল্লেখযোগ্য, কারণ ইহাতে দেবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ নাম 
দুর্গা বা ছুগি এবং তাহার আরও কতকগুলি নামবৈশিষ্ট্যের পরিচয় 
পাওয়া যায়। গায়ত্রীটি এইরূপ-_কাত্যাঁয়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারিং 
(পাঠান্তর-_কন্ঠাকুমারী ) ধীমহি । তন নে৷ ছগিঃ প্রচোদয়াৎ। ইহাতে 
দেবীর তিনটি নামই নূতন, এবং ইহাদের প্রত্যেকটি পৌরাণিক শক্তি- 
পূজায় ব্যবহ্ৃত হইয়াছিল। কন্তাকুমারী দক্ষিণ ভারতের একটি প্রসিদ্ধ 
তীর্ধের নাম, এবং ইহার সমধিক প্রাচীনত্ব খুষ্ঠীয় প্রথম শতকের এক 
অন্জাতনাম! যবন লেখকের উক্তি দ্বারা সমথিত হয়। ইনি বলিয়াছেন 
যে, “কামরি নামক স্থানে কোমরি অস্তরীপ ও বন্দর অবস্থিত ; এখানে 
সেই সকল ব্যক্তি (স্ত্রী ও পুরুষ ) আসেন ধাহার তাহাদের উৎসর্গীকৃত 
€ দেবীর উদ্দেশে ? ) ও অকৃতদার জীবন যাপন করিতে ও (নিয়মিত 
সমুদ্র ) সান করিতে ইচ্ছা করেন ; কারণ ইহা! কথিত আছে যে একটি 
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সহিত তুলনীয় ; মাতৃকাগণও সাধারণতঃ সপ্তসংখ্যক। শিবপত্বী হুর্গার 
উগ্ররূপ হিসাবে কালী ও করালী পৌরাণিক যুগে সমধিক প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই ঘোররূপ1 দেবীর মন্দিরে নরবলি 
প্রদ।নের প্রথা ছিল। ভবভূতির মালতীমাধবে করালা চামুণ্ডার 
মন্দিরে তান্ত্রিক উপাসক কাপালিক অঘোরঘন্ট1 কর্তৃক মালতীকে 
বলিদান করিবার প্রচেষ্টার কথা এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে বল। 
হইয়াছে (পৃঃ ১৬১)। ওয়েবার ( ড/6০7 ) এই তালিকার তৃতীয় 
নাম মনোজবার সহিত শুক্র যজর্বেদ শাখার বাজসনেয়ী সংহিতায় 
উক্ত (৫. ১১) মৃত্যুর দেবতা যমের অন্থতম অভিধা মনোজবসের 
তুলনা করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন যে ইহ! কি পরবর্তা যুগে দেবীকে যমের 
স্ত্রী রূপে পরিচিত করিয়াছিল? তাহার এ প্রশ্ন নিতাস্ত যুক্তিহীন 
নহে। কারণ পুরাণাদিতে উক্ত সপ্ত মাতৃকার শেষসংখ্যক মাতৃকা 
চামুণ্ডা যামী বা যমপত্রী বলিয়া কোথাও কোথাও বণিত হইয়াছেন । 
উপরিলিখিত নামগুলি ব্যতীত দেবীর অপর কয়টি নাম যথা ভদ্র 
কালী, শ্রী, ভবানী ইত্য।দি সাংখ্যায়ন ও হিরণ্যকেশিন গৃহাস্থত্র প্রভৃতি 
শেষের স্তরের বৈদিক সাহিত্যনিচয়ে পাওয়া যায়। শ্রীদেবী যদিও 
এই নামে তান্ত্রিক শক্তি উপাসনায় কোনও প্রধান স্থান অধিকার 
করেন নাই, তথাপি এশর্ষ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবতা রূপে তাহার 
ক্রমবিকাশ এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা আবশ্তক। কারণ শক্তিপৃজায় 
তাহার অন্ত নাম লক্ষ্মীর আর এক রূপ মহলক্ষমীর উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করা হইয়াছিল। খ্থেদে উক্ত সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য ইত্যাদির দেবী- 
দিগের কথা বল! হইয়াছে । উহাদের মধ্যে গ্রীদেবীর নাম নাই। 
শতপথ ব্রাহ্গণেই বোধ হয় দেবী হিসাবে তাহার প্রথম প্রকাশ । 
ইহাতে লিখিত আছে যে বিশ্বস্ষ্ি ক্রিয়াহেতু বিশেষ ক্লান্ত প্রজাপতির 
দেহ হইতে গ্রীদেবীর উদ্ভব হয়। দেবীর অপরূপ সৌন্দর্যের দীপ্তিতে 
দেবতার! ঈর্ষাধিত হইয়! তাহাকে বধ করিতে উদ্ধত হইলে, প্রজাপতি 


জ্রীস্ত্ত ২৩১ 


স্ত্রী অবধ্য! বলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করেন, এবং তাহার নির্দেশানুযায়ী 
দেবীর রূপ, এশ্বর্ব এবং বিবিধ গুণাবলী দেবতার নিজেদের মধ্যে ব্টন 
করিয়া লন। পরে শ্রীদেবী প্রজ।পতির উপদেশে দেবতাদ্িগকে বলি- 
প্রদানের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া নিজের যাবতীয় রূপ, গুণ, এশখ্বর্ধাদি তাহা- 
দিগের নিকট হইতে ফিরিয়। পান ( শতপথ ব্রাঙ্ষণ, ১১. ৪. ১---)1১ 
এই কাহিনী এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদ ইত্যাদি গ্রন্থে শ্রীসম্বন্ধীয় উক্তি- 
সমূহ ইহাই প্রমাণিত করে যে সাধারণ মানবের কাম্য শ্রেয় ও প্ররেয় 
বস্ত্র মাত্রেরই প্রতীক রূপে দেবী কল্পিত হইয়াছিলেন। খ্থেদ 
পরিশিষ্টান্তর্গত শ্রীন্ক্তের পঞ্চদশসংখ্যক অনুবাকগুলিতে তাহার এই 
বৈশিষ্ট্য মূর্ত হইয়াছে ; তাহার লক্ষমীনামও বোধ হয় সর্বপ্রথম ইহাতেই 
পাওয়া যায়। তিনি এখানে স্তবর্ণরজত মাল্যভূষিতা হিরণ্যবর্ণী হরিণী 
রূপে বণিত হইয়াছেন-_ 


হিরণ্যবর্ণীৎ হরিণীং স্থবর্ণরজতশ্জাম্‌। 
চন্দ্রাং হিরঘ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাঁতবেদে। মমাঁবহ ॥ 


বৈদিক ও উত্তর-বৈদিক সাহিত্যে উক্ত দেবীর বিভিন্ন নামরূপাঁদির 
সম্বন্ধে উপরে আলোচিত তথ্যাদি হইতে বুঝা যায় যে তখন সুগঠিত 
পদ্ধতি হিসাবে শক্তিপূজা রূপ গ্রহণ করিয়া না থাঁকিলেও ইহার 
উপাদানগুলি সে সময়ে ধীরে ধীরে সংগৃহীত হইতেছিল । মহাকা ব্যদ্বয়ে 
দেবী সম্বন্ধে যে সকল ্বল্পপ্রমাণ তথ্য পাওয়া যায় উহা! আমাদিগকে 
জানাইয়৷ দেয় যে দেবীর সমষ্টিগত রূপকল্পনায় পূর্বকথিত উপাদান 


১ শতপথ ব্রাহ্মণের এই কাহিনী আমাদিগকে জ্ঞান ও বীর্ষের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী রূপে কল্পিত গ্রীক দেবী চ21195 /£১0610র উৎপত্তির কথা স্মরণ করাইয়। 
দেয়। গ্রীক কিংবদস্তী এই যে ক্লান্ত ও পরিশ্রীস্ত 7:৪০ দেবতার মস্তক হইতে 
তেজোময়ী শস্ত্রবর্মে সজ্জিত ৪1195 £১0০1)র আঁবিতভাব ঘটে । 


২৩২ | পধ্যোপাসন। 


ব্যতীত আরও বিভিম্নজাতীয় উপাদান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। মূল 
রামায়ণে শক্তিপূজ। সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উল্লেখ নাই। জ্রীরামচন্দ্র 
কর্তৃক রাবণবধার্থে অকালে দুর্গাপূজার যে কাহিনী বাংলাদেশে প্রচলিত 
আছে এবং যাহ! এদেশে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত শারদীয়! ছুর্গোসবের 
ভিত্তিম্বরূপ, উহার কথ। কবি কৃত্তিবাস কর্তৃক বঙ্গভাষায় রচিত রামায়ণ 
গ্রন্থেই পাওয়া! যায়। কৃত্তিবাস কোথা হইতে ইহ] সংগ্রহ করিয়াছিলেন 
সে বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না। মূল সংস্কৃত রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের 
১০৬ অধ্যায় পাঠে জানা যায় যে রণক্লাস্ত রাম রাবণবধের জন্য 
চিন্তাকুল হইলে অগন্ত্য খষি তাহাকে নিষ্ঠার সহিত আদিত্যন্ৃদয় স্তব 
পাঠ করিয়া নৃর্যদেবের উপাসনা! করিতে উপদেশ দেন, এবং রামচন্দ্র 
সেই উপদেশানুযায়ী কার্য করিলে রাবণবধে সমর্থ হন। রামায়ণ ও 
মহাভারতের বিভিন্ন অংশে দেবীর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপের উল্লেখ 
থাকিলেও, সেগুলি প্রায়ই কিংবদস্তীমূলক ; উহা! হইতে দেবীপুজার 
প্রসার বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জান! যায় না । কিন্ত মহাভারতের 
ছুইটি হুর্গীন্তোত্রে এবং উহার পরিশিষ্ট হরিবংশের অস্তভুক্তি আর্ধাস্তবে 
শক্তিপুজকের ইষ্টদেবীর যে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় উহা! এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । বিরাট পর্বাস্তর্গত যুধিষ্টিরকৃত ছূর্গীস্তব ( মহাভারত, ৪. 
৬) মহাকাব্যটির সব সংস্করণে পাওয়া যায় না বলিয়া কেহ কেহ 
ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই স্তবটির সহিত ভীক্ম- 
পর্বস্থ অজুনি কৃত ছূর্গাস্তোত্র (মহাভারত, ৬. ২৩) এবং হরিবংশে উদ্ধৃত 
আধাস্তব একত্রে আলোচনা! করিলে ইহ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে 
পরিশিষ্ট সহিত মহাভারতের বর্তমান রূপ পরিগ্রহের বেশ কিছু 
পূর্বে শান্ত সাধকের ইষ্টদেবতার পুর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। পণ্ডিত 
[০ ভি 95110010 [309010115এর মতে পূর্ণাঙ্গ মহাভারত গুগ্তযুগ 
আরম্ভ হইবার কিছু পূর্বে রূপ পাইয়াছিল। এ অনুমান যুক্তিপূর্ণ, এবং 
ইহা! হইতে দেবীর পূর্ণ রূপ বিকাশের কাল খৃষ্টাব্দ প্রবর্তনের সমকালীন 


তুর্গীস্তবে দেবীবূপ ২৩৩ 


বলিয়া ধর যাইতে পারে । দেবীর এই বিকশিত চরিত্রায়নে তাহার 
পূর্বোক্ত মাতা, কন্টা, ভগিনী রূপ এবং কুশিক কাত্যাদি খধিগোত্রীয় 
ইষ্টদেবী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপের সংমিশ্রণ ত দেখানো হইয়াছেই, পর্ত 
বহু অনার্য জাতি পুঁজিত তাহার দেবী রূপটির কথাও স্পষ্টভাবে স্বীকৃত 
হইয়াছে ; তিনি ষে তাহার ভক্তগণকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করেন 
উহাও বলা হইয়াছে ।১ 

মহাভারত পরিশিষ্ট হরিবংশের বিষুণপর্বস্থ তৃতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত 
আর্ান্তব দেবীপরিচিতি সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । রামকৃষ্জ গোপাল 
ভাগ্ডারকর অনুমান করিয়াছিলেন যে বিরাটপর্বস্থ যুধিষ্টিরকৃত ছুর্গাস্তব 
ইহারই সংক্ষিপ্তসার। আর্ধীস্তবে চিত্রিত দেবীচরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি 
এরূপ ব্যাপক অথচ স্থুবিন্তস্ত আকারের যে আমি ইহার অধিকাংশ 
উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ইহার সংস্কৃত 


সপ স্পা 


১ যুধিষ্টিরকৃত হূর্গাম্তবে তাহাকে নারায়ণবরপ্রিয়া, নন্দগোপকুলে 
জাঁতা, কুলবদ্ধিনী, কংসবিদ্রাীবণকরী, অস্থবনাশিনী প্রভৃতি বিশেষণের ছারা 
বর্ণনা করা হইয়াছে । তিনি কুমারী, ব্রহ্ষচাৰিণী এবং কৌমার ব্রত 
অবলম্বন করিয়। ত্রিদিব পালন করিয়াছিলেন ( কৌমাঁরং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং 
পাঁলিতং তয় )। বিন্ধ্যপর্বতে তাহার বাস, তিনি কালী ও মহাকালী, রক্ত- 
মাংস ও পশুবলি তাহার প্রিয়, যেহেতু তিনি নানাবিধ দুর্গতি হইতে তাহার 
তক্তগণকে পরিত্রাণ করেন সেহেতু তাহার অন্য নাম ছুর্গা। অগ্রুনকৃত 
ছুর্গাস্তবে তিনি আরা, মন্দরবাসিনী, কুমারী, কালী, কাপালী, ভদ্রকালী, 
মহাকালী, চণ্ডী, কাত্যায়নী, করালী, শিখিপিচ্ছধ্বজধারিণী, মহিষাস্যক্প্রিয়া, 
কৌশিকী, গোপেন্দ্রের (বাস্থদেব-কষ্ণের ) অনুজা, নন্দ গোপকুলোত্তবা, 
কোকমুখা, শীকম্তরী, ব্রহ্মবিদ্যা, বেদশ্রুতি, লাবিত্রী, বেদমাতা, ক্বন্দমাত। 
প্রভৃতি নানাবিধ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। এই নামগুলি মনোযোগ 
সহকারে অন্কশীলন করিলে পূর্ণাঙ্গ দেবীচরিত্রের বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যগুলির 
বিষয় সম্যক্রূপে জানা যায় । 


২৩৪ পধ্যেপাসন। 


ভাবা! এত সহজ ও প্রাঞ্জল যে আমি উহার বঙ্গানুবাদ প্রদান আবশ্যক 
মনে করিলাম না ।__ 


আর্বীস্তবং প্রবক্ষামি যথোক্তমৃিভিঃ পুর। ৷ 
নাবাঁয়ণীৎ নমস্যাঁমি দেবীং ত্রিভূবনেশ্বরীম্‌ ॥ 
ত্বং হি সিদ্ধিধ্তিঃ কীত্তিঃ শ্রীবিদ্য। সম্ভতির্মতিঃ। 
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা নিদ্রা কালরাত্রিস্তথৈব চ॥ 
আর্ধা কাত্যায়নী দেবী কৌশিকী ব্রন্ষচারিণী। 
জননী সিদ্ধসেনস্থ উগ্রচারী মহাঁবল। ॥ 

জয়। চ বিজয়। চৈব পুষ্িস্তপ্রিঃ ক্ষম। দয়া । 
জ্যেষ্ঠ। যমস্য ভগিনী নীলকৌশেয়বাসিনী ॥ 
বহুরূপ। বিরূপ] চ অনেকবিধিচারিণী । 
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী ভক্তানাং পরিবক্ষিণী ॥ 
পর্বতাগ্রেযু ঘোরেষু নদীষু চ গুহাষু চ। 
বাঁসম্তব মহাঁদেবি বনেষপবনেষু চ ॥ 
শবরৈবর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপৃজিতা । 
ময়ূরপিচ্ছধবজিনী লোঁকান্‌ ক্রমসি সর্বশঃ ॥ 
কুক্ুটেশ্ছাগলৈর্মেষৈঃ সিংহৈর্যানত্রৈঃ সমাকুল]। 
ঘণ্টানিনাদবহুল। বিদ্ধ্যবা সিন্যভিশ্রুতা ॥ 
ত্রিশূলী পটিশধরা স্ুধচন্দ্র পতাঁকিনী। 

নবমী কুষ্ণপক্ষত্ শুরুন্তৈকাঁদশী তথা ॥ 
ভগিনী বলদেবস্ত রজনী কলহপ্রিয় ৷ 
আবাসঃ সর্বভূতানাৎ নিষ্ঠা চ পরমা গতিঃ ॥ 
নন্দগোপত্থতা1 চৈব দেবানাঁং বিজয়াবহ1 | 
চীরবাঁস। স্ুবাসাশ্চ বৌত্রী সন্ধ্যাচরী নিশা ॥ 
প্রকীর্ণকেশী মৃত্যুশ্চ ুরাঁমাঁংসবলিপ্রিয়] । 
লক্ষমীরলক্্ীকপেণ দানবানাৎ বধায় চ॥ 
সাবিত্রী চাঁপি দেবানাং মাতা মন্ত্রগণস্য চ। 
কন্যানাং ব্রন্মচর্ধ ত্বং সৌভাগ্যং প্রমদাঙ্থ চ॥ 


আর্াস্তব ১৩৫ 


অস্তর্বেদী চ যজ্ঞানাৎ খত্বিজাং চৈব দক্ষিণা । 
কর্ষকাণাং চ সীতেতি ভূতানাং ধরণীতি চ ॥ 
সিদ্ধি সাংযাত্রিকাঁণাঁং তু বেলা ত্বং সাগরন্য চ। 
ষক্ষাণাং প্রথম। যক্ষী নাগানাং সৃরসেতি চ ॥ 
ব্রহ্মবাদিহ্যথো! দীক্ষা শোভা চ পরম তথা । 
জ্যোঁতিষাং ত্বং প্রভা দেবি নক্ষত্রাণাং চ রোহিণী ॥ 
রাজঘ্বাবেষু তীর্থেষু নদীনাঁং সঙ্গমেযু চ। 
পূর্ণী চ পুণিম! চন্দ্রে কৃত্তিবাসা ইতি স্থৃতা ॥ 
সরস্বতী চ বাল্সীকে স্থতিছ্বৈপাঁয়নে তথা । 
খষিণাং ধর্মবুদ্ধিত্ত দেবানাং মানসী তথ!। 
স্থরা দেবী তু ভূতেষু স্ত,য়সে ত্বং স্বকর্মভিঃ ॥ 
ইন্দ্স্ত চারুদৃষ্িস্বং সহজ্নয়নেতি চ। 
তাপসানাং চ দেবী ত্বমরণী চাগ্সিহোজ্িণাম্‌ ॥ 
ক্ষুধা! চ সর্বভূতাঁনাং তৃপ্তিস্বং দৈবতেষু চ। 
স্বাহ। তৃপ্তিধরতির্ষেধ। বস্থনাং ত্বং বস্থুমতী ॥ 
আশা ত্বং মান্ুষাণাঞ্চ পুষ্টিশচ কৃতকর্মণাম্‌। 
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব তথা হ্াগ্সিশিখা প্রভা 
শকুনী পুতন। ত্বঞ্চ রেবতী চ হ্ুদ্রারঃণ। | 
নিদ্রাপি সর্বভূতানাং মোহিনী ক্ষত্রিয়। তথা ॥ 
বিছ্যানাং ব্রহ্মবিদ্যা। ত্বমোক্কারোথ বষট্‌ তথা । 
নারীণাং পার্বতীঞ্চ ত্বাং পৌরাণীম্বয়ে। বিছুঃ | 
অরুদ্ধতী চ সাধবীনাং প্রজাপতি বচো যথ। । 
ষথার্থনামভিপ্দিব্যৈরিক্দ্রাণী চেতি বিশ্রুত1। 
তয়! ব্যপুমিৰং সর্বং জগত স্থাবর জঙ্গমম্‌ ॥ 
ংগ্রামেষু চ সর্বেষু অগ্রিপ্রজ্বলিতেষু চ। 
নদীতীবেষু চৌরেষু কাস্তাবেষু ভয়েষু চ॥ 
প্রবামে বাজবন্ধে চ শত্রণাঞ্চ চ প্রমর্দনে | 
প্রাণাত্ায়েষু সর্বে ত্বং হি রক্ষা ন সংশয়ঃ ॥ 


২৩৬ পঞ্চোপাসন। 


ত্বয়ি মে হৃদয়ং দেবি ত্বয়ি চিত্তং মনস্তয়ি | 
রক্ষ মাং সর্বপাপেভ্যঃ প্রসাদং কতু মহসি ॥ 


উপরে উদ্ধৃত স্তবের সপ্তবিংশতিসংখ্যক শ্লোকে দেবীব যে বিচিত্র 
চরিত্র্যবৈশিষ্ট্য রূপায়িত হইয়াছে উহা আমাদিগকে শ্রীমন্তগবদগীতার 
দ্রশম অধ্যায়স্থ ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণের বিভৃতিযোগের কথা স্মরণ 
করাইয়া দেয়। এই স্তবের বচয়িতা যে একজন নিষ্ঠাবান শক্তিসাধক 
ছিলেন ইহা অনুমান করা আদৌ অসঙ্গত নহে। ভক্তকবি তাহার 
ইষ্টদেবীর রূপবৈচিত্র্যের যে বিভিন্ন প্রকাশ এই শ্লোক কয়টিতে 
দেখাইয়াছেন এখানে উহার প্রত্যেকটির আলোচনা কর! আমার পক্ষে 
সম্ভব হইবে না; মনে হয় এ ক্ষেত্রে উহার বিশেষ প্রয়োজনও নাই। 
আমি মাত্র হুএকটি বৈশিষ্ট্যেব প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। 
স্তবকর্তা দেবীর জননী, ভগিনী ও কুমারী রূপগুলির এবং তাহার বৈদিক 
প্রতিরপের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্যতম বিশিষ্ট প্রকাশ যে 
বহু অনার্য জাতি পৃজিত দেবী রূপের মধ্যে বর্তমান ইহা সুস্পষ্টভাবে 
স্বীকার করিয়াছেন। পর্বতগুহায়, নদীতীবে ও বনমধ্যে তিনি শবর, 
বর্বর, পুলিন্দ প্রভৃতি অনার্য জাতিগণের দ্বারা পুজিত ; তিনি বিজ্ধ্য- 
বাসিনী, তাহার বাসস্থান কুকুট, ছাগল, মেষ, সিংহ, ব্যান্রাদি পশুগণের 
দ্বারা পুর্ণ; ময়ুরপিচ্ছ তাহার অন্ততম লাঞ্ছন। প্রসঙ্গত বলা 
আবশ্যক যে অন্যত্র তিনি অপর্ণা নামে বিখ্যাত; অপর্ণার অর্থ যিনি 
এমন কি পত্র-বঙ্কলাদি পর্যন্ত পরিধেয়বিহীন, অর্থাৎ যিনি বিবসন1। 
তাহার অন্যত্র প্রদত্ত নাম ত্রয়, শবরী, পর্ণশববী ও নগ্রশবরী তাহাকে 
অনার্য শবর জাতির ইঞ্টদেবী বপে চিহ্নিত করে। পর্ণশববী অর্থে 
শবরদেব দ্বারা পুজিত দেবী, ধাহার পরিধেয় মাত্র পত্র। মহাযান 
বৌদ্ধমতে পর্ণশবরী অক্ষোভ্য এবং অমোঘসিদ্ধি নামক ধ্যানী বুদ্ধদ্ধয় 
হইতে উদ্ভৃত। এই দেবীকে যে মহাযানী বৌদ্ধগণ তাহাদের বৈচিত্র্য- 


ত্রাণকত্রী দেবী ২৩৭ 


পুর্ণ সাধনার জন্ঠ অনার্ধ শবরদিগের নিকট হইতে লইয়াছিলেন' সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহার নাম ও ধ্যানবৈশিষ্ট্য ( পর্ণপিচ্ছিকাবসনাং 
পর্ণপিচ্ছিক। ধনুর্ধারিণীং, সপত্রমালাব্যাত্রচর্মনিবসনাং ) ইহা! প্রমাণিত 
করে। নগ্নশবরী অর্থে দি্সনা শবরী দেবীকেই বুঝায়। বরাহ পুরাণের 
এক অংশে (২৮. ৩৪ ) তিনি কিরাতিনী নামে আখ্যাত হইয়াছেন ; 
কিরাতগণ ভারতবর্ষের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তের অধিবাসী আর্ধেতর 
জাতি । দেবীচরিত্রের অপর এক বৈশিষ্ট্য ত্রাণকত্রা রূপে তাহার 
কল্পনার কথ পূর্বে বল! হইয়াছে । এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত যে তৈত্তিরীয় 
আরণ্যকের দশম খণ্ডের দ্বিতীয় অন্ুবাকে পাওয়া যায় ইহা একটু আগে 
বলিয়াছি। আর্ধীস্তব ও উহার সংক্ষিপ্তসার বিরাটপরবস্থ তর্গাস্তবে ইহার 
বিশদ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । প্রথমটি হইতে আমরা জানিতে 
পারি যে দেবী তাহার ভক্তগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে, অগ্নিদাহে, নদীতীরে, 
কান্তারে, প্রবাসে, রাজরোষে, তস্কর ও শক্রসপ্জাত ভয়ে রক্ষা করেন। 
দ্বিতীয়টিও প্রায় অনুরূপ ভয়সমূহ হইতে দেবী কতৃক তাহার ভক্তগণকে 
ত্রাণ করার কথা বলে ।১ দেবীর আর এক নাম তারা । মহাযানী 
বৌদ্ধমতে ইনি বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের পত্রী ; ইহার আর এক নাম 
অষ্ট মহাভয়তারা, কারণ তিনি ভক্ত সাধককে অষ্ট মহাভয় হইতে ত্রাণ 
করেন। অগ্রিভয়, দস্থ্যভয়, বন্ধনভয়, মজ্জনভয়, সর্পভয়, ইত্যাদি 
অষ্টবিধ মহাভয়ের তালিক। অনেকাংশে মহাভারতের উপরোক্ত 
স্তব দুইটির ভয়ের তালিকার অনুরূপ ।২ 


শা পস আ শি উস পাটি | শি 


১ কান্তারেঘবসন্নানাঁ মগ্লানাঞ্চ মহার্ণবে । দস্থ্যভির্বা নিরুদ্ধানাং তং 
গতিঃ পরম! নৃণাম্‌॥ জলপ্রতরণে চৈব কান্তারেঘটবীষু চ। যে ম্মরস্তি 
মহাঁদেবি ন চ সীদস্তি তে নরাঃ ॥ মহাভারত, বিরাটপর্ব, ষষ্ট অধ্যায়, ২০-২। 

২ শ্রীমতী দেেবল৷ মিত্র তাহার অষ্টমহাভয় তার। নামক প্রবন্ধে তারা 
দেবীর এই বিশিষ্ট রূপের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সন্ধর্মপুণগ্রীক 


৩৮ পঞ্চোপাসন। 


মার্কত্েয় মহাপুরাণের দেবীমাহাত্ম্য খণ্ডের অন্তর্গত কয়েকটি 
দেবীন্তরতি, যথ। ব্রহ্মা! স্তূতি, শক্রাদি স্তুতি, বিষ্ুমায়া স্তব ও নারায়ণী 
স্তুতিতে, তাহার রূপের কতকগুলি বৈশিষ্টের উপর সমধিক গুরুত্ব 
প্রদান করা হইয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বারে বারে মধুকৈটভ, 
মহিষাস্থর, শুস্ত নিশুস্ত প্রভৃতি দেত্য ও অস্থরগণের দ্বারা বিমদ্দিত 
হইলে এই সকল স্তব করিয়া দেবীকে তুষ্ট করিয়াছিলেন, এবং দেহী 
নুরারিগণের বিনাশ সাধন কবিয়াছিলেন। মধু ও কৈটভকে বিনাশ 
করিয়াছিলেন বিষু্, কিন্তু যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া যখন ভয়াকুল 
ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হইয়া নিদ্রাবশ বিষুণকে ত্যাগ করেন, তখনই তিনি 
মধু ও কৈটভকে নিধন করিতে সমর্থ হন। খথেদের দেবীস্ুক্তে 
বিশ্বাত্মিকা শক্তির অনবদ্য রূপ কল্পনার কথা আগে বল! হইয়াছে। 
মাকগ্ডেয় মহাপুরাণের এই অংশে (৮২তম অধ্যায়ের প্রথম ভাগে ) 
উক্ত হইয়াছে যে মহিষাস্থরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতার! মধুন্দন 
€ বিষু ) ও মহাদেবের নিকট তাহাদের ছঃখ দুর্দশার কথা নিবেদন ও 
ইহার প্রতীকার প্রার্থনা করিলে, তাহার! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। কোপপুণ 
বিষ্ণুর ও শিবের এবং এমনকি ব্রহ্মারও বদন হইতে যে তেজোরাশি 
বিনির্গত হয়, এবং অন্যান্ত দেবগণের শরীর হইতেও যে স্মহৎ তেজ 
বিচ্ছুরিত হয় উহা! একত্র পুজীভূত হয়। এই পুঞ্জীভূত অতুল ত্রিলোক- 
ব্যাপী তেজোরাশি এক নারীরূপ ধারণ করে ( অতুলং তত্র তত্তেজঃ 
সর্বদেব শরীরজম্‌। একস্থং তদভুন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্িষা )। 
দেবশক্তিজাত এই নারীই দেবী, এবং তাহার সর্বাবয়ব শিব, বিষু্ ত্রন্ধা, 
যম, সূর্য প্রভৃতি দেবতাদিগের তেজ হইতেই উৎপন্ন হয়। দেবতাগণ 


নামক মহাষান বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে 
অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ব সন্বন্ধেও অনুরূপ মহাঁভয় সফল হইতে তীহাঁর 
উপাঁসকগণকে রক্ষা করার কথ! লিখিত আছে $ 7. 4. 9 ১1957, 0. 20-2. 


নারায়ণী স্তুতি ২৩৯ 


তখন তাহাকে তাহাদের বিশেষ বিশেষ প্রহরণসমূহ ও বসনভূষণাদি 
দান করেন। এই একত্রীভূত দেবশক্তিই ঘোরতর সংগ্রামের পরে 
মহিষাস্থুর এবং অন্যান্য অস্তুর বধ করেন । পুরাণকার বলিতেছেন-_ 


ততঃ সমন্তদেবানাং তেজোরাশিসমুস্তবাম্‌। 
তাং বিলোক্য মুদং প্রাঁপুরমর! মহিযাদিতাঃ ॥ 


স্ষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের শক্তিভূতা সনাতনী দেবী মহামায়ার 
উৎপত্তি, স্বভাব ও স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস স্থরথ রাজার প্রশ্নেব উত্তরে 
খষি মেধস যথার্থই বলিয়াছিলেন যে যদিও দেবী নিত্যা ও সমগ্র 
জগতে পরিব্যাপ্ত তথ।পি তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বু কাহিনী প্রচলিত, 
আপনি আমার নিকট উহা শ্রবণ করুন ( নিত্যৈব সা জগন্ম তিস্তয়া 
সর্বমিদং ততম্‌। তথাপি তৎ সমুৎপত্তি বুধ! শ্রুয়তাং মম )। খষি 
তাহার মহিষাস্থরনাশিনী, চওমুগডবিঘ[তিনী, শুস্তনিশুন্তহন্ত্রী প্রভৃতি 
বিবিধ রূপের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন । বিশ্লেষণী 
দৃষ্টি লইয়! ছুইটি দুর্গান্তোত্র ও আধান্তব অনুশীলন করিলে দেবীর বিচিত্র 
চরিত্রের যে নানাবিধ উপাদান সংগ্রহ কর! যায় উহার কথা বলা 
হইয়াছে । তবে মার্কগডেয় মহাপুরাণাস্তর্গত দেবীস্তুতিগুলি মনোযোগ 
সহকারে পাঠ করিলে ইহা বুঝা যায় যে পুরাণকার দেবীর অনার্ধগণ 
পূজিত রূপ সম্বন্ধে মহাকাব্য-রচয়িতৃগণের পন্থা সাধারণতঃ অনুসরণ 
করেন নাই। তিনি ইহার স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও করেন নাই। তবে 
উহাদের ন্যায় তিনি দেবীর বৈদিক রূপ, তাহার সৌম্য ও উগ্র রূপ, 
জননী, ভগিনী ও ছুহিত৷ প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে প্রকাশ ইত্যাদির কথা 
বিশদভাবে বলিয়াছেন। পৌরাণিক স্তুতিগুলির মধ্যে নারায়ণী স্ততিই 
(৯১তম অধ্যায় ) সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ব্যাপক আকারের ; ইহাতে 
দেবীর বিশ্বাধার বিশ্ববীজ বৈষ্ণবী শক্তি, মাতৃকা (এখানে ইহাদের 
সংখ্যা ৯, ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বী, কৌমারী, বৈষ্ঞবী, বারাহী, এন্দ্রী বা 


২৪০ পঞ্চোপাসন। 


ইন্দ্রাণী ও চাযুণ্ডা রূপেব সহিত নারসিংহী ও শিবদূতী রূপ ছুইটি 
সংযুক্ত হইয়াছে ), লক্ষ্মী, নাবায়ণী, সরম্বতী, কাত্যায়নী, হর্গা, ভত্রকালী, 
অন্থিক' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের স্তব করা হইয়াছে । নারায়ণী 
স্ত্রতির শেষ ১৪টি শ্লোক দেবীব উক্তি; এগুলিতে তিনি যে বিভিন্ন 
যুগে বিন্ধ্যবাসিনী, রক্তদস্তিকা, শতাক্ষী, শাকম্তবী, ছুর্গা, ভীমা, ভ্রামরী 
প্রভৃতি নানাবিধ নামে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বকল্যাণ ও দানবন্নিধন 
করিয়াছিলেন ইহার কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন। সর্বশেষ শ্লোকটি 
এইরূপ-_ 


ইখং যদ1 যদ। বাঁধা দানবোখ। ভবিষ্যতি | 
তর! তদ্াবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম ॥ 


ইহ? আমাদিগকে স্বতঃই শ্রীমন্ভগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়স্থ শ্রীভগবানের 
অবতারবিষয়ক বাস্থদেব-কৃষ্ণেব উক্তিব কথা স্মবণ কবাইয়! দেয়। 

রুদ্র শিবপত্বী অন্িকা বা উমা-ছর্গা-পার্বতী বপে দেবীর পুজ। যে 
উত্তর-বৈদিক কাল হইতে ন্যুনাধিক প্রচলিত ছিল উহাব কথা পুর্বে বল! 
হইয়াছে । মহাভারত ও পুবাণাদিতে বণিত দক্ষষজ্ঞ কাহিনীর প্রধান 
বিষয়বস্তু হইল পতিনিন্দাশ্রবণে শিবপত্বী সতীব দেহত্যাগ। জায়ার 
মৃত্যুতে শোকবিহবল দেবতা সতীদেহ ক্কন্ধে লইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ 
করিতে থাকিলে বিষু শিবকে নিজ কর্তব্য পালনে অবহিত কবাইবার 
নিমিত্ত হুৃদর্শনচক্র দ্বাবা সতীর মৃতদেহ খণ্ডীকৃত করেন, এবং দেবীর 
দেহের খণ্ড খণ্ড অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়। কিন্তু 
শিবের পত্বীপ্রেম এত তীব্র ও গভীর ছিল যে যেখানে যেখানে তাহার 
প্রিয়তমার দেহাংশগুলি পড়ে, সেই সেই স্থানে তিনি ভৈরব রূপে 
অবস্থান করিয়। ইহাদের বক্ষণাবেক্ষণ ও প্রিয়া-সাহচর্য উপভোগ করিতে 
থাকেন। ইহাই মহাকাব্য ও পুবাণোক্ত শক্তিগাঠ পূজার উৎপস্তি- 
বিষয়ক কাল্পনিক কাহিনী। কিন্তু ইহা যে আদি মধ্যযুগ হইতে দীক্ষিত 


শাক্ত গীঠ ২৪১ 


শক্তিসাধকের ইষ্টদেবীর পূজায় এক বিশিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া 
ইহার উত্তর ও পুর্বভাগে, এই সকল পীঠস্থান অগ্ভাবধি ইতঃস্তত 
বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এবং প্রতি পীঠে দেবীর মন্দির বা অনুরূপ পুজাস্থান 
ও ভৈরবের আলয় অবস্থিত। যদিও বঙ্গদেশীয় শক্তিপূজকদিগের 
মধ্যেনশাক্ত লীঠের সংখ্যা ৫১ বলিয়া! সাধারণতঃ নির্দিষ্ট আছে, তথাপি 
শক্তিপূজা সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থে ও কয়েকটি পুরাণে ইহার ভিন্ন ভিন্ন 
সংখ্যার কথ! বলা আছে।১ এই সকল মন্দিরে ব৷ পুজাস্থানে প্রায়ই 
দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিভূ হিসাবে অমূর্ত প্রতীক ও শিবলিঙ্গ 
( ভৈববের প্রতীক ) প্রতিষ্ঠিত থাকে । 'ীঠপুজার কল্পনা যে কত 
প্রাচীন উহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে মহাভারতের বনপবস্থ 
তীর্থযাত্রাপবাধ্যায়ে দেবীর ছুই প্রত্যঙ্গ, যোনি ও।স্তনের সহিত সংশ্লিষ্ট 
তিনটি শাক্ত গীঠের পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়। পীঠগুলির সহিত 
পবিত্র কুণ্ড বা বৃহৎ জলাশয় সংযুক্ত থাকে ; মহাকাব্যের এই অংশে 
দুইটি যোনিকুণ্ড ও একটি স্তনকুণ্ডের কথা বল! হইয়াছে । 
যোনিকুগুদ্বয়ের একটি পঞ্চনদেব বাহিরে ভীমাস্থানে এবং অপরটি 
উগ্যত্পর্বত নামক গিরিশিখরে অবস্থিত। ভীমাস্থানস্থ যোনিকুণ্ড 
সম্বন্ধে মহাকাব্যের বর্ণনা এইরূপ-_ততে। ( পঞ্চনদের অপর পারে) 
গচ্ছেত রাজেন্দ্র ভীমায়াঃ স্থানমুত্তমম্‌। তত্র স্াত্ব। তু যোন্তাং বৈ নরো 
ভরত সন্তম। দেব্যাঃ পুত্রো৷ ভবেদ্রাজন্‌ রত্বকৃগ্ডল-বিগ্রহঃ ( মহাভারত, 


৯. 102. 70. 0. 91:59 তাহার সথলিখিত "55150956১9৭ নামক 
প্রবন্ধে (0. 7২. 4.9, 98. 1566515, ঠ৬ ) এই বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচনশ 
করিয়াছেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির পুঘিসংগ্রহতূক্ত পীঠনির্ণয় ব 
মহাপীঠনির্ণয় নামক ক্ষুদ্র একটি শাক্ত গ্রন্থ সম্পাদনা প্রসঙ্গে ইহা করিয়াছেন । 
শাক্ত গ্রন্থটি তন্ত্রচুড়ামণি নামক বৃহত্তর তান্ত্রিক গ্রন্থের অংশবিশেষ বলিয়া গৃহীত । 

১৬ 


২৪২ পঞ্চোপাপন! 


বনপর্ব, ৮২, ৮৪-৫ )।" স্তনকুণ্ড গৌরীশিখর নামক পর্বতশূঙ্গের উপরে 
অবস্থিত ছিল। শ্রীযুক্ত দিনেশচন্দ্র সরকারের মতে ইহা! আসাম 
প্রদেশস্থ গৌহাটির নিকটস্থিত কোনও পর্বতশুঙ্গ । উদ্ত্পর্বতের 
অবস্থান বিষয়ে সঠিক কিছু জানা নাই, তবে ইহা বিহার প্রদেশের 
গয়ার সনিকট কোনও পর্বত হইতে পারে। ৮ 
ভীমাস্থান সম্বন্ধে আরও প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়। ্ীয় 
সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে ভারত পরিভ্রমণকারী চীন পরিব্রাজক 
হিউয়েন সাং তাহার সি-ইউ-কি গ্রন্থে গন্ধার পরিক্রমার বিবরণ প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছেন যে “প্রাচীন গন্ধার প্রদেশের (ভারত সম্বন্ধীয় বৈদেশিক 
লেখকগণের মতানুযায়ী ইহা বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ার 
জিলার প্রাচীনকালে প্রচলিত নাম ) মধ্যস্থলে ভীমাদেবী পর্বত নামে 
একটি বৃহৎ পর্বতশৃঙ্গ ছিল। ইহ।র উপরে মহেশ্বরের পত্বী ভীমাদেবীর 
গাঢ় নীলবর্ণের প্রস্তরের এক প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্থানীয় 
জনগণের মতে দেবীর প্রতিকৃতিটি অকৃত্রিম (1790018] 10096) 
এবং ইহার মন্দির ভারতের সকল অংশের দেবীপুজকগণের পবিত্র 
গন্তব্য ব! দ্রষ্টব্য স্থান ছিল। পর্বতের সানুদেশে মহেশ্বরদেবের এক 
মন্দির ছিল; এখানে ভক্মলিপ্ত তীথিকগণ (ইহারা যে পাশুপত 
তাহা সপ্তম অধ্যায়ে বলিয়াছি ) বিশেষ পুজা করিতেন ।১ ফরাসী 


১:৮11722 595 2, £:526 1000101762110-196810 11) 00210221601 
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ভীমাস্থান + ২৪৩ 


পণ্ডিত 4১16:50. 500০151 প্রমাণ করিয়াছেন যে বর্তমান পেশোয়ার 
জিলার কারামার পর্বতই সেকালের ভীমাদেবী পর্বত বা ভীমাস্থান, 
এবং পর্বত-সানুদেশস্থ শিব বা ভৈরবস্থান এখনকার শেবা নামক ক্ষুত্র 
গ্রাম। এ প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে চীন পরি- 
ব্রাজক তাহশর নিজস্ব ভঙ্গীতে আমাদিগকে ভেরব স্থান সম্বলিত একটি 
প্রাচীঞ্ধ শাক্ত পীঠ সম্বন্ধে অতি মূল্যবান তথ্য প্রদান করিয়াছেন। 
ভীমাদেবীর অকৃত্রিম প্রতিকৃতি আমাব মনে হয় তাহার প্রস্তরময় 
অমূর্ত প্রতীক ব্যতীত আর কিছুই নহে। এখানে বলা আবশ্যক 
যে খুষ্ঠীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে গন্ধার প্রদেশস্থ একটি শান্ত গীঠ 
ভারতবিখ্যাত থাকিলে, গীঠপূজার প্রবর্তন যে ইহার বনু পূর্বে হইয়াছিল, 
এই অন্ুমান অসঙ্গত হয় না। এ অনুমানের পরোক্ষ সমর্থন আমার 
মনে হয় খুষ্টাব্দ প্রবর্তনেব কিছু পরে বচিত মহামাধুরী নামক মহাযান 
বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় । ইহার কথা শিবপূজাঁর এঁতিহ্য আলোচনা 
প্রসঙ্গে গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে আমি কিছু বলিয়াছি। বৌদ্ধ গ্রন্থকার 
ভীষণ ব! ভীষণা ও ইহার যক্ষ বা অন্যতম বাস্তদেবতা শিবভদ্রের কথা 
বলিয়াছেন ( শিবঃ শিবপুবাহারে শিবভদ্রশ্চ ভীষণে ; মহামাধুরী, শ্লোক- 
সংখ্য। ২৮ )। ভীষণ বা ভীষণ যে ভীম বা ভীমার প্রতিশব্দ সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। ফরাসী পণ্ডিত 551%877% [,০৮? উক্ত গ্রনথস্থ শিবপুরের 
সহিত পতগঞ্জলি লিখিত উদীচ্য গ্রাম শিবপুর বা শৈবপুরের এঁক্যের 
কথা বলিয়াছেন (10%751 455790256, 1915, 7. 37 )1 এ মত 
গ্রহণযোগ্য, এবং এই মতানুযায়ী ভীষণ বা ভীষণাও ভারতের উত্তর বা 
উত্তর-পশ্চিম প্রদ্দেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই যুক্তি 
অনুসারে মহামায়ূরী গ্রন্থেও ভীমাস্থানস্থ শীক্ত গীঠ সম্বন্ধে পরোক্ষ 
ইঙ্গিতের অস্তিত্ব বিষয়ক অনুমান অসঙ্গত না হইতে পারে। মার্কগ্ডয় 
মহাপুরাণের নারায়ণীস্ততিতেও দেবী নিজের বিভিন্ন অবতারের কথা 
বলিতে গিয়া তাহার ভীমারপের কথা এইভাবে বলিয়াছেন-__ 


২৪৪ . পঞ্চোপাসন। 


পুনশ্চাহং দা ভীমং রূপং কৃত্বা ছিমীচলে । 

রক্ষাংসি ক্ষয়য়িশ্তামি মুনীনাং আাণকারণাঁৎ। 

তদ। মাং মুনয়ঃ সর্বে স্তোস্স্তযানঅমৃত্তয়ঃ। 

ভীমাদেবীতি বিখ্যাত তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥ 

অধ্যায় শেষে দেবীর মুত্তিসমূহের মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

প্রদান কব। হইবে। শক্তি-উপাসক তাহার উপাস্ত দেবতাকে ষে কত 
বিভিন্ন প্রকারে ভাবনা করিতেন উহা! সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে । 
তিনি তাহার ধ্যানধারণাদির সৌকর্ষার্থে ইষ্টদেবীর নানাবিধ মুতি নির্মাণ 
করাইয়া পুজাকার্ষে ব্যবহার করিতেন। গোপীনাথ রাও আগম ও 
তন্ত্রশাস্্র, কয়েকটি পুরাণ ও উপপুরাণ, শিল্পরত্ব, রূপমণ্ডন, বিশ্বকর্মশান্ত 
ইত্যাদি মৃতিতত্বসম্ঘলিত শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতি নানাপ্রকার গ্রন্থ হইতে এই 
জাতীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়! প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থে 
বিত সর্বপ্রকার মৃতি যে পাওয়া যায় এমন নহে, তবে এই বিশদ 
সঙ্কলন পাঠ করিলে মনে হয় দেবীমূতিসমূহ কত বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। 
দেবীব যেসব অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মৃতি পাওয়া যায়, উহাদিগের মধ্যে 
মহিযান্ুরম্দিনী, মাতৃকা (সাধারণতঃ সপ্তসংখ্যক ) সিংহবাহিনী, 
উমা-পার্বতী, একানংশা, মহামায়! প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । দেবী- 
মাহাত্ম্য বণিত দেবীর মহিষাস্থরবধ কাহিনী স্ুপ্রাটীনকাল হইতে ভাস্কর্য 
ও চিত্রশিল্লে রূপায়িত হইয়া আসিতেছে। মধ্যযুগীয় মৃতিতত্ব সম্পক্কিত 
গ্রন্থাদিতে দুর্গার এই রূপের বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়; বর্ণনার 
পার্থক্য স্থুলতঃ দেবীর হস্তসংখ্যার উপর নির্ভর করে। ছুর্গার আর এক 
নাম অষ্ট বা দশভৃজা ; তাহার দশভুজা মৃতিই সাধারণতঃ প্রেচলিত। 
কিন্ত এই জাতীয় মুত্তিবিশেষে তাহার ভূজসংখ্যা কোথাও ৮, ১২, 
আবার কোথাও কোথাও ইহার ১৬, ১৮ ২০ এবং এমন কি ৩২ পর্যন্ত 
সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। ভিলসার সন্নিকট উদয়গিরির অন্যতম গুহা- 
গাত্রে খোদিত মহিষমন্দিনী মুতিটি খুষ্টীয় চতুর্থ শতকের, এবং অধুনা 


মহিষমর্দিনী মৃতি ২৪৫ 


সংরক্ষিত এ প্রকার মৃত্তির মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 
ইহার ভুজসংখ্যা দ্বাদশ, এবং ইহাতে মহিষাকৃতি অস্থুরকে বধনিরত 
করিয়! দেবীকে দেখানে। হইয়াছে ; বিচ্ছিন্নশির পশুস্বন্ধ হইতে নির্গমন- 
শীল মন্ুষ্যর্ূগী অন্থুর বা দেবীর বাহন সিংহকে দেখানো হয় নাই। 
এখানে দেবীর অন্তুরকে আক্রমণভঙ্গী দেবীমাহাত্য বাঁ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে 
বরিত আক্রমণভঙ্গীর সহিত আশ্চর্যরূপে মিলিয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের 
বর্ণনা এইরূপ-_ 


এবমুক্ত সমুত্পত্য সাবড। তং মহাস্থবমূ। 
পাঁদেনীক্রাম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ । 
(৩, ৩৭) 


এ মৃতিটিতে দেবীর প্রসারিত ছুই হস্তে ধৃত গোধা উল্লেখযোগ্য । 
কালক্রমে এ জাতীয় মুক্তিতে দেবীর বাহন সিংহ, মহিষরূপী অস্ুরের দেহ 
হইতে নির্গমনশীল মনুষ্যরূপী আন্ুর, এবং বঙ্গদেশীয় শারদীয় ছুর্গোৎসবে 
পুজিত মৃন্ময়ী দুর্গা প্রতিমায় লক্ষ্মী, সরস্বতী, কাতিক গণেশাদির 
অবস্থান দেখ! যায়। বাংলা, বিহার ও উড়িস্যায় বিচ্ছিন্নশির পশু হইতে 
নির্গত নররূগী অন্থুরের সহিত যুদ্ধনিরত সিংহবাহিনী দেবীর মধ্যযুগীয় 
বহু মৃন্তি পাঁওয়। গিয়াছে । সেকালের চতুরভূজা, সিংহারূঢ। দেবীমূতিও 
পুর্ব ভারতে বিরল নহে । কোথাও কোথাও আবার এইরূপ মৃত্তির 
ক্রোড়ে একটি শিশু আসীন দেখা যায় ; ইহ! দ্বারা শিল্পী দেবীর মাতৃত্ব 
প্রকাশ করিয়াছেন। গোধাসন! দেবীর আর এক নাম গৌরী । ত্রোঞ্জে 
নিগ্সিত চতুর্ভূজা এ জাতীয় আদি মধ্যযুগের ক্ষুদ্র একটি মৃতি নালন্দা! 
মিউজিয়মে রক্ষিত আছে; ইহার পদতলে গোঁধা রহিয়াছে । বাংলা- 
দেশে মধ্যযুগের গোধাসন! এইরূপ বনু দেবীমূতি পাওয়া গিয়াছে। 
বাংলায় প্রচলিত কালকেতু উপাখ্যানে দেবীর স্বর্ণগোধিকা রূপ 
ধারণের কথ। বলা হইয়াছে । সেকালের ষোড়শ, অষ্টাদশ, বিংশতি ও 


২৪৬ পঞ্চোপাসন। 


দ্বাত্রিংশ তুজযুক্ত সিংহবাহিনী মহিষাম্থরবধ নিরত দেবীমুততি এবং 
আবও বিভিন্ন প্রকারের শক্তিমৃতি এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
এ দেশ শক্তিসাধকের দেশ, স্ৃতরাং এখানে নানাপ্রকার দেবীমূত্তির 
প্রাচুর্য খুবই স্বাভাবিক। 

শিবেব স্ত্রী পার্বতী রূপে দেবীর যেবপ প্রসিদ্ধি, ঠিক ততট! 
না হইলেও অন্ততঃ কিছু পরিমাণে কুষ্ণ-বলরামের ভগিনী বলিয়াও 
তাহার খ্যাতি। ছুর্গাস্তোত্র ছুইটি, আধাম্তব এবং মার্কণডেয় মহা 
পুবাণোক্ত নাবায়ণীস্কৃতিতে দেবী বাস্মদেব-কৃষ্ণের ভগিনী, নন্দগোপকুলে 
জাতা, যশোদাগর্ভসম্তৃতা প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন । 
তাহার এই ভগিনী পের বিশেষ নাম যে একানংশী ছিল, উহা! আমরা 
বৃহৎসংহিতা৷ হইতে জানিতে পাবি। দেবীর এইপ্রকার মৃত্তি বর্ণন- 
প্রসঙ্গে বরাহমিহির বলিয়াছেন যে একানংশ। দ্বিভূজা, চতুভূজা বা 
অষ্টভূজাও হইতে পাবেন; তবে তাহাকে তাহার ছুই ভ্রাতা কৃষ্ণ ও 
বলরামের মধ্যে স্থাপিত করা আবশ্যক ( কৃষ্ণবলদেবয়োর্মধ্যে 
একানংশা কাধা-__বৃহৎসংহিতা, ৫৭ অধ্যায় )। পুর্ব ভারতে, বিশেষ 
করিয়া উড়িস্যায়, দেবীর এই প্রকার মূতিপূজার সমধিক প্রচলন 
ছিল। ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাস্থদেবের মন্দিবস্থ গর্ভগৃহে কৃষ্ণ বলরামের 
মধ্যস্থিত দেবীমূতি আজিও ভক্তগণের পুজা পাইয়া আসিতেছে। 
পুবীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান ববিগ্রহত্রয়ও দেবীর এই পের কথা 
জানাইয়! দেয়; এ স্থলে দেবীর নাম স্থুভদ্রা। খুষ্টীয় একাদশ শতকের 
বলদেব-একানংশা-কৃষ্ণের একটি ত্রোঞ্জনিমিত সুন্দর মৃত্তি বিহার 
প্রদেশের ইমাদপুব গ্রামে আবিষ্কৃত হয়। ইহা এখন লগুনেব 
9০0) 72125105600 74 0560174 রক্ষিত আছে। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়। মৌর্ধ-শুঙ্গ বা তৎপরবতী 
কালেব যেসব ছোট ছোট পোড়ামাটির স্ত্রীমূত্তি পাওয়া গিয়াছে, 
সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই যে মাতৃকামৃতি এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। 


পপ্তমাতৃকা ২৪৭ 


আদি-মধ্য ও তৎপরবর্তা যুগের যে সকল মাতৃকামূত্তি পাওয়া! যায় 
সেগুলি একটি বিশিষ্ট ধরণের। ইহারা সাধারণতঃ প্রস্তরনিমিত 
অর্ধচিত্র বা 1985-:211৩£ ( পৃথক্‌ পৃথক্‌ মুততিও বিরল নহে) এবং 
সপ্তসংখ্যক। এগুলি নামে মাতৃকা হইলেও (এই পরিচয় নির্দিষ্ট 
করিবার জন্য কোথাও কোথাও ইহাদের ক্রোড়ে শিশু দেখানে 
হইয়াছে ) সপ্তমাতৃকাগণ কার্ধতঃ ব্রহ্ষা, মহেশ্বর, বিষু্ কুমার-কাতিকেয়, 
বরাহ (বিষ্ণুর অবতার ), ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার শক্তি রূুপেই কল্পিত 
হইয়াছেন। ইহাদের নাম ব্রন্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, 
বারাহী, ইন্দ্রাণী এবং চাখুণ্ডী; শেষোক্ত মাতৃকা কোনও কোনও গ্রন্থে 
যমের শক্তি বলিয়া বণিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে শিবের ঘোররূপ 
ভৈরবের স্ত্রী বলিয়া পরিচিত। বরাহমিহির বলিয়াছেন যে মাতৃকাগণ 
নিজ নিজ দেবতার নামান্ুযায়ী লাঞ্কনযুক্ত হইয়া চিত্রিত হইবেন 
( মাতৃগণ:ঃ কর্তব্যঃ স্বনামদেবানুরূপকৃতচিহঃ___বৃহতসংহিতা, অধ্যায় ৫৭, 
শ্লোকসংখ্যা ৫৬)। মার্কেয় পুরাণের অনুরূপ উক্তিও ( যস্ত দেবস্ত 
যদ্রপং যথা ভূষণ বাহনম্। তত্তদেব তচ্ছক্তিঃ.*--**-৮৮১ ১৩) 
আবিষ্কৃত মুন্তিরাঁজির দ্বারা সমঘিত হয়। সপ্তমাতৃকা মৃত্তি প্রস্তর- 
নিমিত মধ্যযুগীয় অধচিত্রগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে বীণাধর বীরভদ্্র 
(শিবের আর এক প্রকাশ ) ও গণপতির মধ্যবর্তী করিয়। প্রদণিত 
হইয়াছে । চামুণ্ডা প্রেতাসনা, কৃশোদরী ও নির্মাংসা, এবং অনেক 
ক্ষেত্রে তাহার উদরগহবরে একটি বৃশ্চিক খোদিত দেখা যায়। এ মৃততি 
অতি ভীষণাকৃতি, এবং ইহার দস্তরা নামক আর এক বিভেদও অত্যন্ত 
ভীবণ। তান্ত্রিক সাধক যোগসিদ্ধির জন্ত যে কত উগ্র আচার অনুষ্ঠান 
করিতেন, উহা! তাহার এ জাতীয় মুত্তিপূজা হইতে বোধগন্য হয়। 
কিন্ত দেবীর শান্ত রূপও যে তাহার সাধনায় ব্যবহৃত হইত উহ! তাহার 
বহু সৌম্য প্রকৃতির মুর্তি হইতে প্রমাণিত হয়। এইরূপ একটির নাম 
ত্রিপুরস্ন্দরী ; ইহার তত্বব্যাখ্যান পরবর্তাঁ অধ্যায়ে আলোচিত হইবে । 


২৪৮ পঞ্চোপাপনা 


সেন রাজধানী বিক্রমপুরের কাগজীপাড়া নামক অংশে আবিষ্কৃত 
শিবলিঙ্গ সহ অপরূপ একটি সৌম্য দেবীমূত্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান 
করিয়। আমি এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। ইহা উচ্চতায় 8' ফিট, 
ইহার অধোভাগে একটি শিবলিঙ্গ ; উহার উপরিভাগ হইতে চতুভূজা! 
দেবীর উপরার্ধ নির্গমনশীল। দেবীব সম্মুখস্থ হাত ছুইটি ধ্যানমুদ্রাগত, 
অপর ছুটি হাতে অক্ষমাল! ও পুস্তক ; দেবীর দেহে স্ুবিন্স্ত অলঙ্কার- 
রাজি। শিল্পী তাহার ত্রিনয়নবিশিষ্ট মুখের ধ্যানমগ্ন ভাব অতি 
নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই মুত্তির সঠিক পরিচয় সমন্ধে 
মতদবৈধ আছে। কিন্তু স্বর্গায় নলিনীকাস্ত ভট্টশালী মহাশয় শ্রীশ্রীচণ্ডীর 
প্রাধানিক রহস্ত এবং কালিকাপুবাণের একটি উদ্ধৃতি (অধ্যায় ৭৬, 
শ্লোকসংখ্যা ৮৩-৯০ ) অনুসাবে ইহার মহামায়া বলিয়া যে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, আমার মতে উহাই যথার্থ। মার্কগ্ডয় ও কালিকাপুবাণের 
উদ্ধৃতি দুইটির দেবীমূতির সহিত সর্বাংশে মিল না থাকিলে ও, কালিকা- 
পুরাণের একটি উক্তিব সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। পুরাণকার 
বলিতেছেন যে বেতাল ও ভৈরব নামক মহাদেবের পুত্র্য় ভৈরব নামক 
শিবলিঙ্গের নিকট অবস্থান করতঃ জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগন্য়ী 
মহামায়াকে বৈষ্ণবীতন্ত্র অনুসারে মন্ত্জপ পুরশ্চবণাদি করিয়। পূজা করিয়া! 
ছিলেন। “তীহাবা যখন ধ্যানস্থ হইয়া দেবীপৃজানিরত ছিলেন, তখন 
জগন্ময়ী মহামায়া শিবলিঙ্গ ভেদ কবিয়। তাহাদের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া- 
ছিলেন" ( ধ্যানস্থয়োন্ত জপতোর্যজতোশ্চ জগন্ময়ী। শিবলিঙ্গং বিনিভিদ্ধ 
তদা প্রত্যক্ষতাং গতা )। এই বিবরণ মৃতিটির বর্ণনার সহিত বেশ 
মিলে। কালিকা পুরাণে উক্ত আছে যে দেবী মহামায়ার আর এক নাম 
ত্রিপুর-ভৈরবী, এবং তিনি হস্তছয়ে অক্ষমাল! ও পুস্তক ধাবণ করেন ; 
এই বর্ণনাও মুত্তিটির সহিত অনেকাংশে মিলিয় যায়। শ্রীমন্তগবদগীতার 
পঞ্চদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে আদি পুকষ হইতে যে পুরাতনী প্রবৃত্তি 
বা! শক্তির প্রস্থত হইবার কথা আছে উহার ভাবধারা আগ্তাশক্তি 


শিব-শক্তি ২৪৯ 


মহামায়ার শিবদেহ হইতে উদ্ভুত হইবার কল্পনার লহিত সম্পর্ণভাবে 
মিলে +--তিমেব চান্ধং পুকষং প্রপছ্ে যতঃ প্রবৃত্বিঃ প্রস্থত। পুরাণী”। 
বঙ্গদেশীয় শক্তিসাধকের গভীর আধ্যাত্মিকতা! সম্বলিত এই অপরূপ 
পুজামূতি আবার এক বিশেষ উপায়ে শিব-শক্তি সমন্বয় রূপায়িত কবে। 
এই সমন্বয়ের আর এক রূপ আমরা এলিফ্যান্টার তথাকথিত ত্রিমূ্তিটিতে 
দেখিতে পাই (পঃ ১৪২)। 


ছলী্কম্ণ ভহ্র্যাজ 


শক্তি শীক্ত 
শক্তি পৃূজকগোষ্ঠী, তন্ত্র ও তান্ত্রিক, পূর্বভারতে শত্তিপৃজা, শক্তিতত্‌ 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচন! কর! হইয়াছে যে গাণপত্য, বৈষ্ণব ও 
শৈব সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রধান ইষ্টদেবতার বিবর্তনে যেমন নানাবিধ 
দেবতার রূপসংমিশ্রণ কার্ষকরী হইয়াছিল, শক্তি-উপাসকের আবাধ্য। 
দেবীও তেমনি নানাপ্রকার এক বা ভিন্ন জাতীয় দেবী-কল্পনার 

ংমিশ্রণের ফলে পূর্ণ কপ গ্রহণ কবিয়াছিলেন। ইহার এক বা একাধিক 
আদিবপেব সহিত ভাবতেব বাহিরেব অনেক প্রাচীন জাতির দ্বার! 
পুঁজিত দেবীর মূল কল্পনার কিছু কিছু এক্য ছিল। মাতৃক1 রূপে দেবীর 
পূজা শুধু যে ভাবতেই স্মপ্রাটীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল এমন নহে, 
পরন্ত ইহা পশ্চিম এসিয়ায়, দক্ষিণ পূর্ব ইউবোপে এবং অন্যান্ স্থানে বহু 
পূর্বকাল হইতে তত্ত দেশবাসীর মধ্যে চলিত ছিল। ইহার বনু 
নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । এতিহাপসিক যুগে ভাবতীয় জনগণ দ্বারা 
পুজিত সিংহবাহিনী দেবীমূতিব সহিত সিরিয়া প্রভৃতি পশ্চিম এসিয়াব 
অন্তর্গত স্থানেব প্রাচীন অধিবাসিগণেব আবাধ্যা সিংহারূঢ়া বা এমনি 
দণ্ডায়মান নান। দেবীর মু্তি তুলনা কবা যাইতে পারে। উভয়ের 
মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃষ্যেব নিমিত্ত উত্তব ভারতেব অস্ততঃ 
একজন বৈদেশিক নপতিব সময়ে একই দেবী নানা ও উম! নামে 
বণিত হইয়াছিলেন। কুষাণরাজ হুবিক্ষের মুদ্রার কতকগুলিতে একটি 
দেবতা ও একটি দেবী পাশপাশি দণ্ডায়মান দেখা যায়; গ্রীক অক্ষরে 
দেবত1 এই মুদ্রাগুলির সর্বত্র ভবেশ ( শিব ) বলিয়া এবং দেবী কোথাও 
নানা এবং কোথাও উমা বলিয়া বধিত হইয়াছেন। সিংহারূঢা 
নান! দেবীর 'মৃত্তি আমরা ভবিক্ষের কোনও কোনও মুদ্রায় দেখিতে 
পাই; সিংহাসীন। অস্থিক! গুপ্তরাজগণের স্ব্সুদ্রাগুলির অন্যতম বিশেষ 


কুমারী দেবীর পূজক ২৫১ 


লাঞ্চন। মনোযোগ সহকারে অনুসন্ধান করিলে এ প্রকার আরও 
কিছু কিছু সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে । কিন্তু প্রাচীন ভারতে 
যেরূপ দেবী-কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া এক বিশিষ্ট শক্তিপূজক 
সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল, ঠিক এরূপভাবে ভারতের বাহিরে আর 
কোথাও দেবীর একভক্ত পুজকগোষ্ঠী সংগঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা 
নাই। 

উপাস্ত পর্যায়ে দেবীর ভিন্ন ভিন্ন বূপকল্পনা স্থপ্রাচীন হইলেও, 
বৈষ্ণব শৈবাদি উপাসক সম্প্রদায়গুলির উল্লেখ যেরূপ খুষ্টপুর্ব যুগের 
সাহিত্যে পাওয়া যায় সেরূপ শক্তিৰ একভক্ত পুজকগোষ্ঠীর উল্লেখ ষে 
তৎকালীন সাহিত্যে ছুর্লভ ইহ অস্বীকার করা যায় নাঁ। কিন্তু খুষ্টীয় 
প্রথম শতকের দ্বিতীয়ভাগে ভারতে আগমনকাবী এক অজ্ঞাতনাম। 
গ্রীক বণিকের লিখিত গ্রন্থে মনে হয় এ বিষয়ক একটি পরোক্ষ ইঙ্গিত 
আছে। কুমারী দেবী (51757. £০900239 ) সম্বন্ধে 7271%5এর 
উক্তির কথ পূর্বকর্তা অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে, এবং উহা সেখানে 
উদ্ধতও হইয়াছে । আমি এ প্রসঙ্গে ইহার একটি বিশেষ অংশের প্রতি 
পাঠকবর্গের পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কোমবি অন্তরীপ ও বন্দর 
সম্বন্ধে বলিতে গিয়া গ্রন্থকার যেমন কুমারী দেবীর কথা বলিয়াছেন, 
তেমনি তিনি এমন একদল লোকের কথাও বলিয়াছেন, ধাহার! 
তাহাদের অবশিষ্ট জীবন উৎসগাঁকৃত করিতে এবং সমুদ্রন্নান ও কৌমার্ধ- 
ব্রত অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিতেন, এবং সেখানে আসিয়া বাস 
করিতেন ( 4710091 009102 61)0956 10001) ড71)0 15) 6০0 ০01- 
5201809 010217756]9 101: 002 1550 0: 01021 11৮25, 21701090102 
৪190 0721] 11) ০2110905+ )। বৈদেশিক গ্রন্থকার এখানে যে কিঞ্চিৎ 
অস্পষ্টভাবে একদল দেবী-উপাসকের কথাই বলিতেছেন, এ অনুমান 
সম্পূর্ণ অসঙ্গত নহে। এ সম্বন্ধে এইরূপ বা ইহাপেক্ষা স্পষ্ঠতর ইঙ্গিত 
ঠিক তৎপরবর্তী কালের সাহিত্য হইতে পাওয়। গিয়াছে বলিয়া আমার 


২৫২ পঞ্চোপাসন। 


জানা নাই। তবে শাক্ত সম্প্রদায় সম্পফ্িত এই নেতিবাচক তথ্য 
ইহার অর্বাচীনত্ব প্রমাণিত কবে না। ইহা! হইতে এই মাত্র অনুমিত 
হইতে পারে যে বৈঞ্চব শৈবাদি সম্প্রদায় গুলির স্তায় ইহ স্থপ্রাটীনকালে 
এত ব্যাপক ও সুগঠিত ছিল না। আরও একটি কথ! এ প্রসঙ্গে বলা 
আবশ্যক । দেবীপুজাব এক পর্যায় প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ যে বিষণ 
শিবাদি দেরতাঁকে আশ্রয় করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। ছূর্গাস্তোত্রগুলিতে দেবীর শিবজায়া, বানুদেব-কুষ্ণের ভগিনী 
€ গোপেন্দ্রস্যানুজ্য। ), স্কন্দমাতা প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণনার কথা আগের 
অধ্যায়ে বলা হইয়াছে । এখন তৎকালীন এ বিষয়ক প্রত্ুভাত্বিক 
প্রমাণের আলাচন। করা প্রয়োজন । 

গুপ্তযুগ ও তাহাব অব্যবহিত পববর্তী কালেব কয়েকটি শিলালিপি 
আমাদিগকে এ কথাই জানাইয়া দেয়। মালব-বিক্রমান্ধ গত ৪৮১ 
(খুষ্টীয় ৪২৩-২৪) বসবের একটি শিলালেখ মধ্য-ভারতের ঝাঁলরাপাটন 
সহরের ৫২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত গাঙ্গধার নামক গ্রামে 
পাওয়। গিয়াছিল। ইহা হইতে আমবা জানিতে পারি ষে প্রথম কুমার- 
গুপ্তের সামস্তরাজ বন্ধুবর্মনপুত্র বিশ্ববর্মনের মধুবাক্ষক নামক জনৈক 
মন্ত্রী একই সমযে একটি বিষ্ুমন্দিব এবং মাতৃকাঁদিগের একটি মন্দির 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনার ধর্মাচরণ সম্পক্কিত 
যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই স্তপ্রাচীন লেখ হইতে সংগ্রহ করা যায় সে সম্বন্ধে 
একটু পবে আলোচনা কর! হইবে। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই যে মযুবাক্ষক যদিও ভাগবত ছিলেন এবং বিষ্ণুর মন্দির 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন (বিষ্পোঃ স্থানমকারয়ৎ ভাগবতস্-জ্রীমান- 
ময়ুবাক্ষকঃ ) তথাপি তিনি পুণ্যার্জনের জন্য তান্ত্রিক শক্তি-উপাসকগণের 
দ্বারা পুজিত মাতৃকাদিগের মন্দির নির্মাণ করাইতেও পরাত্মুখ হন নাই। 
একই সঙ্গে বিষুর ও মাতৃক1 মন্দির জনৈক বিষ্ুভক্তের ( ভাগবতের ) 
দ্বারা নির্মাণ করানো এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় । মাতৃকাদিগের মধ্যে বৈষ্ৰী ও 


মগুলক্রেমবিদ্‌ ২৫৩ 


বারাহী বিষ্ুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকিত। বিহাব প্রদেশস্থ বিহার 
নামক সহরে প্রাপ্ত একটি প্রস্তরস্তস্তের গাত্রে উৎকীর্ণ প্রথম কুমার- 
গুপ্ত ও তাহার পুত্র ক্ষন্দগুপ্তের সমকালীন এক অর্ধভগ্ন লেখ হইতে জান! 
যায় ষে যুপ বলিয়া বর্ণিত স্তম্তটি কতকগুলি মন্দিরের সম্মুখে উচ্ছিত 
হইয়াছিল ; মন্দিরগুলির মধ্যে দেবী ভদ্রার্ধা, মাতৃকাগণ এবং স্কন্দ 
কাতিকেয়ের মন্দির ছিল। দেবীর ভত্রার্যা নামটি লক্ষণীয় ; ভদ্র- 
কালীর বা স্থৃভদ্রার ভদ্রা এবং আর্ষান্তবের আর্ধ। একত্রিত হইয়া ইহার 
উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গয়া জিলার বরাবর গুহাগুলির 
সন্গিকট নাগার্জুনি পর্বতগুহাস্থ একটি শিলালেখ আমাদিগকে জানাইয়৷ 
দেয় যে মৌখরিরাজ অনস্তবর্মন এই গুহামন্দিরে কাত্যায়নী দেবীর 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ! করিয়াছিলেন । লেখে দেবীর যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে 
তাহা হইতে জানা যাঁয় যে ইহ! ছিল মহিষমর্দিনীর যৃত্ি; দেবীকে 
ভবানী বা ভবের (শিবের ) পত্বীও বল] হইয়াছে। 

শক্তি বা মাতৃক পুজকগোর্টীর সুস্পষ্ট উল্লেখ মনে হয় বরাহমিহিরের 
বৃহৎসংহিতা গ্রন্থেই প্রথম পাওয়া যায়। ইহাব প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপনম্‌ 
নামক অধ্যায়ে (৫৯তম অধ্যায়, স্বধাকর ছ্বিবেদী সম্পাদিত সংস্করণ ) 
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ইঞ্টদেবতার বিগ্রহ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিবার 
প্রকৃত অধিকারীর কথাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকাব বলিয়াছেন যে মাতৃকাদিগের 
মৃতি প্রতিষ্ঠা কবিবার জন্য মগুলক্রমবিদ্গণই উপযুক্ত ( মাতৃণামপি 
মগুডলক্রমবিদেো )। ইহাব উপর ভাষ্যকালে উৎপল বলিতেছেন যে 
'মাতৃণাং ব্রাহ্গ্যাদীনাং (সপ্তমাতৃকাঃ ) মগুলক্রমবিদেো যে মগ্ডলক্রমং 
পুজাক্রমং বিদস্তি জানস্তি” অর্থাৎ ব্রাহ্মী ইত্যাদি সপ্তমাতৃকাদিগের 
( বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। তাহারাই করিবেন ) ধাহাবা পুজাক্রম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ । 
ভাষ্যকার মগ্ডলক্রম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই, ইহার অর্থ 
মাত্র পুজাক্রম বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্ত মগডলক্রম যে তান্ত্রিক 
পুজাবিধি, এবং ইহার প্রয়োগে যে শাক্তগণই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন 


২৫৪ পঞ্চোপাসনা 


সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য একটু পরে 
আলোচিত হইবে । তবে উৎপল এ প্রসঙ্গে বৃহৎসংহিতার এই শ্লোকের 
(৫৯, ১৯ ) শেষ চরণের “ম্ববিধিনা কথাটির ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছেন 
যে মাতৃকা-পুজকদিগেব পক্ষে “ম্ববিধিনা' বলিতে স্বকল্পবিহিত বিধানই 
বুঝায় ( মাতৃণাং স্বকল্পবিহিত বিধানেন )। এখানে কল্প কথাটির প্রকৃত 
তাৎপর্য বুঝিলেই জানা যাইবে যে উৎপল তান্ত্রিক পূজাবিধানের কথাই 
বলিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রম কোষগ্রন্থে বারাহীতন্ হইতে উদ্ধৃত 
' নিম্নলিখিত শ্লেষক হইতে জান যায় যে কল্প চতুবিধ, যথা আগম, ডামর, 
যামল ও তন্ত্র-_ 
কল্পশ্চতুবিধঃ প্রোক্ত আগমে৷ ডামরন্তথ!। 
য।/মলশ্চ তথ। তন্ত্রং তেষাং ভেদাঃ পৃথক পৃথক্‌ ॥ 

তাহা হইলে উৎকলকথিত স্বকল্পবিধানেব অর্থ ইহাই বুঝিতে হইবে 
যে তিনি তিন্ন ভিন্ন কল্পভূক্ত শক্তি-পুজকগণকেই মাতৃকাদিগের মৃতি 
নিজ নিজ কল্লোক্ত বিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠা করিবাব অধিকারী বলিয়' 
বর্ণনা কবিয়াছেন। 

বৃহৎসংহিতাৰ বচনাকালেৰ ( আনুমানিক খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতক) 
ন্যনাধিক এক শতাব্দী পরে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাংও যে শক্তি- 
পূজকদিগেব কথা বলিয়াছেন উহাব ইঙ্গিত পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা 
হইয়াছে। গন্ধার প্রদেশস্থ ভীমাদেবী পর্বতের এবং ভীমাদেবীর ও 
তাহাব স্বামী মহেশ্বরদেবেব (দেবী ও তাহার প্রহরারত ভৈরবরপী 
শিবের ) স্থান সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে ইহা ছিল অত্যন্ত পবিত্র 
ক্ষেত্র, এবং এখানে ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে ভক্তগণ পুজার্থে 
সমবেত হইতেন। ইহা অনুমান করা আদৌ অসঙ্গত হইবে না যে 
ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই শক্তি-উপাসক ছিলেন। মৌখরিরাজ 
অনস্তবর্মন কর্তৃক নাগার্জুনি পর্বতে শক্তিমন্দিরে কাত্যায়নী দেবীর 
€ মহিষাস্তুরম্দিনী ) বিগ্রহ স্থাপনের কথা একটু আগে বল! হইয়াছে। 


প্রাচীন শাক্ত রাজবংশ ২৫৫ 


অনস্তবর্ষন হয়ত নিজে শক্তি-পুজক ছিলেন, এবং তাহার ইট্টদেবীর 
প্রতিমা তাহার সাধনসৌকর্ধার্থে গুহামন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 
অবশ্য ইহা জোর করিয়া বলা যায় না, কারণ লেখটিতে তাহার 
নামের পূর্বে এমন কোনও বিশেষণ নাই যাহ! তাহাকে শান্ত অম্প্রদায়- 
ভুক্ত বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়। দেয়। তবে খুষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের ছুইটি 
বিখ্যাত রাজবংশ যে শক্তি-উপাসনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল, 
ইহ! তন্তদ্বংশীয় রাজগণের লেখমালা হইতে বুঝা যায়। এ রাজকুল 
ছুটি দক্ষিণ ভারতের, একটি প্রাচীন কদম্বকুল ও অন্থটি প্রাচীন চালুক্য- 
বংশ। কদন্ঘদিগের বু লেখে নৃপতিগণ হারিতীপুজ এবং স্বামি- 
মহাসেন ও মাতৃকাদিগের পৃজক বলিয়৷ বণিত হইয়াছেন (স্বামি- 
মহাসেন-মাতৃগণানুধ্যাতানাং***হারিতীপুত্রাণাং )। প্রাচীন চালুক্যবংশীয় 
রাজগণ 'হারিতীপুত্র সপ্তলোকের মাতা সপ্তমাতৃকাদিগের দ্বারা 
অভিবর্ধিত ও কাতিকেয় দেবতার অনুগ্রহে সংরক্ষিত ও প্রাপ্তকল্যাণ, 
বলিয়া তাহাদের লেখগুলিতে অভিহিত হইয়াছেন (হাবিতীপুত্রানাং 
সপ্তলোকমাতৃভিঃ সপ্ঠমাতিভিবভিবধিতানাং কাত্তিকেয়ানুগ্রহ পরিরক্ষণ 
প্রাপ্তকল্যাণ পরম্পরাণ।ং )। এজন্য [12০ যথার্থ ই বলিয়াছেন যে 
স্ব'মী মহাসেন (স্কন্দ কাত্তিকেয় ) ও সপ্তমাতৃকাগণ প্রাচীন কদন্ব ও 
প্রাচীন চালুক্য কুলের বাস্তদেবতা বা ইঠ্টদেবী স্বরূপ ছিলেন 
(4১৮5, 001-1$191)892109, 01 16810115559. 2190 002 01%11)6 
1৬100172175) “002 522 10709606215 01 17721010180”, 2109221 
89 91990191] 039005 0£ ড701:91710, 81১0 002127গ 021069, 
0: 002 772115 7:97091701085 2100 0 602 72115 00105101095" 
€0.1.1., ভ০]. [া, 0. 48, 2, 1.)1 খুষ্ঠীয় দশম শতকে উত্তর 
ভারতের কয়েকটি রাজ! যে দীক্ষিত দেবী-উপাসক ছিলেন উহার 
প্রত্বতাত্বিক প্রমাণ বর্তমান। কান্থকুব্জের গুর্জরপ্রতীহাররাজ বিনায়ক- 
পালের একটি লেখ হইতে জান! যায় যে যদিও তিনি নিজে সৌর ছিলেন 
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( পরমাদিত্যভক্ত ), তাহার অন্ততঃ তিনজন পূর্বপুরুষ শান্ত ছিলেন। 
লেখটিতে তাহার পিতা মহারাজ। প্রীমহেন্দ্রপালদেব, পিতামহ মহারাজা! 
শ্রীভোজদ্েব ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ মহারাজ শ্রীনাগভট পরম ভগবতীভক্ত 
বলিয়। বধিত হইয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ,ইহা একই 
রাজবংশে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়তুক্ত রাজগণের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে। 
মহারাজ! বিনায়কপাল ছিলেন পরমাদিত্যভক্ত বা সৌর এবং তাহার 
পিতা, পিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ ছিলেন পরমভগবতীভক্ত বা শাক্ত 
এ কথা এখনই বল হইল, তাহার ভ্রাতা ও পূর্ববর্তা রাজা দ্বিতীয় 
ভোজদেব ও বংশের প্রথম রাজ দেবশক্তিদেব ছিলেন পরমবৈষ্ঃব, 
এবং বংশের দ্বিতীয় নৃপতি বসরাজদেব ছিলেন পরমমাহেশ্বর ( পাশুপত 
বা শৈব )। কিন্তু লেখে উক্ত আটজন মহারাজার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
অধিকসংখ্যক ( তিনজন ) শক্তি-উপাসক ছিলেন। 

পরব্তা কালে পুর্ব ভারতের বাংলা, বিহার, উড়িস্যা। প্রভৃতি স্থানে 
শক্তিপূজার প্রবল আধিক্য একটু পরে আলোচিত হইবে, এবং এ 
প্রসঙ্গে বঙ্গদেশীয়া শারদীয়া হুর্গা পূজা-তত্বের আলোচনা কর! হইবে । 
এখন শক্তিপূজার অন্যতম প্রধান অঙ্গ তন্ত্র ও তান্ত্রিক পুজা-পদ্ধতি 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুশীলন আবশ্যক | তন্্ কথাটির কোষগত অর্থ বনু 
হইলেও শক্তিপূজা সম্পকিত ইহার যে ছুএকটি অর্থ আছে উহাই এ 
প্রসঙ্গে আলোচনার বিষয়। ৬. ৪. 4১65 তাহার 9০514 
[515]151) 107০01079তে তন্ত্রের অন্যতম অর্থ এইরূপ করিয়াছেন-__- 
৮1712503181 01021 0£ 021:2100010125 2100 11665, 55562170+ 
781722৬7011, 1010991]) অর্ধাৎ ধর্মগত ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিয়মান্ুগ 
ব্যবস্থা, বিধিবদ্ধ ধর্মাচারা নুষ্টান-সন্বন্ধীয় শাস্ত্র, কাঠামে। ইত্যাদি । ইহার 
বিশেষ অর্থানুযায়ী ইহাকে বেদবিহিত ক্রিয়াদি হইতে পুথক্‌ বুঝিতে 
হইবে, এবং যঙ্াদি বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান দেববিগ্রহ পুজাদি তান্ত্রিক 
ধর্মাচরণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর ' 
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উপাসনার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দেবতাকে আশ্রয় করিয়! 
যে কল ধর্মাচারক্রম উদ্ভূত হয়, সেগুলিকে ন্যাধ্যতঃ অবৈদিক পর্যায়ে 
ফেলা হইয়া! থাকে । এদিক দিয়া বিচার করিলে গাণপত্য, বৈষ্ণব, শৈব, 
সৌরাদি পুজাক্রম শাক্ত পুজাক্রমেব মত তান্ত্রিক পর্যায়ভুক্ত বলিয়া 
বিবেচনা করা৷ যাইতে পারে। অস্ত্রে অন্থতম ভেদ যে আগম ইহা 
একটু আগেই বলা হইয়াছে, এবং বর্তমান গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে 
শৈবাগম সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচন। কবা হইয়াছে । 90]15961 
সংগৃহীত পাঞ্চরাত্র গ্রন্থসমূহের তালিকামধ্যে তন্বসাগর, পাদ্পসংহিতা- 
ত্ব, পাদ্সতন্ত্র, লক্ষমীতন্ত্র প্রভৃতি নাম পাওয়া! যায়। সেইরূপ সৌর ও 
গাণপত্য ধর্মমত সংক্রান্ত কোনও কোনও গ্রন্থ তন্ন নামে অভিহিত 
হইতে পারে। [৪7901521 এইরূপ যুক্তির দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই 
তাহার 4.7 0৮017122০01 0৮2 16121025 1062126512 01 11৮26 নামক 
প্রামাণ্য গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে বৈষ্ব, শৈব, সৌরাদি সাম্প্রদায়িক 
সাহিত্যকে শাক্ত পর্যায়ের অস্তভূক্ত করিয়াছেন (তবে ষড়দর্শনকেও 
তাহার শাক্ত পর্যায়ে ফেলা, আমার মনে হয় যুক্তিযুক্ত হয় নাই )। 
শক্তিপুজা প্রসঙ্গে দেবীপূজা সম্পফ্কিত তাখ্বরিক বিধি-ব্যবস্থা, উহার 
প্রয়োগ ও তৎসম্পকিত সাহিত্যাদিব উপর গুরুত্ব আরোপ করাই 
সমীচীন । 

প্রথমে তান্ত্রিক সাহিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুশীলন আবশ্যক । 
ইহার বিরাট ও বৈচিত্র্যময় রূপ কোনও কোনও তন্ত্বে উক্ত হইয়াছে ; 
আবার ভিন্ন ভিন্ন তন্বে বিভিন্ন তালিকা ও প্রদত্ত হইয়াছে । বাবাহী- 
তন্ত্োস্ত চতুবিধ কল্পের কথা৷ একটু আগে বলিয়াছি। তন্ত্রকার আগম- 
সংখ্য। ছাদশ বলিয়! নির্দিষ্ট করিয়াছেন, এবং ইহাদিগের নাম দিয়াছেন,_- 
মুক্তক, প্রপঞ্চ, সারদা, নারদ, মহার্ণব, কপিল, যোগ, কল্প, কপিঞ্জল, 
অম্বতশুন্ধি, বীর ও সিদ্ধসম্বরণ ; প্রত্যেকটি আগমের শ্লোকসংখ্য। 
বনু সহস্র । এখানে ৰল৷ প্রয়োজন যে এই আগমগুলি শৈবাগম হইতে 
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পৃথক্‌। ডামর বট্সংখ্যক ( ডামরঃ বড়বিধো জ্েয়ঃ ), এবং উহাদিগের 
নাম এইরূপ--যোগ, শিব, ছুর্গা, সারম্বত, ব্রহ্ম ও গন্ধ । যামলের 
সংখ্যাও ছয় (যামলাঃ ঘট চ সংখ্যাতাঃ ), যথা আদিযামল, ব্রহ্মযামল, 
বিষুযামল, রুদ্রযামল, গণেশযামল ও আদিত্যযামল। তন্ত্রের ছুই 
উপবিভাগ, তন্ত্র ও উপতন্ত্র; তন্ত্রের সংখ্যা বিংশতি এবং উপতস্ত্রের 
সংখ্যা একাদশ । বিংশতি তত্ত্ব এইগুলি--নীলপতাকা, বামকেশ্বর, 
মৃত্যুপ্জয়, যোগার্ণৰ, মায়া (মহাতন্ত্র নামে আখ্যাত ), দক্ষিণামৃতি। 
কালিকা, কামেশ্বরী, হরগৌরী, কুব্িকা ( এটিও মহাতন্ত্ব ), কাত্যায়নী, 
প্রত্যঙ্গিরা, মহালল্্মী, ত্রিপুরার্ণৰ ( মহাতন্ত্র ) সরম্বতী, যোগিনী 
(ইহাকে তন্ত্ররাজ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে ), বারাহী, গবাক্ষী (ক্ষ ), 
নারায়ণীয় ও মুড়ানী ( তন্ত্ররাজ )। একাদশটি উপতন্ত্ব এইরূপ-- 
বশিষ্ঠ, কপিল, নারদ, গর্গ, পুলস্ত্য, ভার্গব, সিদ্ধ, যাজ্ৰবন্থ্য, ভূগু, শুক্র 
ও বৃহস্পতি । উপরে বারাহীতন্ব হইতে তান্ত্রিক সাহিত্যের যে তালিকা 
দেওয়া হইল, উহ! সম্পূর্ণ বলিয়! মনে করিলে ভুল হইবে। ন্বীয় 
মহামহোপাধ্যায় হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার 02:219£%%2 ০/ 
720171621 7১0 56120650. 72201" 1৬101750171905 ০6101৮20%6 60 0186 
10৮07 1-0109, 1১০ নামক গ্রন্থের ছুই খণ্ডে উপরোক্ত 
তালিকার বাহিরে বহু ত্রাঙ্গণ্যতন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে প্রাচীন তন্ত্রগুলি উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব ও পশ্চিম এই 
চতুবিধ শাসনগত বিভাগের অন্তভূক্ত ছিল। বারাহীতন্ত্রোন্ত কুজিকা 
মহাতন্ত্র ( এখানে কুজিকামত বলিয়। বণিত ) পশ্চিমশাসনান্তর্গত ছিল। 
কুক্জিকামতে লিখিত আছে যে বৈদিক ধর্ম হইতে শৈবধর্ম শ্রেষ্ঠ, 
দক্ষিণাচার শৈবধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু পশ্চিমায়ায় সকল ধর্ম অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট । শাস্ত্রী মহাশয় এ জাতীয় অনেকগুলি পুঁথি অনুশীলন করিয়! 
মীমাংসা! করিয়াছিলেন যে পশ্চিমশাসনের কুজিকামত, কুলালিকাম্নায়, 
দ্্রীমত, কাডিমত বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি বিবিধ নামবিশিষ্ট একটি তান্ত্রিক 


কুব্িকামত ' ২৫৯ 


শাখা ছিল। ইহার কয়েকটি পরিশিষ্ট ( উত্তর ) ছিল, যথা শ্রীমতোত্বর 
বা মস্থানভৈরব এবং কুজ্জিকামতোত্তর। মুল শীখ। ঘটক নামক চারি 
অংশে বিভক্ত এবং প্রতি অংশে ৬০০০ সংখ্যক শ্লোক থাকিলে, মূলে 
সর্বসাকুল্যে ২১০০০ শ্লোক ছিল। ইহা হইতে এই তান্ত্রিক শাখা 
সাহিত্যের বিরাটত্ব নির্ণাত হইবে। ইহার ন্যনাধিক প্রাচীনত্বও 
এসিয়াটিক সোসাইটীব পু*থি-সংগ্রহভূক্ত গুপ্তোত্তব ব্রাহ্মগীলিপিতে 
লিখিত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একটি কুজ্সিকামত পুঁথি হইতে প্রমাণিত 
হয়। কাশ্মীর শৈবাচার্য অভিনবগুপ্ত তাহার ত্রিংশিক। নামক গ্রন্থে 
কুব্িকা তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর 
কুক্জিকামত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে । ইহাব পর কুক্িকামত শাখাব 
সাহিত্যন্যগ্টি কার্য বন্ধ হইয়া! যায়। শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলিয়াছেন 
যে ইহ! অপেক্ষা! অধিক প্রাচীন তাপ্রিক শাখাও যে ছিল উহা কুক্জিকা- 
মত লিখিত দেবযান, পিতৃষান, প্রভৃতি প্রাচীনতর নাম হইতে বুঝা! 
যায়। তিনি ইহাব একটি শ্লেক হইতে অনুমান কবিয়াছিলেন যে 
এই তান্ত্রিক শাখাটি ভারতের বাহিব হইতে আসিযাছিল; শ্লোকটি 
এই-_ 
গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষেইধিকারাঁয় সর্বতঃ | 
পীঠোপপীঠক্ষী(ক্ষে)ভ্রেযু কুরু স্থষ্টিরনেকধা ॥ 

€ ০19, ০৮৮০, ৬০1], 190. 11৬, 1111 য0ষ্ )। বাংল।দেশে 
যে পঞ্চমকার যুক্ত তান্ত্রিক সাধন। মধ্যযুগ হইতে প্রচলিত ছিল সে 
সম্বন্ধে অনেকের ধাবণ1 এই যে ইহা চীন বা মহাচীন দেশ (কাহারও 
কাহারও মতে ইহা! বর্তমান তিববত ) হইতে এখানে আসে । বৌদ্ধ 
মহাযান তারা দেবীর পুজ। প্রচলন সম্বন্ধে যে কাহিনী চলিত আছে 
তাহা হইতে ইহা! অনুমিত হয়। কোনও কোনও হিন্দুতন্ত্রেও প্রায় এ 
প্রকার গল্প পাওয়া যায়, এবং ইহা! হইতে মনে হয় যে কুজিকামতের 
সায় কয়েকটি তান্ত্রিক শাখা বাহির হইতে পূর্ব ভারতে প্রবেশ 


২৬5 পঞ্চোপামন। 


করিয়াছিল। অবশ্য এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়। কিছু বল! যায় না) 
কুক্িকাদেবীর তান্ত্রিক পুজার কথা অগ্নিপুরাণের ১৪৩ ও ১৪৪ 
অধ্যায় ছুইটিতে কুজ্িকাক্রম পুজা এবং কুজ্িকা পূজা নামে বর্ণিত 
আছে। 

বারাহী তন্ত্রোক্ত যামল, ডামর তন্াদির তালিক! বহিতভূ্তি এই 
জীতীয় অন্যান্য অনেক গ্রন্থের নাম জান। যায়, এবং তত্তৎ নাম বিশিষ্ট 
বু তান্ত্রিক পু'থিও পাওয়। গিয়াছে। ভূঁতডামর, জয়দ্রথয।মল, গ্রহ- 
যামল, দেবীযামল প্রভৃতি ডামর যামলাখ্য তন্ত্র, নিত্যা, নিরুত্তর, গুপ্ত- 
সাধন, চামুণ্ডা, মুণ্ডমালা, মালিনীবিজয়, ভূতশুদ্ধি, মন্ত্রমহোদধি 
(মহীধর বিরচিত ), ত্রিপুরাসার, ব্রিপুবারহস্ত, কুলার্ণব, জ্ঞানার্ণব, 
মহাকৌলগ্ঞানবিনির্য়, প্রাণতোধিনী, মহানির্বাণ, প্রপঞ্চসার, শারদা- 
তিলক (লক্মণদেশিক কর্তৃক একাদশ শতকে রচিত ), মংস্তন্ুক্ত 
ইত্যাদি এই জাতীয় অনেক হস্তলিখিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং 
ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মুদ্রিতও হইয়াছে । এতদ্যতীত তন্ত্রের সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত শক্তিতত্বের ব্যাখ্যান বিষয়ক সৌন্দর্যলহরী, ললিতা 
সহস্রনাম, ললিতোপা খ্যান, ষট্চক্রক্রম, তন্্রসার জাতীয় কয়েকটি গ্রস্থও 
প্রকাশিত হইয়াছে । উপরিলিখিত বিশাল তান্ত্রিক ও শক্ত সাহিত্যের 
অধিকাংশ রচয়িতূগণের নাম জানা যায় না। মাত্র অল্প কয়েকটির 
বিভিন্ন রচয়িতার পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জান! যায়। ধাহাদের পরিচয় 
জান! যায় তাহাদেব মধ্যে বাঙ্গালী শক্তি-পুঁজকগণের নামই উল্লেখযোগা, 
যথা কুষ্কানন্দ আগমবাগীশ, রামতোষণ বিছ্যালঙ্কার ইত্যাদি। 
কিংবদন্তী এই যে স্বয়ং শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদী হইলেও তান্বিক উপাসক 
ছিলেন, এবং সৌন্দর্ধলহবী, ললিতাসহত্রনাম প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ সত্য কিনা বল! যায় না। যট্চক্র- 
ক্রমের গ্রন্থকার ছিলেন ব্রহ্মানন্দগিরি । পূর্ণানন্দ নামক একজন তান্ত্রিক 
সাধক যোগচিস্তামণি নামক উহার একটি 'টীক! রচন। করেন। তত্্রসারর 


মংস্যস্ত্ত ১৬১, 


রচনা করিয়াছিলেন স্বনামধন্য কৃষ্চানন্দ আগমবাগীশ ; ইনি মহাপ্রভু 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের প্রায় এক শতাব্দী পরে জীবিত ছিলেন। ইহার 
অধস্তন সপ্তম পুকষ রামতোষণ বিদ্যালঙ্কাব প্রাণতোধিণী তন্ত্রের 
রচয়িতা । মন্ত্রমহোদধির রচয়িতা যে মহীধর ইহ! উক্ত গ্রন্থের মধ্যেই 
স্পষ্টভাষায় লিখিত আছে। মগ্ত্রমহোদধি ন্যুনাধিক দ্বাবিংশ তবঙ্গে 
বিভক্ত, এবং ইহাতে তান্ত্রিক ধর্মাচবণ সংক্রান্ত বু তথ্য লিপিবদ্ধ 
আছে। ইহার প্রথম তরঙ্গে একটি শ্লোকে পঞ্চোপাসনার কথা 
এইবপ ভাবে লিখিত দেখা যায়__বিষুণশিবোগণেশার্কো ছর্গা পঞ্চেব 
দেবতাঃ। আবাধ্যাঃ সিদ্ধিকামেন তন্তরমন্ৈর্যথোদিতম্‌ ॥ অন্তান্য পটলে 
গণেশ মন্ত্র, কালীন্তুমুখী মন্ত্র, তাব। মন্ত্র, ছিন্নমস্তাদিকথন, শ্যামা মন্ত্র 
মহাপূর্ণী মন্ত্র ষকর্মাদি নিবপণ, হন্ুমন্ন্ত্র, বিষু, শিব, কার্তবীর্ধাদি মন্ত্র 
নিবপণ, এবং সান, পূজা, পবিত্রার্চন, মন্ত্রশোধন, সুন্দরী ( ষোড়শী ) পুজন 
ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়েব অবতাবণা করা হইয়াছে । মহাতন্ত্র নামে 
অভিহিত মহন্তস্ক্ত মহাবাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনেব ধর্মাধ্যক্ষ পণ্ডিত 
হলাযুধ মিশরের বচন । ইহা চতুঃযষ্টি পটলে বিভক্ত একটি প্রামাণিক 
তান্ত্রিক গ্রন্থ । ইহাতেও নানাবিধ তান্ত্িক ধর্মীচবণের কথা আছে, 
এবং মহীধর প্রণীত মন্ত্রমহোদধিতে যেমন দশমহাবিষ্ভার কালী, 
তারা, ষোড়শী ও ছিন্নমস্তার নাম পাওয় যায়, তেমন মবস্স্থক্তেব 
ষষ্টিতম পটলে আর একটি মহাবিগ্ঠা। মাতঙ্গিনীব ( মাতঙ্গী ) নামের 
উল্লেখ আছে। এই পটলে মাতঙ্গিনীবিগ্াব বিস্তৃত বিবরণ দেওয়! 
হইয়াছে । এই গ্রন্থেব একফষ্টিতম পটলেব বিষয়বস্ত্ব হইতেছে সর্ব- 
গ্রহনিবাবিণী মহাবিগ্ভ! সংক্রান্ত ; কিন্তু ইহাতে দশমহাবিষ্ভাব অন্ধ 
নামগুলি পাওয়া যায় না। পরব্তাঁ পটলে অপরাজিতার নান 
আছে, এবং গ্রন্থের অন্যত্র ছয়টি মাতৃকা ও তাহাদেব স্থানেব কথা 
অ|ছে, যথা- ব্রক্মাণী ( শিরে ), মাহেশ্বরী (নেত্রে ) কৌমারী (কর্ণে), 
বারাহী (উদরে ৯, ইন্দ্রাণী (নাভিতে ) এবং চামুণ্ডা (গুহ); 


২৬২ পঞ্চোপাসন। 


ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এ প্রসঙ্গে বৈষ্ণবীর নাম কর! হয় 
নাই।; 

তন্ত্রসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন আমার এ গ্রন্থে সম্ভবপর হইবে না। 
অল্প যাহ! কিছু উপরে বল! হইয়াছে উহ1 হইতে ইহার বিরাটত্ব ও 
বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। এই বিশাল 
সাহিত্যেব কোনও কোনও অংশের সহিত ভারতীয় অনার্য ও তথাকথিত 
নিম্মশ্রেণীব লোকদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, 
কাবণ এগুলি অত্যন্ত অশুদ্ধ সংস্কৃতে বচিত, এবং ইহাদের বিষয়বস্ত 
নিয়স্তরের যাঁছ্বিদ্া সংক্রান্ত । হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পশ্চিমাম়ায়ের 
অন্তর্গত কুর্জিকামত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ভেলক (ভেঙ্কী) ব৷ নিয়স্তরের 
যাহ্বিগ্ঠায় অশেষ পারদগ্রিত। অর্জনই এইসব তান্তিক উপাসকের পবম 
লক্ষ্য ছিল, এবং ধাহাবা! এ বিষয়ে কৃতকার্য হইতেন তাহাদিগকে নাথ 
বল হইত ; নাথপন্থীরা৷ সমাজের নিয়স্তবেব লোক ছিলেন, ও এ কাবণেই 
ইহাদিগের দ্বাবা বচিত তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহেব সংস্কৃত ভাষা অশুদ্ধ, 
ব্যাকরণবহির্ভূত ও ছুর্বোধ্য ছিল। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে লিখিত জয়দ্রথ- 
যামল সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে ইহাব বিষয়বন্ত্র সাধারণতঃ কুলার্ণব 
তন্ব হইতে গৃহীত ; ইহাতে লিখিত আছে যে পর্ণশববী দেবীর পুজা 
হয় কুস্তকারেব নয় কলুব গ্রহে অনুষ্ঠিত হইবে, এবং ইহার! হিন্ূসমাজের 
নিম্নস্তরে অবস্থিত (০7. ০, ৬০]. ], 779. 11 & 1৮ )। শাস্ত্রী 


১ এসিয়াঁটিক সোসাইটার ( কলিকাঁত।) পুঁথি-সংগ্রহে একত্রে বাঁধানো 
পুথি কয়টির ক্রমিক নাম--(১) ব্রদ্মানন্দগিরি বিরচিত ষট্চক্রক্রম, (২) 
পূর্ণানন্দীয়া যোগচিস্তামণি নাম ষট্‌চক্রদীপিকা টাকা, (৩),মহীধর বিরচিত 
মন্ত্রহোৌদধি, (৪) গোবিন্দাচার্য বিরচিত ত্রিপুরাপারসমুচ্চয় টাক। পদার্থাদর্শ, 
এবং (৫) হলাযুধরুত মৎ্স্তস্ত্ত । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের 
অন্যতম অধ্যাপক ডক্টর পুলিনবিহাবী চক্রবর্তী নাগ মত্গ্স্থক্তের প্রতি 
আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 


মহানির্বাণতন্ত ২৬৩ 


মহাশয়ের উক্তরূপ মন্তব্য আংশিক সত্য হইলেও এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই যে মধ্যযুগে তান্ত্রিক সাধন! পূর্ব ভারতে, বিশেষ করিয়। বঙ্গদেশে 
ও মিথিল|য়, বনু উচ্চবর্ণের ও উচ্চবংশের জনগণের মধ্যে বিশেষরূপে 
প্রচলিত ছিল। খুষ্টীয় দ্বাদশ শতকে হলায়ুধের ন্যায় এক বিশিষ্ট, পদস্থ 
ও শিক্ষিত ব্যক্তি তান্ত্রিক পুজা সমর্থন করিতেন। ছুর্বোধ্য এবং অশুদ্ধ 
সংস্কৃতে বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ লিখিত হইলেও মহানির্বাণতন্ত্বের ন্যায় অন্য 
অনেক এরপ গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, যেগুলির ভাষা ও ভাব সমৃদ্ধি 
নকলের মনোযোগ আকধণ করে। অবশ্য ইহা! সত্য যে কেহ কেহ মনে 
করেন এই তত্ব আধুনিক কালের, ও রাজ। রামমোহন রায় মহাশয়ের 
গুরু স্বামী হরিহরানন্দ ভারতীর রচন|। কিন্তু এ মত সর্বজনগ্রাহ্য নহে ; 
/চা)আা £১৮৪1010 (১1: 0010 ৬/০0০109£62 ) তাহার 91521 
১৫ 97214 গ্রন্থে ইহার আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে হ্যায়সঙগত 
প্রমাণ দিয়াছেন (পৃঃ ১২৪-২৫)। 4১৪10. কয়েকটি এই জাতীয় 
তত্ত্বের সম্প!দন1 করিয়। তান্ত্রিক তত্বের সারত্ব ও মহত্ব প্রমাণিত করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন । 

তান্ত্রিক গ্রন্থের অনেকগুলি শিব ও পার্তীর মধ্যে সংলাপের 
আকারে লিখিত। দক্ষিণাম্নায়ভুক্ত বারাহীতন্্র গুহা কালিক। দেবী ও 
চগ্ডভৈরব দেবতার কথোপকথন বলিয়া বণিত। ইহাতে বারাহী, 
মহাকাল প্রভৃতি দেবতার পুজাবিধি সবিস্তারে লিখিত আছে। 
তন্ত্রকার বলিয়াছেন যে সত্যযুগে বিড়াল রাক্ষদকে বধ করিবার জন্য 
দেবী বারাহী রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ উক্তির প্রকৃত অর্থ বুঝা 
যায় না। বারাহীতন্ত্র যে বিশাল তন্ত্রসাহিত্যের আংশিক পরিচয় 
আমাদিগকে দেয়, এ কথ পূর্বে বলিয়াছি। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন 
যে হিন্দুতন্ত্রে আলোচিত তত্বসমূহ মস্যেন্্রনাথ, আদিনাথ, কণ্ঠনাথ 
প্রভৃতি নয় জন অবতারিতের দ্বারা মতে আনীত হইয়াছিল । 
গোরক্ষনাথ প্রণীত হঠযোগপ্রদীপিকায় ইহাদের নাম পাওয়া! যায়। 


২৬৪ পঞ্চ োপাঁসন। 


নাথপন্থিগণ পূর্বভাবতীয় তান্ত্রিক পর্যায়ের এক বৃহৎ শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত 
ছিলেন ; ড799১:11০৮ ইহাদেব আরম্তভকাল খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর 
প্রথমে স্থাপিত করেন। ইহা কথিত আছে যে মহাকৌলজ্ঞানবিনির্ণয় 
নামক অন্যতম মূলতন্ত্র মৎস্তেন্্রনাথের ছ্বাবা আনীত হইয়াছিল। ইহা 
বেশ প্রাচীন, কাবণ ইহাব পুথি গুপ্তোন্তর ব্রাহ্দীলিপিতে লিখিত। 
পু'থিশেষে ইহা চন্দ্রদ্বীপ বিনির্গত বলিয়া বণিত হইয়াছে । এই 
বর্ণনার প্রকৃত অর্থ কি বলা যায় না, তবে ইহাব অর্থ চন্দ্রদধীপ 
(পূর্ববঙ্গের ব|খবগঞ্জ জিলাব অন্য নাম ) হইতে আগত বা উদ্ভূত” বলিয়া 
ধরা যাইতে পারে । বঙ্গদেশেব এই অঞ্চল তাগ্রিক উপাসনাব অন্যতম 
প্রধান ও প্রাচীন কেন্দ্র বলিষা পবিগণিত আছে । কামাখ্য। গুহাতন্্ 
নামে একটি তন্ত্রেব নামও মতস্তেন্্রনাথেব সহিত জড়িত। 

তান্ত্রিক ধর্মচর্যা ও উহাব প্রাচীনত্ব ইত্য।দি সম্বন্ধে এখন যৎকি ঝি 
আলোচনা প্রযোজন। খুষ্টীধ পঞ্চম শতকের একটি শিলালেখই 
মনে হয় এ বিষযে আমাদিগকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ইঙ্গিত প্রদান 
কবে। ইহ গাঙ্গধাব শিল|/লিপি ; এবং ইহার কথা এই অধ্যায়ের 
গোড়ার দিকে কিছু বলা হইয়াছে। তান্ত্রিক ধর্মাচবণ যে প্রথমে খুব 
উগ্র প্রকৃতিব ছিল উহাব উল্লেখ ইহাতে পাওয়া যায়। সামস্তরাজ 
বিশ্ববর্মনেব সচিব মধুবাক্ষক মাতৃকাদিগেব জন্য যে মন্দির নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন, লেখটিতে উহাকে 'অতুযুগ্র বেশ্ম* বলিয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে। “ইহা ডাকিনী পবিপুর্ণ ছিল, ইহাবা আনন্দে উচ্চ ও 
ভয়ঙ্কর কলবব করিত, এবং তাহাদের ধর্মসংক্রান্ত তান্ত্রিক আচারাদি 
হইতে উদ্থিত প্রবল বাধু যেন সমুদ্রগণকে আলোড়িত করিত” (মাতু- 
পাঞ্চ প্রমুদিতঘনাত্যর্থনিহ্াদিনীনাং তন্বোদ্ূত প্রবল-পবনোদ্বতিতাস্তো- 
নিধীনাং * গতমিদং ডাকিনী-সম্প্রকী্ণাংবেশ্মত্যুগ্রং নৃপতিসচিবেহকরয়ৎ 
পুণ্যহেতোঃ )। পরবর্তা কালের বহু তাত্বিক গ্রন্থে ডাকিনী, লাকিনী 
শাকিনী, যোগিনী প্রভৃতির কথ! আছে। ইহারা তান্ত্রিক দেবী- 
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দিগের অনুচর বলিয়া কীতিত। কোথগ্রন্থে ভাকিনী কালীগণ- 
বিশেষঃ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে । গ্াঙ্গধার লেখের লিপিকার 
ডাকিনীদিগের কথা বলিয়া এবং উগ্র তান্ত্িক আচারের উল্লেখ করিয়া 
স্ব্পষ্টভাবেই ইহার অতিমগিকতা সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়াছেন । প্রসঙ্গত: 
বল! যাইতে পারে যে এই লেখটিতেই মনে হয় আমর! তন্্ব কথাটি 
এইরূপ অর্থে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইতে দেখি। বৃহংসংহিতাকার বরাহ- 
মিহিরও যে অতি অল্প কথায় মাতৃকাদিগের মগ্ডলক্রমানুযায়ী 
ধর্মান্ুষ্টানের বিষয় বলিয়াছেন ইহাব পরিচয় একটু আগে দেওয়া 
হইয়াছে। আদি-মধ্যযুগে মধ্য ভারতে ও উভ্ভিষ্যায় মগ্ডুলাকারে 
চতুঃষষ্তি যোগিনীগণের মন্ৰিব তান্ত্রিক পুজার জন্য নিসিত হইত ; ইহা 
জববলপুরের নিকট নর্মদাতীরবত্তাঁ ভেড়াঘাট চৌধট্টি যোগিনীর মন্রির- 
গুলির ধ্বংসাবশেষ, খাজুরাহোব উক্ত নামের মন্দিব এবং উডিষ্যাস্থিত 
হীরাপুর ও রাণীপুর ঝরিয়ালের চৌষট্টি যোগিনীর মন্রিরসমূহ হইতে 
জান! যায়। আদি-মধ্যযুগীয় তান্ত্রিক পূজার ভীষণতার কিঞ্চিৎ পরিচয় 
ভুবনেশ্বরস্থ বৈতাল দেউল মন্দিবের গর্ভগৃহে যে সব মুত্তি উৎকীর্ণ আছে 
উহা হইতেও পাওয়া যায়। ইহার গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত মূল বিগ্রহ শবালন। 
নির্মাংসা কৃশোদরী চামুগ্ডাদেবী দর্শকের মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের 
উদ্রেক করে। মৃত্তিটি সত্যই ভীতি প্রদ, এবং ইহা যে তান্ত্রিক সাধকের 
একাত্মিকা ভক্তির আধাব ছিল ইহাতে বিস্মিত হইতে হয়। মূল 
বিগ্রহের ছুই পার্খের প্রাচীরগাত্রে মাতৃকাগণের ও বীরভদ্র গণেশাদির 
মুতির সহিত আবও কয়েকটি মুক্তি খোদিত আছে। ইহাদের 
প্রত্যেকটির পরিচয় জান] নাই, তবে ইহাদের মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর পুকষ 
মৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শ্মশ্রমণ্ডিত জটিল অস্থিসাব উত্ব' লিজ 
দ্বিভূজ পুরুষ মৃতদেহের উপর যোগাসনে উপবিষ্ট; ইহার এক পারে 
ছিন্নশির মনুষ্যদেহ এবং অন্ত পার্থে একটি শিবা নরখুণ্ডচর্ণে রত। ইহা! 
কোনও দেবতার মৃতি বা অত্ুযুগ্র প্রকৃতির যোগসাধনায় রত সিদ্ধবিষ্ঠা- 
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প্রেয়াসী ঘোর তান্ত্রিক সাধকের যুত্তি, ইহা সঠিক বলা যায় না। বৈতাল 
দেউলের গর্ভগৃহ এত অন্ধকারপূর্ণ যে সাধারণ দর্শকের চক্ষে এইসব 
ভীষণ দৃশ্য পড়ে না। ভুবনেশ্বরের অনতিদুরে (৩1৪ মাইল ) অবস্থিত 
হীরাঁপুর চৌষট্টি যোগিনীর ক্ষুদ্র মন্দিরের প্রবেশপথের প্রাচীরগ্রাত্রে 
ছুইটি ধাবনশীল, শ্মশ্রু ও জটামণ্ডিত, কোটরগত অক্ষি, নির্মাংস, উধ্ব- 
লিঙ্গ, খড়গহস্ত নরমুতি খোঁদিত আছে; ইহার পশ্চাতে অস্থিচর্ণশীল 
কুকুর বা শিবা ধাবমান। আমার মনে হয় এই মুত্তি ছুইটি উগ্র তান্ত্রিক 
সাধকের, এবং বৈতাল দেউলের পুর্বোক্ত ঘোর মূততিটিও এই পর্যায়ের 
হীরাপুরের যোগিনী মন্দির ছাদবিহীন ছুইটি এককেন্ড্রিক ক্ষুদ্র ও 
নাতিবৃহৎ বৃত্তাকার মন্দির, এবং বৃত্ত ছুটির ভিতরগাত্রে বিভিন্ন যোগিনীর 
ও মাতৃকাদিগের মৃতি খোদিত। বৃহত্তর বৃত্তেব বাহিরের প্রাচীরগাত্রে 
নয়টি দেবীমূত্তি দেখা যায়; প্রত্যেক মৃি স্বরূপ যুবতী কম্ঠার কতিত 
শিরের উপর দপ্ডায়মান। দ্েবীদিগের সঠিক পরিচয় কি জানা নাই, 
তবে স্থানীয় লোকেরা ইহাদিগকে নব কাত্যায়নী বলিয়। থাকেন । 
ইহাদের প্রকৃত পরিচয় যাহাই হউক না কেন, এই আদি-মধ্যযুগীয় 
শক্তিমন্দির বৈতাল দেউলের ম্যায় তৎকালীন তান্ত্রিক শক্তি-উপাসক- 
গণের উগ্র ধর্মচর্ষা সম্বন্ধে বিশিষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে৷ গাঙ্গধার শিলা- 
লিপিতে মাতৃকাদিগের মন্দির যে কি কারণে “অত্যুগ্র বেশ্ম” বলিয়া 
বধিত হইয়াছে উহা! উড়িষ্যার উপরিলিখিত ছুইটি মন্দিরসংস্থা। হইতে 
বুঝা যায় । 

প্রত্বতত্বগত প্রমাণ আমাদিগকে তান্্িক শক্তি-উপাসকের ধর্মান্ুষ্ঠঠন 
বিষয়ে যে তথ্য প্রদান করে উহার কথা এইমাত্র আলোচিত হুইল । 
এখন ইহার অন্যান্থ অঙ্গ সন্বপ্ধে কিঞ্চিং আলোচন। আবশ্যক । ন্বর্গায় 
অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাহার স্থলিখিত ও তথ্যপূর্ণ ভারতব্ধীয় 
উপাসক সম্প্রদায় নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের 
তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে বিশেষ 
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আলোকপাত করিয়াছেন। তান্ত্রিক শক্তিউপাসনায় গুরুবাদ অত্যন্ত 
প্রবল; কালী, তারা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন ইঞ্টদেবীর বীজমন্ত্ব 
গুরুর শ্রীমুখ হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রবণ করিয়া উপাসক বিধি- 
সঙ্গতভাবে দীক্ষিত হইঈতেন। পিচ্ছিলাতন্ত্রে ইহা উক্ত আছে ষে, 
ঘাহার মুখে মহামন্ত্র শুনিতে পাওয়া যায় ও শুনিয়া অভ্যাস করা হয়, 
তিনি পরম গুক জানিবে। তিনি যাহা আজ্ঞা করেন তাহাই সিদ্ধি- 
দায়ক । গুরু-নির্বাচন সহজ ছিল না, এবং গুকব আদর্শ অতি উচ্চ 
পর্যায়ের ছিল। গুক আদর্শচ্যত হইলে কিন্তু শিহ্যের পূর্বগুরু ত্যাগ 
করিয়৷ নান! সদ্গুণবিশিষ্ট নূতন গুক বরণেব অধিকাৰ ছিল । কৃষ্ণনন্দ 
আগমবাগীশ তাহাব তন্ত্রসাব নামক গ্রন্থে জ্ঞানার্ণব, শ্রীক্রম, ক্রিয়াসার, 
সারসংগ্রহ প্রভৃতি তান্ত্িক গ্রন্থসমূহ হইতে মন্দাতা দীক্ষাগুরুর সম্বন্ধে 
বহু জ্ঞাতব্য তথ্য উদ্ধৃত কবিয়াছেন। এই জাতীয় গ্রন্থাদিতে শিষ্য- 
লক্ষণ বিষয়েও অনেক কথা বলা আছে । তন্বসারে লিখিত আছে যে 
তান্ত্রিক উপাসনায় উপাসকেব সদ্গুকর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ 
অবশ্য কর্তব্য । আগমবাগীশ এ বিষয়ে শাস্ত্রবচন উদ্ধত করিতেছেন-_ 
দীক্ষামূলং জপং সর্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ। 


নী সহ 

অদীক্ষিত৷ যে কুবস্তি জপপুজাদিকা ক্রিয়া: । 

ন ভবস্তি প্রিয়ে তেষাঁং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ ॥ 
সকলরকম জপতপের মূলে দীক্ষা বর্তমান; যে উপাসক গুকর নিকট 
দীক্ষা! গ্রহণ না করিয়া জপপুজাদি ক্রিয়া করেন, তাহাদের এ সকল 
ক্রিয়া পাবাণে বীজ বপনের ন্যায় ( নিষ্ষল হয় )। তন্ত্রসাবে সংক্ষেপ 
দীক্ষা, পঞ্চায়তনী দীক্ষা প্রভৃতি কয়েক প্রকাব দীক্ষাবিধির কথা বল! 
আছে। পঞ্চায়তনী দীক্ষার পুজাক্রমের যে বর্ণনা যামল শাস্ত্র হইতে 
সংগ্রহ করিয়া তন্ত্রসারকার দিয়াছেন উহা পাঠে ম্মার্ত পঞ্চেপাসনার 
কথ! মনে হয়। এ বিষয় চতুর্দশ অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। দীক্ষা 


২৬৮ পঞ্চোপালন। 


গ্রহণকালে শিষ্য গুরুর নিকট হইতে তাহার ইষ্টদেবতার পরিচায়ক 
বীজমন্ত্র প্রাপ্ত হন। এই মন্ত্র গুহাতিগুহা, এবং ইহার প্রকৃত অর্থ 
দুর্বোধ্য । দত্ত মহাশয় কতকগুলি বীজমন্ত্র তাহার গ্রন্থে (পৃঃ ১৫৮৫৯) 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি এগুলি হইতে কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি। 
তার! বীজ-_ হী স্ত্রী” হু' ফট্‌ ;তুর্গ। বীজ-_ও হী দু' তুর্গায়ৈ নমঃ ; মহা- 
লক্ষ্মী বীজ--ও এ" হী শ্রী ব্লী' হেঁসী জগংপ্রস্থত্যৈ নমঃ; বাগীশ্বরী 
বীজ--বদ বদ বাণ্াদিনী স্বাহা, ইত্যাদি । তন্ত্রস(রে লিখিত আছে যে 
অধিকাংশ বীজমন্ত্র ত্রিলিঙ্গাত্মক; যেগুলির শেষে ছু ফটু আছে উহারা 
পুংলিঙ্গ, স্বাহা। শব্দান্ত মন্ু স্ত্রীলিঙ্গ এবং নমঃ শব্দান্ত মগ্্র ব্লীবলিঙ্গ 
( পুং মন্ত্রা হু' ফড়ন্ত। স্ত্যু ছিঠাস্তাস্ত স্ত্রিয়ো মতাঃ। নপুংসকা নমোহস্তাঃ 
নথ্য মন্ত্রবস্ত্িবিধা স্মুতাঃ )। এই উক্তি অনুযায়ী তারা বীজ পুংলিঙগ, 
বাগীশ্বরী বীজ ত্ত্রীলিঙ্গ এবং ছুর্গা ও মহালক্ষ্মীব বীজমন্ত্র ব্লীবলিঙ্গ। 
কোনও কোনও তান্ত্রিক গ্রন্থে বীজমন্ত্রগুলি একাক্ষরসমুল্লাপ নামে 
বণিত হইয়াছে | 

দীক্ষিত শক্তি-উপাসকের! সাধারণতঃ পশ্বাচাবী এবং বীরাঁচারী 
নামক ছুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিলেন। কুলার্ণব তন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডে 
শাক্ত সম্প্রদায়ের সাতটি আচার বা বিভাগেব কথা বল? হইয়াছে, 
যথা বেদাচার, বৈষ্ঞবাঁচাব, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, 
সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। একৈক ক্রমে প্রতিটি আচার উহার 
পূর্বস্থ আচার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং কৌলাচার সর্বো্তম, ইহা অপেক্ষা 
শ্রেঠতর আর কোনও আচার নাই (কৌলাৎ পরতরং ন হি)। 
বেদাচার বলিতে বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বুঝায় না৷ । নিত্য।তন্ত্ের 
বর্মনানুযায়ী বেদাচারপরায়ণ তান্ত্রিক সাধক ব্রান্মমুহূর্তে শধ্যাত্যাগ 
করিয়া গুরুর নাম "্মরণপূর্বক আনন্দনাথের নাম উচ্চারণ ও তাহাকে 
প্রণাম করিৰেন এবং সহভ্রারপন্মে তাহার ধ্যান করিয়। পধ্োোপচারে 
ষ্াহার পুজ৷ করিবেন , পরে বাগ্ভব বীজমন্ত্র জপ করিয়৷ পরম! 


পঞ্তত্ ৬৯ 


শক্তির ধ্যান করিবেন। বৈষ্ঞবাচারও অনেকাংশে বেদাচারের হ্যায়, 
ইহাতে মৈথুন বা তৎসম্বন্ধীয় জল্পনা! নিষিদ্ধ, এবং নিন্দা, কপটাচরণ, 
হিংসা, মাংসভোজন ইত্যাদি বর্জনীয়। শৈব তথা শক্ত্যাচারেও 
অনুরূপ বিধান, তবে ইহাতে পশুবলি নিষিদ্ধ নহে। দক্ষিণাচাবে 
বেদাচারেব নিয়ম পালনীয়, এবং ভগবতীব পুজা ও মন্ত্রজপ অবশ্য 
কর্তব্য। বামাচাবপরায়ণ সাধক বিহিতবিধানে কুলস্ত্রীব পুজা কবিবেন * 
কুলন্ত্রী বামান্ববপা পবমাশক্তির প্রতীক, এবং ইহাব পূজায পঞ্চতত্ব ও 
খপুষ্পার্দির ব্যবহার কর্তব্য।১ সিদ্ধান্তাচার অনেকাংশে বামাচারের 
হ্যায়; ইহাতে সকল প্রকার দ্রব্যই (উহা'ব মধ্যে মৎস্য, মাংস, মগ্ঠ, মুদ্রা 
ব্যতীত খপুষ্পাদির মত দ্রব্যও আছে ) মন্ত্রে সাহায্যে শোধন. করা 
যায়। সিদ্ধাস্তাচারী নিত্য দেবপৃজা-পরায়ণ হইবেন, দিবসে বিষু্পুজ। 
করিবেন ও রাত্রিতে ভক্তিপূর্বক বিধিসঙ্গতভাবে মঞ্চ ইত্যাদি দান 
ও গ্রহণ করিবেন। নিত্যাতস্ত্রের তৃতীয় পটলে সর্বোত্তম কৌলাচারের 
যে বিববণ দেওয়া আছে, উহা পাঠ কবিলে ন্বতঃই উগ্রতান্ত্রিক 
পাশুপতাদি সম্প্রদায়ের আচবিত বিধিব কথাই মনে হয়। তন্ত্রকার 
বলিতেছেন-_ 


১ পঞ্চতত্বের আর এক নাম পঞ্চ মকাঁর__মত্ম্য, মাংস, মদ, মুদ্রা ও 
মৈথুন । মুদ্রা বলিতে মগ্যেব সহিত যে উপকরণ ভক্ষিত হয় তাহাঁকেই বুঝায় ১ 
বামাচারী তান্ত্রিকেরা মগ্য সহ মৎস্ত, মাংস ব্যতীত “চাঁলভাজা” জাতীয় দ্রব্য 
ভক্ষণ করেন, ইহা মুদ্রা বলিষা পরিচিত। শ্যামারহস্তের উক্তি অন্গযাঁয়ী 
বামাচারীদিগের এই পঞ্চ মকাঁর মহাপাপ বিনাশ করে। খপুষ্পের অর্থ 
রজঃস্বলা স্ত্রীলোকের রজ , প্রথম রজ, সধবা স্ত্রীর রজ, বিধবা নারীর রজ এবং 
চগ্ডালীর রূজ ষথাক্রমে- স্বয়নুপুষ্প, কুগুপুষ্প, গোলকপুম্প এবং বজ্জপুষ্প নাঁমে 
'অভিহিত। ঘোর বামাচারী তান্ত্রিক উপাসনায় ইহাদের আনুষ্ঠানিক ব্যবহার 
প্রশস্ত বলিয়। বিবেচিত হইত। 


খ ধ । 
২৭০ পঞ্চোপাসনা 


দিকালনিয়মো নান্তি তিথ্যািনিয়মো ন চ। 
নিয়মে! নান্তি দেবেশি মহামন্ত্ন্ত সাধনে ॥ 
ক্চিৎ শিষ্টঃ ক্চিৎ ভ্রষ্টঃ কচিৎ ভূতপিশাচবৎ। 
নানাবেশধরাঃ কৌলাঃ বিচরস্তি মহীতলে ॥ 
কর্দমে চন্দনেহভিন্নং পুত্রে শত্রৌ তথা প্রিয়ে। 
শানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে। 

ন ভেদে! যন্ত দেবেশি স কৌলঃ পরিকীক্তিতঃ ॥ 


“মহামন্্ব সাধনে দিক ও কালের নিয়ম নাই ; তিথি ও নক্ষত্রাদিরও 
নিয়ম নাই। কোনও স্থানে শিষ্ট, কুত্রাপি ভষ্ট কোথাও বা ভূতপিশাচ- 
তুল্য এইপ্রকার নানা বেশধারী কৌল সমুদয় পৃথিবীতে বিচরণ 
করেন। প্রিয়ে! কর্দম ও চন্দনে এবং পুত্র ও শত্রতে ধাহার ভেদ 
জ্ঞান নাই, আর দেবী ! শ্মশান ও গৃহে এবং কাঞ্চন ও তৃণে ধাহার 
প্রভেদ বোধ নাই, সেই ব্যক্তি কৌল বলিয়। বধিত হইয়াছেন” € অক্ষয়- 
কুমার দত্ত, ভারতবধাঁয় উপাসক সম্প্রদায়, ছিতীয় সংস্করণ, দ্বিতীয় 
ভাগ, পৃঃ ১৬৩ )। 

তন্ত্রসাহিত্যে তান্ত্রিক উপাসক-গোষ্ঠীব সাত প্রকার বিভাগ নির্দিষ্ট 
হইলেও ব্যবহারিকভাবে উহার ছুইটি প্রধান বিভাগ, যথ। দক্ষিণ।চার ও 
বামাচার। সৌন্দর্যলহরীর স্থবিখ্যাত ভাষ্যকার লক্ষমীধর আবার তান্ত্রিক 
উপাঁসকদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; এই তিনভাগের নাম, 
সময়াচার, মিশ্রাচার ও কৌলাচ।র। সময়াঁচাবী বা সময়িগণ এক হিসাবে 
দক্ষিণাচার পর্যায়তুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তৃতীয় বিভাগের 
অন্তভূক্ত কৌলগণ বামাচারী পর্যায়ের। পুবকধিত সপ্তবিভাগের 
প্রথম চারিটি (ইহার মধ্ো দক্ষিণাচারও আছে ) প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণাচার 
পর্যায়ভুক্ত, ও শেষ তিনটি ( বামাচার ইহাদের অন্যতম ) বামাচার 
সম্পঞ্কিত। দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক সাধকের উপাসনা-পন্ধতি মূলতঃ 
স্থনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ও প্রকাশ্য ভাবে ভগবতীর একাস্তিক অর্চনায় 


অস্তর্ধাগ ২৭১ 


পর্যবসিত, ইহাতে মগ্ঠাদির ব্যবহার ও 'শক্তি-সাধনা' কর্তব্য নহে। 
কানীনাথ কৃত' দক্ষিণাচার তন্ত্ররাজে এই জাতীয় উপাসকের ধর্মগত 
অনুষ্ঠান বিশুদ্ধ ও বেদসন্মত বলিয়। বর্নিত হইয়াছে । বামাচারী কৌল 
তান্ত্রিকের পঞ্চ-মকারযুক্ত ধর্মাচরণ প্রসঙ্গে নিরুত্তর তন্ত্রের প্রথম পটলে 
বল! হইয়াছে যে কুলক্রিয়া সকল নিশিযোগে করাই উচিত (রাত্রো 
কুলক্রিয়াং কুর্যাৎ)। দিনমানে কৌল বেদাচার পালন করিবেন ( দিব! 
কুর্ষাচ্চ বৈদিকীম্‌ ); শ্যামারহস্তে বলা হইয়াছে যে কৌল নিজ প্রকৃত 
রূপ প্রচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত অস্তরে শান্ত বাহিরে শৈব ও সভামধ্যে 
বৈষ্ণবমতাশ্রয়ী হইয়া জগতে বিচরণ করেন ( অন্তঃ শাক্ত। বহিঃশৈব! 
সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ। নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরস্তি মহীতলে )। 
এই প্রসঙ্গে শ্যামাসস্তোষণ শ্রন্থেক্ত ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দ্বিবিধ গৃহস্থ 
অবধৃতের লক্ষণ বিচার্য। অব্যক্ত গৃহস্থ অবধূতের আচরণ শ্ঠামারহস্যোক্ত 
কৌল তান্ত্রিকের আচরণের অনুরূপ । ব্যক্ত অবধূত “হর্ষযুক্ত, রক্তবস্তরে 
আবৃত, ললাটে সিন্ুরযুক্ত, তেজে শিব স্বরূপ, রক্তবর্ণ মালাবিশিষ্ট ও 
রক্তচন্দন।দি সংযুক্ত । তান্ত্রিক সাধকের পুজাও আবার ছুই প্রকার, 
যথা বাহ পুজা ও অন্তর্যগ। গন্ধ, পুষ্প, ভক্ষ্য, পানীয় প্রদানাদি 
দ্বারা যে পূজ! হয়, তাহাই বাহা পূজা, এবং চিত্রূপ পুষ্প, প্রাণরূপ ধূপ, 
তেজোরূপ দীপ, বায়ুরূপ চামর প্রভৃতি কল্িত উপচারাদির দ্বারা যে 
আন্তরিক সাধন, তাহার নাম অন্তর্ধাগ । ষট্চব্রভেদ এই অন্তর্ধাগের 
প্রধান অঙ্গ' (অক্ষয়কুমার দত্ত; উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৬৬)। ফট্‌- 
চক্রভেদের কথা৷ একটু পরে বলা হইবে। বীরাচারী কৌল তান্ত্রিক 
অস্তর্ধাগ সাধনেও মদ্য মাংসাদির সাহায্যে দেবীর পূজা করিবেন, কারণ 
কুলার্ণব তন্ত্রে উক্ত আছে যে মগ ও মাংস যথাক্রমে শক্তি ও শিব স্বরূপ, 
এবং বীরাচারী ভক্ত সাধক স্বয়ং ভৈরব; এই তিন একত্র হইলে, 
আনন্দরূপ মোক্ষ উৎপন্ন হয়। 

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বঙ্গদেশীয় বীরাচারীদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত 


২৭২. পঞ্যোপাধন! 


চক্র করিয়া দেব-দেবীর সাধনা সম্পর্কে বিভিন্ন তন্ত্র হইতে অনেক্ষ 
তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এ সকল বিবরণ বর্তমান গ্রন্থে বিশদভাবে 
আলোচিত হইল না। নিরুত্তর, প্রাণতোধষিণী, গুপ্তসাধন, কুলার্ণব 
প্রভৃতি তন্থগ্রন্থে এইসব প্রক্রিয়ার যে বর্ণনা দেওয়া আছে, উহা পাঠে 
উগ্র তান্ত্রিক ধর্মাচরণ যে কেন অনেকের নিন্দা! ও তীব্র সমালোচনার 
কারণ হইয়াছিল উহ স্পষ্ট বোধগম্য হয়। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রেরে অনেক 
স্থলে আবার এমন সব উক্তি আছে যাহা হইতে কোনও কোনও 
তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অন্যরূপ নির্দোষ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আমি 
এখানে মাত্র একটি উদাহরণ দিতেছি । কুলার্ণবের একটি উক্তি, যথা__- 
“থর! শক্তিঃ শিবোমাংসং তল্তোক্তা ভৈরবঃ ন্বয়ম্‌। তয়োরৈক্যে সমুৎপক্ষে 
আনন্দো মোক্ষ উচ্যতে” ইহার কথা একটু আগে বলিয়াছি। কিন্তু 
অন্তর্ধজনের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে এ তন্ত্রে্ঈট এমন সব উক্তি বর্তমান, 
যাহা হইতে আগের রূপকটি যে কিরূপ নির্দোষ উহা প্রমাণিত হয়। 
আনন্দ ব্রন্মন্বরূপ, উহ সাধকের নিজ দেহেই অবস্থিত। চিন্ময় পরশিব 
সহ কুগুলিনী শক্তির সামরস্ত সম্পাদনপুর্বক সহত্রদল কমল মধ্যগত 
চন্দ্রমগুল হইতে সাধক যে গীধুষধারা পান করেন তাহাতেই তাহ।র 
মধুপান করা হয়। তবে উক্ত তন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডে সাধকের 
আনন্দোল্লাসের এমন বর্ণনা দেওয়া আছে যাহার অশ্লীলতার অন্য 
কোনও ব্যাখ্য। দেওয়া! যায় না। এই সকল কার্ষের দ্বার যোগসিদ্ধি 
লাভ বীরাচারী সাধকের কাম্য ছিল ত বটেই, পরস্ত নানারূপ 
অভিচারমূলক ক্রিয়ায় সাফল্যও তাহার বাঞ্ছনীয় ছিল। যোগিনীতন্ত্রের 
পুর্বথণ্ডে উক্ত আছে যে শান্তি, বশীকরণ, স্তম্তন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন 
ও মারণ এই ছয় প্রকার কর্ম তান্ত্রিক সাধকের করণীয় ছিল । 
তালিকাটিতে শাস্তি ব্যতীত আর পাচ প্রকার কর্মই অভিচার সম্বন্ধীয় ; 
সাধক এইভাবে তাহার শত্রদিগের অনিষ্টসাধন করিতে চেষ্টা করিতেন। 
বীরাচারী উপাসকগণ যেরূপ সিদ্ধিব্যপদেশে ও অপরের অনিষ্ট- 


দেবী গায়ত্রী ২৭৩ 


কামনায় চক্রাকারে মিলিত হইয়া সর্বতোভদ্রমণ্ডল, ন্বল্পসর্বতোভদ্রমগুল, 
লবণাভমণ্ডল ইত্যাদি মণ্ডলে নানারূপ ক্রিয়ারত থাকিতেন, সেরূপ 
কুলাকুলচত্রু, লক্ষত্রচত্রু, অকথহচক্রু, অকডমচক্র, খণী ধনীচক্রু, কৃর্মচন্রে, 
মাতৃকাধন্ত্র, বিশালাকঙ্ষীযন্ত্র, ছর্গাযন্ত্র প্রভৃতি অঙ্কিত করিয়া এ সকলে 
মন্ত্রাদি সহকারে দেবীপূজা করিতেন। মন্ত্রা্দির সর্বোত্তম বীজমন্ত্রে 
কথা পূর্বে বলা হইয়াছে । এখন তন্ত্রসার হইতে কয়েকটি দেবী 
গায়ত্রী উদ্ধৃত করিতেছি । শক্তি গায়ত্রী--সর্বসংমোহিন্যৈ বিল্মহে বিশ্ব- 
জনন্যৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ ; ত্বরিত। গায়ত্রী-_ত্বরিতায়ে 
বিদ্মহে মহানিত্যায়ৈ ধীমহি তন্ন দেবী প্রচোদয়াৎ ; ত্রিপুরাস্থন্দরী 
গায়ত্রী-__এঁ' ব্রিপুরাদেব্যৈ বিদ্যহে রী কামেশ্বর্ষে ধীমহি সৌস্তনঃ কিন্গে 
প্রচোদয়াৎ ; হূর্গা গায়ত্রী-_-মহাদেব্যে বিদ্নহে তুর্গায়ৈ ধীমহি তন্ো দেবী 
প্রচোদয়াৎ ; লক্ষ্মী গায়ত্রী-মহালক্ষ্পে বিদ্মহে মহাশ্রিয়ে ধীমহি তন্নঃ 
গ্রীঃ প্রচোদয়াৎ, ইত্যাদি । এই সকল গায়ত্রীমন্ত্রের গঠনশৈলী ব্যাহ্ৃতি- 
মুক্ত বৈদিক গায়ত্রীমন্ত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহ 
সাধারণভাবে অথর্ববেদের, বিশেষ কবিয়া ইহাব পৈপ্ললাদ শাখার 
অস্তভূক্ত বলিয়া গৃহীত হয়। ব্রহ্ষবামলের অন্তর্গত যোগিনীবিজয়- 
স্তবরাজ (ইহার পুঁথি ৮১১ নেওয়ারী সন্বতে প্রথম লিখিত হয়) 
সম্বন্ধে কথিত আছে যে ইহা প্রথমে শিব তাহার পত্বী পার্বতীকে 
বলেন, এবং পরে পিগ্ললাদ মুনি ইহাকে স্বর্গ হইতে শ্ত্যে আনয়ন 
করেন। রুদ্রযামলে শক্তি বুদ্ধেশ্ববী নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং 
তাহার আর এক নাম এখানে অথর্ববেদ শাখিনী। মনে হয় এই সব 
ও অনুরূপ উপায়ে বেদবাহা তান্ত্রিক আচার ও সাহিত্য ইত্যারদিকে 
বৈদিক আচার ও সাহিত্যের সমপর্যায়ে আনয়ন করিবার চেষ্টা কর 
হইয়াছিল । 

তান্ত্রিক শক্তিপুজার প্রচলন যে ভারতবর্ষে কোন প্রদেশে 
সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় সে বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বল! যায় না। 

৯৮” 


২৭৪ সপঞ্জেপাসনা 


তবে ইহার প্রাচীনতম প্রত্ুতত্বগত প্রমাণ মধ্যভারতে “প্রাপ্ত প্রথম 
কুমারগুপ্তের সমকালীন গাঙ্গধার শিলালিপি; ইহার কথ পূর্বে বল! 
হইয়াছে । গুণ্তোত্তর যুগের (আনুমানিক ৮ম--৯ম খুষ্টীয় শতকের ) 
জববলপুরের নিকটবর্তী নর্মদাতীরস্থ ভেড়াঘাটের চৌষট্র যোগিনী 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। পরবর্তী কালে 
শক্তিপৃজা গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিল ও তেলেগু ভাষাভাষী প্রদেশ- 
সমৃহেও ন্যনাধিক বিস্তৃতি লাভ করে। ইহার কিছু সাহিত্য ও 
প্রত্ুতত্বগত প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যযুগে ও পরে তান্ত্রিক 
শক্তি-উপাসন! যে পূর্ব ভারতে, বিশেষ করিয়া-_উড়্িস্যা, বাংলা, মিথিলা 
ও কামরূপ অঞ্চলে স্তপ্রতিঠিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহা প্রত্বতত্ব ও 
সাহিত্যগত প্রমাণ আমাদিগকে যুগপৎ জানাইয়া দেয়। উড়িয্যার 
হীরাপুর, রানীপুর ঝরিয়াল, বৈতাল দেউল প্রভৃতি শক্তিমন্দিরের 
কথা বলিয়াছি। তান্ত্রিক গ্রন্থমালার একটি বিশিষ্ট ও প্রামাণ্য অংশ 
অনেকের মতে বাংলায় ও তৎপার্খবর্তী স্থানসমূহে রচিত হইয়াছিল। 
উড়িস্যা যে তান্ত্রিক সাধনার অন্ঠতম প্রধান ক্ষেত্র ছিল, উহার সাহিত্যগত 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে 
ওডিয়ান নামক স্থান, যাহা চারিটি তান্ত্রিক ক্ষেত্রের অন্যতম (আন্মুমানিক 
৮ম শতকের হেবজ তন্ত্রে এইরূপ চারি ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে-_-জালম্বর, 
ওডিয়ান, পুর্ণ গিরি ও কামরূপ ) বর্তমান উড়িষ্যা প্রদেশকেই বুঝায়। 
কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ওভিয়ান ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত প্রাচীন উগ্ভান (বর্তমান সোয়াট নদীর 
উপত্যকা, ইহা! প্রাচীন গন্ধারের উত্তর ও উত্তর-পূর্বে স্থিত ) প্রদেশ। 
এই মতের কিছু সমর্থনস্চচক ইঙ্গিত মনে হয় হিউয়েন সাংএর সি-ইউ- 
কিতে পাওয়া যায়। চীন পরিব্রাজক এখানকার অধিবামিগণ সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন যে ইহারা এন্দ্রজালিক মন্ত্রাদি সাধনেই ( আসলে তাাস্ত্রিক 
মন্ত্রাদি ) প্রধানতঃ ব্যস্ত থাকিতেন। ভারতের উত্তর প্রাস্তস্থ পঞ্জাব 


উড়িত্যায় শাক্ত প্রভাব ২৭৫ 


প্রদেশের জালন্ধরে ঘে তান্ত্রিক উপাসন স্থপ্রতিষ্ঠিত ছিল উহ! হেবজ্ত 
তন্থের উপরিলিখিত উক্তি সপ্রমাণ করে। ওডিয়ান ও প্রাচীন উদ্ভানের 
একত্ব গৃহীত হইলেও উড়িস্তা যে মধ্যযুগে তান্ত্রিক উপাসনার প্রধান 
ক্ষেত্র ছিল ইহা অপ্রমাণিত হয় না। পঞ্চোপাসনার পঞ্চক্ষেত্র এখানে 
এইরূপে অবস্থিত, যথা বৈষ্ণব-শ্রীক্ষেত্র ( পুরী), শৈব-একাজক্ষেত্র 
( ভূবনেশ্বর ), শক্তি-বিরজাক্ষেত্র ( যাজপুব ), সৌর-অর্কক্ষেত্র (কোনার্ক- 
কোনারক )১ গাণপত্য-গণপতিক্ষেত্র ( কপিলাশ রোড স্টেশন সন্নিকট 
মহাবিনায়ক পর্বত )। উড়িষ্যার বেষ্ঞব ও শৈব ক্ষেত্রেও শ্রাক্ত 
উপাসনার প্রভাব বিশেষ ভাবে বর্তমান ছিল এবং এখনও আছে; 
উহার প্রমাণ জগন্নাথের মন্দিরাভ্যন্তরে বিমল ও অন্নপূর্ণা দেবীর পৃজা- 
মন্দির এবং জগন্নাথের পুজান্রমে কিছু প্রচ্ছন্ন তান্ত্রিক বিধি, ও 
ভুবনেশ্বরে অনস্ত বাসুদেবের (প্রকৃতপক্ষে একানংশার” জগন্নাথ 
মন্দিরের প্রধান বিগ্রহত্রয় যে একত্রে দেবী একানংশাকে রূপায়িত করে 
ইহা একাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছি ) মন্দির এবং বৈতাঁল দেউল, মোহিনী, 
ভূবাসিনী প্রভৃতি দেবীব মন্দির হইতে পাঁওয়া যায়। পুরীর মার্কণ্ডেয় 
সরোবরস্থ সপ্তমাতৃকার মৃত্তিগুলি, যাজপুরে প্রাপ্ত অনুরূপ মুত্তি, এবং 
প্রদেশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছুর্গী, মহিষাস্ত্রমর্দিনী, দস্তর! প্রভৃতি 
মধ্যযুগের শক্তিমুত্তিসমৃহ এবিষয়ক অতিরিক্ত প্রমাণ। আসাম বা 
কামরূপেও যে তান্ব্িক উপাসনার প্রাবল্য ছিল, এবং গখনও আছে 
উহার সন্বন্ধে কামাখ্যায় অবস্থিত যোনিপীঠ ও তত্রত্য কামাখ্য। দেবীর 
মন্দির সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রসঙ্গত; বলিয়! রাখি যে খুষ্ঠীয় সপ্তম 
শতকে ও তাহার পরে এই যোনিগীঠ ভারতের উত্তর-পশ্চিমস্থ গন্ধার 
প্রদেশে অবস্থিত ছিল । এ বিষয়ে মহাভারত, মহামাধুরী ও সি-ইউ-কি 
( হিউয়েন সাংএর ভ্রমণ-বিবরণী ) প্রভৃতি সাক্ষ্য দেয়। ইহার কথ! 
আগে বলিয়াছি। কামাখ্যাতন্্র নামে একটি তান্ত্রিক গ্রন্থের কথা কিছু 
আগে বলা হইয়াছে। ইহাও কামরূপ প্রদেশে শক্তি-উপাসনার 


২৭৬ পঞ্চোপাসনা। 


বিস্তৃতি প্রমাণিত করে। উত্তর বিহারে, তথ৷ মিথিলায়ও তান্ত্রিক 
শক্তিপূজার সমধিক প্রচলন ছিল; উহার সাহিত্য ও প্রত্বতত্বগত 
প্রমাণ পাওয়া যায়। হেবজ তন্ত্রের এবং সাধনমালাস্থ বজ্যোগিনী 
সাধনের পূর্ণগিরি যে কোথায় অবস্থিত ছিল উহা! সঠিক বলা বায় ন!। 
তবে দক্ষিণ ভারতের শ্রীশৈলম্‌ নামক স্থান শক্তি-উপাসনার সহিত 
জড়িত। পূর্ণগিরির সহিত উহার এক্য সমর্থন করা যাইতে পারে। 
সাধনমালাস্থ দুইটি সাধনে (সংখ্যা ২৩২ ও ২৩৪) চারিটি তান্ত্রিক 
ক্ষেত্রের ( ওডিয়ান, পূর্ণগিরি, কামাধ্যা ও সিরিহট্র ) পুজার বিধান 
দেওয়া আছে। 

মধ্যযুগে ও উহার পরেও বাংলাদেশই যে তান্ত্রিক শক্তি-উপাসন।র 
প্রধানতম ক্ষেত্র ছিল এ বিষয়ে নিঃপন্দেহ হওয়। যায়। তৎকালীন 
বিভিন্ন জাতীয় দেবীমূত্তি এ দেশে এত আবিষ্কৃত হইয়াছে, যে এগুলি 
হইতেই জান। যাঁয় ষে এ স্থানের অধিবাসীরা কি পরিমাণে দেবী-উপাসক 
ছিলেন।১ এতদ্দেশে প্রচলিত বিষুর ও শিবের উপাসনাতেও শক্তি- 
পূজার একটি বিশিষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণপূজায় তাহার 
হলাদিনী শক্তি রাধার ও শিবের পুজায় তাহার ঘরণী দুর্গা-পার্বতীর অংশ 
প্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । উত্তর-মধ্যযুগের পরবর্তাঁ কালের 
কালীমৃত্তি বাঙ্গালী তান্ত্রিক সাধকের নিজস্ব পরিকল্পনা । এই মৃতির 
রূপায়ণে বজ্ঞযান বৌদ্ধ দেবতা! নৈরাত্মার কোনও প্রভাব ছিল কিনা 
বলা যায় না; তবে ইহা অনস্বীকার্য যে উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্ট 
আছে এবং কালীমৃত্তির প্রাচীনত্ব অধিক নহে।২ ন্যনাধিক তিন 


১ বর্তমান গ্রন্থকার 14০০৫. 17£5£079 0) 17367221, ৬০]. 7 এর ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে এই মৃত্তিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন । 

২ ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাহার 81215 1070277) নামক 
গ্রন্থে নৈবাত্মার যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে স্থযুক্তি দিয়াছেন (১ম সংস্করণ, 


ঘশ মহাবিষ্ধা। ২৭৭ 


শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গীয় তান্ত্রিক সাধকের উপাস্ত হিসাবে দেবীর এই 
উগ্ররূপ পরিকল্পিত হইয়াছিল বলিয়। মনে হয়, এবং ইহাকে কেন্দ্র 
করিয়া রামপ্রসাদ, কমলাকাস্ত প্রমুখ শক্তি-উপাসকগণ যে ভাব ও 
ভক্তিপুর্ণ সঙ্গীত স্ললিত বাংল! ভাষায় রচন! করিয়াছিলেন উহ 
আজিও শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙ্গালী জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও আদরের 
বস্ত । এ দেশে যে দশ মহাবিগ্যার সাধারণ প্রচলিত তালিক আছে 
কালিক। দেবী উহার সর্বপ্রথম । তালিকাটি এই-_ 

কালী তাঁর৷ মহাবিদ্যা ষোড়শী ভূবনেশ্বরী। 

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্ধা। ধূমাবতী তথা । 

বগল! সিদ্ধবিষ্য! চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। 

এতে দশ মহাঁবিদ্ধা সিদ্ধবিদ্য। প্রকীতিতাঃ ॥ 


এই শ্সেরক ছুইটি চাষুগ্ডা ও মুগ্তমালা তন্ত্র হইতে গৃহীত ।১ তন্ত্রঘয় 
যে খুষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হইয়াছিল তাহা কষ্ণানন্দ 


পৃঃ ৯০-১)। ন্বর্গীয় বুন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচাধ মহাঁশয় ইহাকে কালী নামে 
অভিহিত করিয়াছিলেন। তাহার ভ্রাস্তির মূলে বোধ হয় ছুই দেবতামূতির 
আপাতদৃষ্টিতে কিছ আকৃতিগত সাদৃশ্ঠই বর্তমান ছিল। কিংবদস্তী এই 
যে কৃষ্কানন্দ আগমবাগীশ নাকি কালীরূপ কল্পনার-আঁদি অষ্টা। ইহা সত্য 
কিনা জোর করিয়া বল! যায় ন|। ী 

১ মুগ্ডমালা তন্ত্র হইতে 9৫টি শ্লোক মহাবিগ্যাদিগের দশাবতাঁর 
পরিচায়ক বলিয়। তত্ত্রসারে উদ্ধৃত হইয়াছে (মহাবিগ্ানাং দশাবতারত্বং যথা )। 
বিষ্ণু প্রকৃতিরূপে ও শিব পুরুষরূপে কল্পিত হইয়াছেন, এবং বিষ্ণুরূপ প্ররুতির 
দশটি ভেদ তীহার দশীবতার। কালিকা কৃষ্ণূপা, তারিণী ( তার1) রাম, 
বগলা কৃর্ম, ধৃযাঁবতী মীন, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, ভৈরবী বরাহ, সুন্দরী ( ষোড়শী) 
পরশুরাম, ভূবনেশ্বরী বাঁমন, কমল! বৌদ্ধ (বুদ্ধ) এবং ছুর্গা কল্তী। তন্ত্রকার 
এই শ্লোক কয়টিতে নিজন্ব ধারায় বৈষুব ও শাক্ত দেবতাখ্যানের (250)0109£5) 
কিঞ্চিৎ সামগ্রন্য করিয়াছেন। 


২৭৬৮ পঞ্চোপাসনা 


আগমবাগীশের তন্ত্রসারে উহাদের উল্লেখ হইতে জান! যায়। আগম- 
বাগীশ মহাশয় মালিনীবিজয় নামক তন্ত্র হইতে দ্বাদশটি (1) মহাবিষ্ভার 
নাম সম্বলিত চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত কবিয়াছেন। ইহাদের নাম এইরূপ-_ 
কালী, নীলা, মহাতূর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তিকা, বাথাদিনী, অন্পূর্ণী, 
প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী। তবে 
কামাখ্যাবাসিনী ও শৈলবাসিনী যদি বালা! ও মাতঙ্গীর বিশেষণ রূপে 
ধরা হয়, তাহা হইলে সংখ্যা ঠিক দশই হয়। চামুণ্ডা ও মুণ্মাল! 
তন্ত্র হইতে আগমবাগীশ মহাশয় কর্তৃক উদ্ধত দশমহাবিষ্ভার এই 
তালিক। কিছু ভিন্ন প্রকৃতির । এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে মহীধর 
বিরচিত মন্ত্রমহোদধি গ্রন্থে কালী, তারা, ছিন্নমস্তা ও স্ন্দরী (ষোড়শী) 
এই কয়টি নাম পাওয়া যায়। ইহার! যে মহাবিষ্ভা এ অনুমান সঙ্গত। 
মহীধর ঠিক কোন সময়ের লোক ছিলেন তাহা বলা যায় না; তবে 
তিনি বঙ্গদেশীয় ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। দ্রেবীগোষ্ঠী হিসাবে 
সিদ্ধবিষ্তামহাবিগ্ভার কল্পনা বঙ্গদেশীয় তান্ত্বিক সাধকদিগেরই দান। 
দেনবংশীয় মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ পণ্ডিত হলায়ুধ মিশরের 
মংস্যস্ক্তের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে । হলায়ুধ খুষ্ঠীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 
বর্তমান ছিলেন; তংপ্রণীত মবস্যস্ক্তের ষষ্টি ও একষষ্টি পটলের 
বিষয়বস্তু বিহ্য(চ্যো)দ্ধার এবং মহাবিষ্ঠোদ্ধার। এ প্রসঙ্গে যদিও 
তিনি দশ মহাবিগ্ভার কথা স্পষ্টতঃ বলেন নাই, তবে ইহাদিগের অন্ঠতম 
মাতঙ্গিনী বা মাতঙ্গীর কথা বলিয়াছেন। দশসংখ্যক মহাবিগ্ভাব কল্পন! 
হলায়ুধ মিশ্রের পরে বঙ্গদেশে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, এ অনুমান অসঙ্গত 
নহে। ইহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ একটি মহাবিগ্ভার রূপ যে স্থপ্রাচীন 
কালে কল্পিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইনি 
কমল! ; খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ভরহুতের স্তপবেষ্টনীতে শ্রীদেবী ঝ! 
গজলক্ষমীর মতি খোদিত দেখ যায়। ইহার সহিত কমলার পূর্ণ সাদৃশ্য 
বর্তমান। ছিন্নমস্তা বা ছিন্নমন্তিকার তন্ত্রসারধ্ত আর এক নাম 


বাংলায় শক্তিপূজা ২৭৯ 


প্রচণ্ডচপ্ডতিকা! । বিশ্বসারযামল হইতে প্রচগ্ডচপ্ডিকার মন্ত্র উদ্ধার প্রসঙ্গে 
এ গ্রন্থে বল৷ হইয়াছে যে ইনিই ছিননমস্তা ( ছিন্নমস্তা স্মৃত৷ দেবী )। 
ভৈরবতন্ত্র হইতে ইহার যে ধ্যান তন্ত্রসারে উদ্ধৃত হইয়াছে উহার সহিত 
বজযান সাধনার ভট্টারিক। বজযোগিনীর অন্ততম ধ্যান ( সংখ্যা ২৩১) 
আশ্চর্বরূপে মিলিয়া যায়। এইসব লক্ষণ হইতে অনেক বিষয়ে 
হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার একাত্মতা নির্দিষ্ট হয়। 

ব্গদেশে শক্তিপূজাব অন্যতম বিশেষ প্রকাশ শারদীয় ছুর্গোৎসবের 
এঁতিহা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এখন কিছু বলা আবশ্যক । ষে প্রথায় 
প্রতি বৎসর আশ্বিন-কাতিক মাসে বঙ্গদেশের সর্বত্র দশভুজা! মহিষাস্তুর- 
ম্দিনী দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী মুত্তি কয়েকদিন ধরিয়া পুজাপূর্বক বিজয়! 
দশমীতে বিসর্জন দেওয়া হয়, উহার সমধিক প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ঠিক 
করিয়া কিছু বলা যায় না। বঙ্গদেশে এবং অন্যত্র আদি-মধ্যযুগ 
হইতে আরপ্ত করিয়! উত্তর-মধ্যযুগ পর্যস্ত যে সকল প্রস্তর বা ধাতু- 
নিমিত মহিষমন্দিনী মৃ্তি পাওয়া গিয়াছে, উহাতে সচরাচর মহিষাস্থরের 
সহিত যুদ্ধরত অবস্থায় দশপ্রহরণধারিণী দেবীকে এবং দেবীর বাহন 
সিংহ ও কতিতশির মহিষের দেহ হইতে নির্গমনণীল নররাগী অন্ত্ররকে 
দেখানে। হইয়া থাকে । বাংলার শারদীয়! ছুর্গাপ্রতিমায় যেরূপ লক্ষ্মী, 
সরম্বতী, কাত্তিক ও গণেশকে অতিরিক্ত পরিবার দেবত! রূপে দেখানো 
হয়, সেরূপ কোনও প্রাচীন ধাতু বা! প্রস্তরনিমিত মৃতি অগ্ভাবধি 
আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে শারদীয় 
মৃন্ময়ী দূর্গাপ্রতিম! প্রতি বংসর পুজার পর জলে বিসঙ্জিত করা, 
এবং পূর্ব পূর্ব বৎসরের “কাঠামো'র উপর নৃতন করিয়! নির্মাণ করাই 
বিধি। স্থতরাং এরপ মৃশ্ময়ী প্রতিম! নির্মাণ ও পূজাশৈলী যে কত 
প্রাচীন উহার প্রত্বতত্বগত প্রমাণ সংগ্রহ করা অসম্ভব। এ বিষয়ে 
আমাদিগকে সাহিত্যগত সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। 
দেবীমাহাস্ম্যে লিখিত আছে যে স্ুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্ঠা খষি 


২৮৩ পঞ্চোপাসন। 


মেধসের নিকট হইতে মহামায়া-ছূর্গাতত্ব সবিশেষ জানিয়া নদীতীরে 
গমন করেন, এবং সেখানে অবস্থানপূর্বক জগন্মাতার দর্শনলাভ কামনায় 
শ্রেন্ঠ জপ দেবীস্ুক্ত পাঠ করিয়া ও সেই নদীতটে দেবীর মৃন্ময়ী 
প্রতিমা! নির্মাণ করিয়া পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেগ্যার্দির দ্বারা পুজা 
করেন ( মার্কগ্ডেয় পুরাণ, ৯২ অধ্যায়, শ্লোকসংখ্যা ৯-১১)। এখালে 
মহীময়ী মৃতি” পূজার কথা৷ আছে সত্য, কিন্তু মুত্তি ও মৃতি-পরিবারাদির 
কোনও বর্ণনা নাই। রাজা ও বৈশ্য তিন বংসর এইরূপ পৃজ! করিয়া 
তবে দেবীর দর্শন পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতে জানা যায় 
যে পুজাশেষে তাহারা মৃন্ময়ী প্রতিমা নদীতে বিসর্জন দিয়াছিলেন। 
সুন্ময়ী মৃত্তি ক্ষণিক পর্যায়ের, এবং ইহা! নদীজলে বিসজিত করাই 
্যাভাবিক। স্ুরথ রাজার দেবীপুজার সময় শরৎকালে ছিল না উহা 
বসস্তকালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া কিংবদস্তভী। আজিও ইহার 
অনুকল্প রূপে বসম্তকালে বাসস্তী নামে দেবীর পুজা বাংলাদেশে অল্প 
প্রচলিত আছে। শরৎকালে দেবীর যে পুজ। ব্যাপকভাবে এ দেশে 
প্রচলিত উহার অন্ততম প্রথম উল্লেখ আমরা কালিকাপুরাণে পাই। 
ইহার পধ্য্ষগ্রিতম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক এইরূপ-_ 


শরৎকালে পুরা যম্মানবয্যাং বোধিতা সরৈঃ। 
শীরদ] স। সমাখ্যাঁত। পীঠে লোকে চ মানব ॥ 


“যেহেতু পূর্বে শরৎকালে দেবগণ কর্তৃক মহাদেবী বোধিত হইয়াছিলেন, 
সেই নিমিত্ত গীঠস্থানে এবং লোকমধ্যে তিনি শারদ! নামে বিখ্যাত 
হন।” এখানে দেবগণ কর্তৃক তাহার শরৎকালে বোধনের কথা বলা 
হইয়াছে, কৃত্তিবাস কথিত শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা অকালে তাহার বোধনের 
কথা নাই। পূর্ব অধ্যায়ে আমি বলিয়াছি বঙ্গদেশীয় শারদীয়া পুজার 
অন্যতম ভিত্তি কৃত্তিবাসী রামায়ণ। কালিকাপুরাণ বাংলাদেশেই রচিত 
হইয়াছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। ইহার রচনাকাল কৃত্তিবাসের 


শারদীয় ছুর্গোৎসব ২৮৬ 


পূর্বে ; ইহাতে শারদীয়া পূজার কথা! আছে, কিন্তু দেবতাদিগকেই এই 
পুজ্জার প্রথম প্রবর্তক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 

রদঘুনন্দন প্রমুখ প্রসিদ্ধ বঙ্গদেশীয় স্মৃতিনিবন্ধকারদিগের গ্রন্থে 
আমরা শারদীয় ছুর্গোংসবের বিবরণ পাই। ল্মার্ত রঘুনন্দন খুষ্টীয় 
ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তাহার অষ্টাবিংশতি তত্বের 
অস্ততুক্ত শ্রীছুর্গোৎসবতত্বে তাহার পূর্ববর্তী গ্রন্থকার ও পূর্বপ্রচলিত 
প্রবচনাদির উপর নির্ভর করিয়া তিনি পৃজা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য 
তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কালিকাপুবাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুবাণ, 
ভবিষ্ুপুরাণ প্রস্ৃতি গ্রন্থ হইতে তিনি এতৎসম্পফ্িত অনেক উপাদান 
সংগ্রহ করেন। বাচস্পতি মিশ্র, শ্রীনাথ, শুলপাণি, জীমৃতবাহন, 
রামকৃষ্ণ প্রভৃতি বদুনন্দনের পুর্ববর্তাঁ ও পরব্তা নিবন্ধকারগণ তাহাদের 
দুর্গাপূজা সম্পফিত গ্রন্থসমূহে দেবীর মুন্ময়ী মৃতিপূজার পদ্ধতি লিখিয়া 
গিয়াছেন। খৃষ্ঠীয় চতুর্ঘশ-পঞ্চদশ শতকের বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি বিদ্যা" 
পতি তাহার ছুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী নামক গ্রস্থেও দেবীর এইরূপ মুত্তির 
পূজাচনাব কথা লিখিয়াছেন। শুলপাণি ও জীমৃতবাহন একই সময়ে 
বর্তমান ছিলেন। শুলপাণি তাহার ছুর্গোঘসববিবেক, বাসম্ভীবিবেক এবং 
, ছুর্গোৎসবপ্রয়োগ নামক তিনটি নিবন্ধে জীকন ও বালক নামক তাহাব 
পূর্ববর্তী নিবন্ধকার দুইজনের এতৎসম্পকিত উক্তি উদ্ধত করিয়াছেন। 
জীকন ও বালক বাঙ্গালী ছিলেন, তাহাদের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে 
সঠিক কিছু জানা না গেলেও, ইহা বলা যায় যে তাহারা বাংলার অন্থতম 
প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধকার ভবদেব ভট্রেব পূর্ববর্তী ছিলেন। রাজা 
হরিবর্মদেবের ( খুষ্টীয় একাদশ শতক ) প্রধান মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট তাহার 
নিবন্ধাবলীতে জীকন, বালক এবং আর একজন প্রা্ীন গ্রন্থকার 
শরীরের অনেক উক্তিব আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল তথ্য 
আমাদিগকে জানাইয়৷ দেয় যে মুন্ময়ী প্রতিমায় দেবীর পুজার্চন। বাংল- 
দেশে নুযনাধিক সহস্র বসর ধরিয়! প্রচলিত আছে । তবে দেবীর ও 


২৮২ পঞ্ষোপাসন। 


তাহার পরিবারাদির রূপায়ণে যে এই ম্ুুদীর্ঘকালের মধ্যে কোনও 
পরিবর্তন আনীত হয় নাই ইহা বল! যায় না। লক্ষ্মী, সরম্বতী, কাত্তিক, 
গণেশ যেভাবে কিছুদিন পুর্ব পর্যন্ত দেবীর পরিবার-দেবতা রূপে 
প্রদমিত হইতেন, এবং এখনও কোনও কোনও প্রাচীনতন্ত্রী প্রতিমাতে 
প্রদশিত হন, উহা! যে ঠিক কোন সময়ে প্রথম প্রচলিত হয় সে বিষয়ে 
নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না । 

এখন শারদীয়া ছুর্গাপূজার ছুইএকটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
অনুশীলন আবশ্যক । এই বেশিষ্ট্য কয়টির প্রতি প্রথমে আমাদিগের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়। নবপত্রিকা পুজা 
হূর্গাপুজা পদ্ধতির অন্যতম প্রধান ও প্রারস্তিক অঙ্গ । বাঙ্গালী হিন্দু 
জানেন যে ছুর্গোৎসবে একটি সপত্র কদলীবৃক্ষের চার। অন্ত আটটি 
বৃক্ষের ফল, মূল, বা শাখার ( কচী, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিশ্ব, দাড়িম, 
অশোক, মান এবং ধান্য ) সহিত নৃতন লালপাড় শাড়ীতে আচ্ছাদিত ও 
সিন্দুরচচিত করিয়া প্রতিমা-পীঠের একপার্খে স্থাপনপূর্বক পুজারস্তে 
ইহার অর্চনা! করা অন্যতম বিধি (সাধারণ লোকে ইহাকে “কলাবৌ” আখ্যা 
দিয়া থাকে )। ইহার নাম নবপত্রিক! প্রবেশ, এবং ইহা দ্বারা যে এক 
বিচিত্র উপায়ে দেবীকে উদ্ভিজ্জসমূহের অধিষ্ঠাত্রী রূপে কল্পনা করা . 
হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চন্দ মহাশয় বলিয়াছেন-_ 
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91110" (77752 11,00-19:% 72025) 1916, 70. 131 )1 তিনি 
পুরশ্চর্ধার্ণবের তৃতীয় খণ্ড (পৃঃ ১০৩৪-৩৫) হইতে প্রমাণ সংগ্রহ 
করিয়! দেখাইয়াছেন যে দেবীর বিভিন্ন রূপ যথা ব্রহ্গাণী, কালিকা হুর্গী, 
কাতিকী ( কৌমারী ), শিবা, রক্তদস্তিকা, শোকরহিতা, চামুণ্ডা এবং 


শাবয়োৎসব ২৮৩ 


লগ্মী যথাক্রমে কদলী, কচী, হরিদ্রা, জয়স্তী, বিশ্ব, দাড়িম্ব, অশোক, 
মান এবং ধান্ত বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। 
দেবীমাহাত্ম্যে বণিত দেবীর শাকন্তরী রূপের কথ। পূর্বে বল! হইয়াছে । 
শারদীয়া পৃজায় নবপত্রিকার্চনা আর এক প্রকারে দেবীর অনুরূপ 
বৈশিষ্ট্যের কথাই আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। ভারতচন্দ্রে 
অন্নদামঙ্গলে বর্ণিত তাহার অন্পূর্ণা রূপ এবং কুলচুড়ামণি, শাক্তানন্দ- 
তরঙ্গিনী, তন্ত্রসার প্রভৃতি গ্রন্থে তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনায় যে কুলবৃক্ষ 
পূজার উল্লেখ আছে, এ সকলও দেবীকে উদ্ভিজ্জ ও অন্নের দেবতা। রূপে 
পরিচিত করে। 

দেবীর শবর বর্ধরাদি অনার্ষজাতির দ্বার পুজিত রূপের কথা আগে 
বলা হইয়াছে । শৃলপাণি তাহার ছুর্গোৎসববিবেকে কালিকাপুরাণ 
হইতে শারদীয় হুর্গোৎসবে অনুষ্ঠিতব্য শাবরোৎসব নামক এক বিধি 
সম্পর্কিত কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহার কথাই বলিয়াছেন। 
কালিকাপুরাণের একযষ্টিতম অধ্যায়ে এই শ্লোক কয়টি পাওয়া যায়__ 


নিনিকারাস্াি আবণে শাবরোৎলবৈঃ ॥১৭| 


তদ] সম্প্রেষণং দেব্যা চি কারন ধঃ 1১৮॥ 
স্থবাসিনীভিঃ কুমারীভিরেশ্যাতিনর্তকৈ স্তথা । 
শঙ্খতুর্যনিনাদৈশ্চ মৃদগৈঃ পটহৈস্তথা ॥১৯॥ 
ধবজৈবন্লৈর্বহু বিধৈর্লাজপুষ্পপ্রকীর্ণ কৈঃ | 
ধূলিকর্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়ীকৌতুকমঙ্গলৈঃ ॥২০। 
ভগলিঙ্গাভিপ্াানৈশ্চ ভগলিঙ্গপ্রগীতকৈঃ | 
ভগলিঙ্গাদিশবৈশ্চ ক্রীড়াঁয়েমুরলং জনাঃ ॥২১॥১ 


১ বমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় শূলপাণির গ্রন্থ হইতে ঘে পাঠ উদ্ধৃত 
“করিয়াছেন উহার শেষ চরণটি ভিন্নব্ূপ,__ভগলিঙ্ক্রিয়াভিশ্চ ক্রীড়য়েষুর- 
লঙজ্জিতঃ ; ০0. ০৮, 0. 1261 


২৮৪ পঞ্চোপাসন। 


“দশমীর দিবস শ্রবণ। নক্ষত্রে শীবরোৎসবের সহিত দেবীর বিসর্জন 
করিবে ।******মুন্দর বন্ত্রে সজ্জিতা কুমারী ও বেশ্যা এবং নর্ভকগণ সঙ্গে 
লইয়। শঙ্খ, তুরী, মৃদঙ্গ এবং পটহের শব্দ করিতে করিতে নানাবিধ 
বস্ত্রের ধ্বজ! উড়াইয়া খই এবং ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে ধূলিকর্দম 
নিক্ষেপ করতঃ নানা ক্রীড়াকৌতুক ও মঙ্গলাচরণপূর্বক ভগলিঙ্গাদি- 
বাচক গ্রাম্যশব্দ উচ্চারণ ও তাদৃশ শব্দবহুল গান এবং তাদৃশ অশ্লীল 
বাক্যালাপ করিয়৷ বিসর্জন সময়ে ক্রীড়া করিবে।” ইহার পরের ছুইটি 
শ্লোকে পুরাণকার বলিয়াছেন যে “সেই দিবস ( অর্থাৎ বিজয়াদশমীর 
দিন) যদি কোনও মনুষ্য নিজের উপর অপর কতৃক অশ্লীল ব্যবহার 
করা ন! ভালবাসে এবং অপরের উপর অশ্লীল ব্যবহার করিতে না৷ 
চাহে তবে ভগবতী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিয়া গমন 
করেন? । রঘুনন্দনও বিজয়াদশমীতে প্রতিমা-বিসর্জন সম্পর্কে এই 
শাবরোৎসবের কথ। বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, “ততো ধুলিকর্দাম- 
বিক্ষেপক্রীড়াকৌতুকমঙ্গল ভগলিঙ্গাভিধানং ভগলিলপ্রগীত পরাক্ষিপ্ত 
পরাক্ষেপকরূপং শাবরোৎসবং কুর্ষাৎ। শারদীয়া দুর্গাপূজায় পুরা- 
কালে অনুচিত শাবরোৎসব এখন কোথাও পালিত হয় কিনা জানি 
না, তবে শাবরমার্গ নামে যে সেকালের তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনার এক 
শাখা ছিল উহ! মেরুতন্ত্রের একটি উক্তি হইতে আমর! জানিতে পারি। 
এই তত্ত্বে বামমার্গের পাঁচটি শাখাকে যথা! কৌলিক, বাম, চীনক্রম, 
সিদ্ধাস্তীয় ও শাবর, হাতের পাঁচ অঙ্গুলির সহিত তুলনা কর! হইয়াছে ; 
কৌলিক অন্ধুষ্ঠ, বাম তর্জনী, চীন ক্রম মধ্যম, সিদ্ধান্তীয় অনামিকা এবং 
শাবর কনিষ্ঠান্ুলি। শ্লোকটি এইরূপ-__ 


কৌলিকোহনুষ্ঠতাং প্রাপ্তে বাঁমঃ স্াত্তর্জনীসমঃ | 
চীনক্রমো মধ্যম: স্যাঁৎ সি্ধান্তীয়োহবরো। ভবেৎ। 
কনিষ্ঃ শাবরো মার্গঃ ইতি বাঁমস্ত পঞ্চধা ॥ 


শক্তিতত্‌ ২৮৫ 


অধ্যায়শেষে শক্তিতত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন । এই 
তত্বের আদিমতম সরল রূপ যে আমরা খথেদের দশম মগুলস্থ দেবী- 
স্বক্তে পাই উহা! পূর্বে বলা হইয়াছে । পৌরাণিক যুগে ইহার সর্বোৎ 
কৃষ্ট ব্যাখ্যান আমর! মার্কগেয় পুরাণস্থ দেবীমাহাত্্য (শ্রীশ্রীচণ্তী বা 
দুর্গা সপ্তশতী ) ও ইহার রহস্তত্রয়, যথ! প্রাধানিক রহস্ত, বৈকৃতিক রহস্ত 
এবং মুত্তি রহন্তে প্রাপ্ত হই। শ্তরীশ্রীচণ্তীর বিভিন্ন 'টীকাতে, বিশেষ 
করিয়া খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে প্রসিদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য ভাক্কর রায় মখী 
কর্তৃক রচিত ইহার গুপ্তবতী নামক সংক্ষিপ্ত অথচ তত্ববুল টাকাতে 
শাক্ত দর্শনের সুক্ষ ব্যঞ্জনা আছে। মার্কগ্েয়্পুরাণের পরবর্তী কালের 
কালিকাপুরাণা'দি পুরাণে ও কোনও কোনও অন্তরগ্রন্থে এবং সৌন্দর্য- 
লহ্রী প্রমুখ শাক্ত গ্রন্থে আমরা শক্তিতত্ব সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত 
হই। দেবীমাহাজ্ম্যে উদ্ধৃত ব্রহ্গাস্ততি, শক্রাদিস্তৃতি, বিষ্ুমায়াস্তরতি 
এবং নারায়ণীস্তরতির কথা পূর্বে বলিয়াছি। এই স্তুতিগুলি একটু 
মনোযোগসহকারে আলোচনা করিলে শক্তিতত্বের কয়েকটি মূলস্ত্রের 
বিষয় আমরা জানিতে পারি। দেবী যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া, 
মাত্রাত্রয় রূপে স্থিত ওকার, তিনি সর্বজগতের স্হজন, পালন ও সংহার- 
কত্রী, ত্রিগুণের (সত্ব, রজঃ ও তম ) তারতম্যবিধায়িনী আদি প্রকৃতি, 
তিনি লল্ষ্মী, হী, ঈশ্বরী ও নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধি, তিনি বিশ্বরূপিণী--এবং 
সকল চেতন ও অচেতন বস্তর অন্তনিহিত শক্তি। ব্রহ্মা কতৃক দেবীর 
স্রতিতে দেবী-চরিত্রের *এই এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বণিত হইয়াছে । 
শক্রাদি দেবতাগণের স্তরতিতেও অনুরূপ এবং আরও অনেক বৈচিত্র্যময় 
দেবী-প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তিনি মুক্তির কারণ পরাবিদ্তা, 
যোগশান্ত্রে উক্ত দুরন্ুষ্ঠেয় যমনিয়মাদি মহাত্রত তাহাব সাধন; দেবী 
শব্দম্বরূপাঁ, বেদত্রয়রূপা, বিশ্বপালনার্থ নানাবিধ বৃত্তিস্বরূপা, সমস্ত 
জগতের ছুঃখহারিণী, এবং দুর ত্তগণের হৃষ্টপ্রবৃত্তিদমন তাহার শ্বভাব। 
বিষ্ুুমায়ান্তরতিতে জগতের আশ্রয়কারিণী দেবী বিষুমায়া সর্যভূতে 


২৮৬ পঞ্চোপালনা 


চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষা! ইত্যাদি রূপে অধিষিত আছেন, তিনি 
চিৎশক্তি রূপে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন ( চিতিরপেণ হ৷ 
কৃৎসমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ )। নারায়ণীস্তুতিতে সর্বাত্মিকা ও বিশ্ব- 
জগতের আধারভূত। দেবী অনস্ভবীর্ষা বৈষ্ণবীশক্তি, বিশ্বের আদিকারণ 
মহামায়। প্রভৃতি নানাবিধ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। প্রীশ্রীচণ্তীর 
প্রাধানিক রহস্তে বিত আছে যে দেবীর আর এক নাম বা প্রকাশ 
মহালক্ষী, ইহাতে সত্ব রজঃ ও তম গ্রণত্রয় প্রকটিত। প্রলয়কালে 
মহালক্ষমীর যে তমোগুণান্থিত রূপ প্রকট হয় উহার নাম মহাকালী; 
দেবীর এই তমোগুণাশ্রিত প্রকাশ মহামায়া, মহামারী, ক্ষুধা, তৃষ্ণ, 
নিদ্রা বা যোগনিদ্রা, কালরাত্রি প্রভৃতি নামেও পরিচিত। শ্বেতবর্ণ 
সত্তগুণান্বিতা মহাসরম্বতী মহালক্মীর আর এক প্রকাশ; মহাসরস্বতীর 
বিভিন্ন নাম, যথা--মহাবিগ্ঠা, মহাবাণী, ভারতী, বাক, আর্ধা॥ ব্রাঙ্গী, 
বেদগর্ভা ইত্যাদি। দেবীর এই তিন প্রকাশ হইতে ব্রহ্মা ও শ্রী, 
রুদ্র ও ত্রয়ী (বেদবিষ্া ) এবং ৰিষুণ ও গৌরী উদ্ভুত হইয়াছিলেন। 
বৈকৃতিক ও মূতি রহস্তেও দেবীর অপরাপর প্রকাশ বধিত আছে, 
এবং এই সব বিবরণে দেবীতত্বের গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান দেওয়৷ 
আছে। বাহুল্যভয়ে উহাদিগের বিস্তারিত আলোচন1 এখানে করা 
হইল ন|। 

শক্তিতত্বে সাংখ্যোক্ত পুরুষ-প্রকৃতিবাদও গৃহীত এবং ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । ইহাতে শিবই সাংখ্যের নিষ্ক্রিয় পুরুষ, এবং অশেষ ও অদ্ভুত 
ক্রিয়াস্তিকা দেবীই প্রকৃতি। তিনি অণুতে ও মহতে যুগপৎ বিরাজমানা, 
এবং মানবদেহে কুগুলিনী শক্তি রূপে মূলাধার চক্রে স্তুপ্ত থাকেন। 
এই কুগুলিনী শক্তিকে যোগাদি ও যমনিয়মাদি অভ্যাসের দ্বারা জাগরিত " 
করিয়া মূলাধার হইতে স্থাধিষ্ঠানে, পরে পর্ায়ক্রমে মণিপুর, অনাহত, 
বিশুদ্ধি ও আজ্াচক্র হইতে সহস্রারে উন্নীত করাই তান্ত্রিক সাধকের 
প্রধান সাধনা । উপরোক্ত ছয়টি চক্র তাহার শরীরের বিভিন্ন অবয়বে 


বট্চক্রুভেদ ২৮৭ 


যথাক্রমে গুহো, লিঙ্গমূলে, নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠে ও মস্তিফে বা 
ললাটে অবস্থিত। কুগুলিনী শক্তির জাগরণ এবং নিন্নস্থ চক্র হইতে 
উধ্বস্থ চক্রে উন্নয়ন শীক্ত সাধকের প্রারস্তিক প্রচেষ্টায় স্থায়ী 
হয় না; প্রথম প্রথম এই শক্তি জাগরিত ও উ্বস্থ হইলেও পুনরায় 
নিম্নগামী হইয়। মূলাধারে আসিয়া স্থপ্ত হন। বারংবার তন্ত্শীস্ত্রবিহিত 
যোগাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা যখন সাধক কুগুলিনী শক্তিকে সম্যক্‌' 
জাগরিত করিয়া নিম্নতর চক্রগুলির মধ্য দিয়া উন্নীত করিয়৷ 
স্থায়ীভাবে তাহাকে সহত্রারে স্থাপনা করিতে পারেন, তখনই তাহার 
ষট্চক্রভেদ হয়, এবং তিনি সাক্ষাৎ আনন্দময়ী দেবীর দর্শন লাভ 
করেন। ইহাই তাহার সিদ্ধি, দিব্যজ্ঞান ও মোক্ষলাভ। জীবাত্মা ও 
পরমাত্মীয় অভেদজ্ঞানই দিব্যজ্ঞান, এবং সেদিক দিয়া তান্ত্রিক সিদ্ধি 
অদ্বৈতবাদের সমর্থক । যোগের আটটি অঙ্গ, যথা--যম, নিয়ম, আসন, 
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি । যম দশ প্রকার, 
যথা-__অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, দয়া, জুতা, ক্ষমা, ধৃতি, 
মিতাহার ও শৌচ। নিয়মও দশবিধ, যথা_-তপ, সস্ভোষ, আস্তিক্য- 
বুদ্ধি, দান, দেবপুক্জা, সিদ্ধাস্তবাক্য-শ্রবণ, হী, মতি, জপ ও হোম। 
কামক্রোধাদি বড়রিপু যেগবিত্বকর, অতএব ইহাদিগকে দমন কর! 
সাধকের প্রথম কর্তব্য । হোমবিধির অন্যতম প্রধান অঙ্গ অন্তর্যজন । 
যথাবিধি অস্তর্জননিরত থাকিলে সাধক ব্রহ্মময়, পাঁপপুণ্যহীন ও 
জীবনুক্ত হন। অস্তর্জনে কৃতকাধ হইলে তিনি লিঙ্গত্রয় ( স্বয়ন্তূ- 
লিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, ইতরলিঙ্গ ) সন্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন ও তাহার 
ষট্চক্রভেদ হয়। তিনি চিন্ময় পরশিবসহ কুগুলিনী শক্তির সামর্থ 
সম্পাদন করিয়। সহত্রদলকমলের মধ্যস্থিত চন্দ্রমগ্ডুল হইতে অমিয়- 
ধারা পান করেন। ইহাই তাহার মধুপান ( মধুপানমিদং দেবি চেতরং 
মগ্পানকম্‌) ; ইহার বিষয় পূর্বে একবার বলিয়াছি। যোগবিৎ সাধক 
জ্ঞান-খড়োর দ্বারা পাপপুণ্য বোধরূপ পশুকে হত্যা করিয়া, এবং 


২৮৮ পঞ্গোপাসন। 


মানসাদি ইক্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া আত্মযুক্ত করিলে ইহাই তাহার 
মাংসভক্ষণ হয়। ধাহারা পরাশক্তির সহিত পরশিবের সংষোগ 
করিয়া আনন্দপূর্ণ হন তাহারা মুক্ত- ইহাই তাহাদের মৈথুন ( পর- 
শক্ত্যাত্মমিথুন সংযে!গানন্দনি্ভরাঃ। মুক্তান্তে মৈথুনং তৎ স্যাদিতরে 
আীনিষেবকাঃ )। এই শিব-শক্তি সমন্বয় নিজদেহে যট্চক্রভেদের 
দ্বারা কিভাবে সংঘটিত হয় উহার বিষয় সৌন্দর্যলহরীর নবম শ্লোকে 
অতি সুন্দরভাবে বণিত আছে-_ 


মহীং মূলাধারে কমপি মণিপুরে হুতবহং 

স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমুপরি | 
মনোপি ভ্রমধ্যে সকলমপি ভিত্বা কুলপথং 
সহশ্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্য। বিহরসে ॥ 


সাধক কবি কুগুলিনী শক্তিকে সন্দোধন করিয়া বলিতেছেন, “হে 
ভগবতি ! সমস্ত কুলপথ ( তন্বকেন্দ্র ) যথ। ভূতত্ব মূলাধারে, অপ্তত্ব 
মণিপুরে, তেজোতত্ব স্বাধিষ্ঠানে, বায়ুতত্ব অনাহতে, আকাশতত্ব বিশুদ্ধি- 
চক্রে এবং মনস্তত্ব ভ্রদ্য়ের মধ্যে ( আজ্ঞাচক্র ), ভেদ করিয়া আপনি 
সহতআ্রার পন্মে নিজ পতিসহ একান্তে বিহার করিতেছেন ।” এই শ্লোকে 
পঞ্চ মহাড়ৃত ও মন এই ষড়তত্ব দেহস্থ ষট্চক্রের সহিত একাতীভূত 
করা হইয়াছে, এবং সম্যক সাধনার দ্বার কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন 
করিয়া সাধক যখন তাহাকে সহস্রারপদ্ধে স্থায়ী করেন তখনই দেবীর 
পরশিবের সহিত চিরমিলন হয়। 

তন্বসার, সৌন্দর্যলহরী প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত তান্ত্রিক সাধনের যে 
অন্যতম বূপ প্রদত্ত হইল, উহ! পাঠে স্বতঃই মনে হয় যে ইহার মধ্যে 
নিন্দনীয় কিছুই নাই। সাধনতত্ব অপরের এবং অনধিকারীর পক্ষে 
ছরূহ ও ছুর্বোধ্য ইহা৷ সত্য, কিন্তু সেজন্যই ইহা! দৃষ্য নহে। বীরাচারী . 
বা বামাচারী সাধকের ভেরবীচক্র ইত্যাদি মগ্ডলগত সাধনার কথা 


শাস্তবদর্শন ২৮৯ 


যাহা কুলাণর্বাদি তন্ত্রে বণিত হইয়াছে উহা! যে সমর্থনযোগ্য এবং নির্দোষ 
ইহা ম্বীকার করা যায় না, কিন্তু সময়াচারী বলিয়া বর্ণিত তান্ত্রিকগণের 
সাধনা, যাহার কথা এইমাত্র বর্ধিত হইল, সমর্থন লাভ করিবার 
যোগ্য। শক্তিতত্বের আর এক ভেদ শাম্তবদর্শন নামক শাক্ত-দর্শন 
সন্থন্ধীয় গ্রন্থে বণিত আছে। খুব সংক্ষেপে এই তত্বের নিম্নলিখিত 
পরিচয় দেওয়া হইল। শিব জ্যোতি বা প্রকাশ রূপে বিমর্শ বা ক্ষুন্তি- 
রূপা শক্তির মধ্যে অনুপ্রবেশকালে বিন্দুরূপ ধারণ করেন। শিব- 
শক্তির সম্মেলনে নাদ বা শব্দের উৎপত্তি হয়; ইহা স্ত্রীলিঙ্গাক। 
পুনরায় পুংবীজ শুক্ররূগী বিন্দু ও স্ট্রীবীজ রজরূপ নাদের পরস্পর মিলন- 
হেতু প্রথমে কাম ও পরে কলার উদ্ভব হয়; ইহাদের পারস্পরিক 
মিলন ফলের নাম কামকলা। বিন্দুই জগৎপ্রপঞ্চের উপাদানীভূত 
কারণ; নাদ বা শব্দ হইতে পদার্থাদির নামকরণ হয়। পরে কামকলা 
হইতে সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ, বাক্য ও অর্থাদির বিকাশ হয়। এই কামকলা 
প্রধানা শক্তি ; সুর্য, চন্দ্র, অগ্নি ও হার্ধকলা (ইহা নাদের উৎপত্তির 
সমকালে নাদবিন্দুর মিলনের ফলে সঞ্জাত আর এক পদার্থ) ইহার 
শরীরের বিভিন্ন অবয়ব স্বরূপ । ইনিই স্যজনকত্ী এবং পরা, ললিতা, 
ভট্টারিক! ও ত্রিপুরস্থন্দরী নামে আখ্যাত | শিব বর্ণমালার আদি বর্ণ “অ” 
এবং শক্তি ইহার শেষ বর্ণ হু"; এই ছুইবর্ণের বা শিব-শক্তির সম্মিলিত 
রূপ “অহম্‌ অর্থাৎ অহংজ্ঞান ব। ব্যক্তিত্ববোধ কামকলা ব৷ ত্রিপুরস্ন্দরীর 
আর এক রূপ । বর্ণমালার আদি ও অক্ত্যবর্ণ যেমন অন্যান্য বর্ণ এবং 
সমগ্র বাক্যের ধারক, সেরূপ ইহাদের যুক্তরূপ ত্রিপুরস্ুন্দরী সমগ্র স্থষ্ট 
পদার্থের এবং বাক্য ও অর্থের ধারিকা ও বাহিকা। এই হেতু তাহার 
নাম পর! এবং তৎসঞ্জাত স্থষ্টি পরিণাম $ ইহাই পরিণামবাদ, বেদাস্তে 
কথিত বিবর্তবাদ হইতে ইহা পৃথক্‌। বিবর্তবাদের মূলে শহ্কর-সমধিত 
মায়াবাদ বর্তমান। শক্তিতত্বের শাস্তবদর্শনোক্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
হইতে ইহার ছুরহত্ব প্রতীয়মান হয়। ইহার আধ্যাত্মিকতা! ও প্রকৃত 
১৯ 


৯১০ পঞ্চোপাসনা 


অর্থ সদ্গুরুর উপদেশ ও সাহায্য ব্যতিরেকে বোধগম্য হওয়া সম্ভব 
নহে। আমি এতিহাসিক তত্বানুসন্ধানীর দিক হইতে ইহার বাহারূপের 
সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিং পরিচয় দিতে প্রয়াসী হইলাম। শক্তিপূজা, শান্ত 
আচার ও শক্তিতত্ব সম্বন্ধে আনুণীলনকালে আমার পুনঃপুনঃ ইহাই 
মনে হইয়াছে যে এই সকল কত বেচিত্র্যময় ও আপাতবিরোধী তত্বের 
সংমিশ্রণে বিকশিত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে তত্ব 
ছুবহ, এবং দর্শন গভীর | 


জল্সোদক্প জশ্যান্স 
সূর্ব--০সৌর 
আদিত্য-্ধ ও গ্রহপূজা, সৌরসম্প্রদীয়, কুর্যমৃতি 


পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন জাতির ধর্মচর্ষায় প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্যের 
উপাসনা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। বিশ্ব প্রকৃতির প্রধানতম বিশ্ময় 
সৌরজগতের মধ্যমণি ছ্যুতিমান মযুখমালী স্যকে দেবতারূপে কল্পন৷ 
কর। ভাব্প্রবণ মানবমনের পক্ষে একাস্ত স্বাভাবিক। প্রাচীন ভারত- 
বাসিগণও যে আদিম কাল হইতে তাহাকে দেবতাজ্ঞানে হৃদয়ের 
শ্রদ্ধা্ধ্য নিবেদন করিয়া আসিতেছিলেন ইহা অনুমান করা আদৌ 
অসঙ্গত নহে। সিন্ধুনদ ও তাহার কয়েকটি অববাহিক! আশ্রয় করিয়া 
স্থপ্রাচীন কালে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং যাহা উত্তর ও 
মধ্যভারতের বিভিন্ন অংশে কালক্রমে বিস্তৃত হইয়াছিল, উহার মধ্যেও 
মনে হয় এই ধরন্মাচরণ প্রথা! বর্তমান ছিল। উক্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
সংশ্লিষ্ট যে সকল নিদর্শন অগ্ঠাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদিগের 
ব্যাপকতর অনুশীলনের ফলে আমরা হয়ত এবিষয়ে অধিকতর তথ্যাদি 
সংগ্রহ করিতে কৃতকার্য হইব। ভারতীয় আর্ষগণের প্রাটীনতম 
সাহিত্য খখেদ আমাদিগকে সুস্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দেয় যে তৎকালীন 
আর্ষ খধিগণ প্রত্যক্ষ দেবত] ত্ূর্ষযের নানাবিধ প্রকাশের কথা কল্পন৷ 
করিয়। ইহাদের উদ্দেশে যক্তক্রিয়।দি সম্পাদন করিয়া তাহার প্রতি 
আস্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন। বজ্ঞসম্পাদনকালে তাহার! যে 
মন্্ব উচ্চারণ করিতেন, এবং যাহা স্থক্তাকারে ঝণথেদমধ্যে সন্নিবদ্ধ 
আছে, এগুলি হইতে আমর! দেবতার বিভিন্ন প্রকাশ ও তাহাদিগের 
চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কথা জানিতে পারি। 

যে সকল বৈদিক দেবতা তাহাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যহেতু সূর্যের 
সমগোত্রীয়, উহাদিগের মধ্যে সবিতা, পৃষণ, বিবস্বৎ, ভগ, মিত্র, বিষু 


২৯২, পঞ্চেপাঁসন! 


প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । ইহাদের সহিত আরও কয়েকটি দেবতার 
€ অর্ধমন্‌, তষ্টা, অংশ, দক্ষ, মার্তাণ্ড বা মাও, ধাতা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ 
প্রভৃতির ) নাম বিভিন্ন সময়ে কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন তালিকায় সংযুক্ত হইয়া 
প্রথমে সপ্ত, অষ্ট ব! অনির্দিষ্ট সংখ্যক এবং পরে দ্বাদশ সংখ্যক আদিত্য- 
গোষ্ঠীতে পরিণত হয়; ইহার বিষয় গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা 
হইয়াছে (পুঃ ৩৩-৪)। এই দেবতাগো্ঠীর মধ্যে সূর্য ও সবিতাই 
প্রধান। খণেদে সূর্যের ও সবিতার নামে যথাক্রমে পুরাপুরি দশটি 
ও একাদশটি তুক্ত আছে। ইহ ছাড়া তাহাদের নাম অন্যান্য বৈদিক 
দেবতাদিগের নামের সহিত অপর অনেক স্মুক্তের বিভিন্ন অনুবাক ব' 
খকেও পাওয়া যায়। নভোমগ্লগত প্রচণ্ড করোজ্জল নূর্যকে বৈদিক 
খষিরা, কখনও অগ্নির মুখ, আবার কখনও কখনও বিরাট বিশ্বের 
স্বত্র দৃষ্টিপাতকারী চক্ষুরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কোনও বর্ণনায় 
আকাশ তাহার পিতা, আবার বিভিন্ন স্থলে ইন্দ্র, বরুণ, সোম, ধাতা 
প্রভৃতি বিভিন্ন বৈদিক দেবতা তাহার জনয়িতা রূপে উপস্থাপিত 
হইয়াছেন। কোথাও তিনি আকাশে উডটীয়মান সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট 
গরুত্বান্‌ পক্ষী (স্ত্পর্ণ গরুত্বান) আবার কোথাও আকাশ মধ্যস্থ্‌ 
পথসমূহে বেগে ধাবমান অশ্ব (তাক্ষ্য)। তাহার আর এক বৈদিক 
কন্পন। পরবর্তী কালে স্থায়ী রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। খণেদে তাহার 
এক ব! ততোধিক (সাতের বেশী নহে ) অশ্বযোজিত রথে আরোহণ 
করিয়া আকাশপথে ভ্রমণকালে অন্ধকার নাশ করার কথা বলা 
হইয়াছে ; সাতটি অশ্ব তাহার সপ্তরশ্মি, আবার ইহাদিগকে সাতটি 
বৈদিক ছন্দের সহিতও তুলনা করা হইয়াছে । কোথাও বা দেবত! 
নিজেই রথচক্র রূপে বণিত হইয়াছেন। মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে 
সপ্তাশ্ববাহিত একচক্র রথে দেবতার নভোমগ্ডল পরিভ্রমণ এক বিশেষ 
রূপ ধারণ করিয়াছে । ৃর্ষের প্রথর রশ্মিজাল রোগবীজাণু ধ্বংসকারী, 
এজন্য তিনি ব্যাধিমোচনকারী দেবত1। তিনি বিশ্বকর্মা, বিশ্বঅষ্টা, 


পুষণ ও ভগ ২৯৩ 


দেবতাদিগের পুরোহিত, মনুষ্যের পাপবিমোচনকারী । সবিত৷ তাহার 
অন্যতম প্রকাশ । ইহাতে তিনি সমগ্র বিশ্বের জীবনধারা ও গতির 
উন্মেষকারী। যাস্ক তাহার নিরুক্তে তাহাকে “সবন্ত প্রসবিতা” বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন। সবিতার আরও যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা তাহার 
নামসন্ধলিত স্ৃক্তগুলিতে পাওয়া যায় উহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হয় যে সুর্যের দৈবী শক্তিসমূহই যেন তাহার সবিতা রূপ প্রকাশে 
মূর্ত হইয়! উঠিয়াছিল। 

ধণ্খেদে সূর্যের সহিত আদিত্য গোষ্ঠীর অন্তান্য দেবতাগুলির 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কোথাও স্পষ্ট আবার অন্তর অস্পষ্ট। পুষণ ইহার 
আটটি সুক্তে স্তুত হইয়াছেন, এবং এদিক দিয়! বিচার করিলে তিনি 
খগ্থেদে আদিত্য বিষু অপেক্ষা! উচ্চ পর্যায়ের । কিন্তু উত্তর বৈদিক 
ও বেদ পরবতাঁ সাহিত্যে তাহার মর্যাদা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। 
অথচ দ্বাদশ আদিত্যের তালিকার সর্বশেষ আদিত্য বিষুণর গুরুত্ব 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । কি কারণে ইহা সম্ভব হইয়াছিল, 
উহা! গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। পুষণের ব্যক্তি 
কিঞ্চিং অস্পষ্ট, এবং খণ্থেদে তাহার সম্বন্ধে যে সব উক্তি আছে 
উহ! হইতে মনে হয় যে তিনি সূর্যের কল্যাণকর রূপের এক 
বিশেষ প্রকাশ হিসাবে কল্পিত হইয়াছিলেন। তিনি পুষ্টি আনয়ন 
করেন সেজন্য তাহার আর এক নাম পুষ্টিম্তর। ভগ ইন্দো-ইউরোপীয় 
ভাষাতুক্ত দেবতা অর্থে ব্যবহৃত 9০৫৮ ( বোগু ) কথাটির ভারতীয় রূপ; 
ইহার ইবাণীয় প্রতিরূপ বঘ (৮2৫7৫ ) শব্দটি দেবতাবাচক ; এই অর্থে 
ইহা আবেস্তায় অনুর মজদার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । যাস্ষের 
মতে ভগ পূর্বাহের অধিষ্ঠান দেবতা । সূর্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ সেরূপ 
স্পষ্ট নহে, এবং তাহার উদ্দেশে রচিত বৈদিক স্ুক্তসমূহে তিনি ইন্দ্র 
ও অগ্নি প্রদত্ত ধনৈশ্বর্ষের পরিবেশকরূপে প্রায়ই বণিত হইয়াছেন । 
খগ্েদের পঞ্চম মণ্ডলের ৪৬ সংখ্যক ন্ুক্তের ষষ্ঠ অন্ুবাকের তৃতীয় 
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চরণে তিনি ধনৈশ্বর্ষের বিভত্তা! এবং অন্ন ও রক্ষা আনয়নকারী রূপে 
খধষি কক আহুত হইয়াছেন ( ভগে। বিভক্তা শবসাবসাগমদ )। 
ভগের নাম হইতেই পরবর্তীকালে ভগবৎ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। 
বিবন্বৎ মনে হয় আগে উদীয়মান সূর্যের অন্য এক নাম ছিল; কিন্তু 
কালক্রমে ইহার আবেস্তীয় প্রতিরূপ বিবন্হবন্তের ( ৬152121)216 ) 
ম্যায় তিনি প্রথম সোম প্রস্ততকারক ও মানব জাতির আদি পুরুষ- 
রূপে কল্পিত হইয়াছিলেন। খগ্থেদে সূর্ধের সহিত ইন্দো-ইরাণীয় দেবতা 
মিত্রের সন্ন্ধও তত স্পষ্ট নহে ; তৎসন্বন্ধীয় অনেক স্ক্তে তিনি বরণের 
সহিত একত্র স্তুত হইয়াছেন। এই মিত্রের ইবাণীয় প্রতিরপ পরে 
ভারতের, বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতের, সূর্যপূজাকে কি ভাবে 
রূপান্তরিত করিয়াছিল সে বিষয় একটু পরে আলোচিত হইবে । অপর 
ইন্দো-ইরাণীয় দেবতা অর্ধমনেরও ত্ুর্ধের সহিত সম্বন্ধ খুব অস্পষ্ট; 
তবে এমনিতেই এই দেবতা এরূপ বৈশিষ্ট্যহীন যে নিঘন্ট,কার ইহাকে 
বৈদিক দেবতাগণের তালিকাভূক্ত করা আবশ্যক মনে করেন নাই। 
অপর ছুইটি আদিত্য, ধাতা ও রুদ্র, পৌরাণিক ব্রহ্মা ও শিবের 
আদি বৈদিক রূপ; আদিত্য বিষ্ণুর রূপাস্তরিত দেব সত্তার সহিত 
একত্রীভূত হইয়! তাহারা স্থপ্টি-স্থিতি সংহার কর্ত! ব্রাঙ্মণ্য দেবতাত্রয় 
(8191)100101091 ন180--77917075-৬151)00-3158 ) রূপে 
কল্পিত হইয়াছিলেন। ত্ষ্টা, অংশ, দক্ষ ও মাতাগ্ড বা মার্তগ্ডের 
নাম খণ্থেদের কয়েকটি স্ৃক্তে আদিত্য তালিকার মধ্যে পাওয়া 
যায়; ইহাদের কেহ কেহ পরবতাঁ সাহিত্যে স্পষ্টতঃ আদিত্য গোষ্ঠীর 
অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন, এবং ইহাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন কিংবদন্তী 
সকল প্রচলিত হইয়াছিল। ত্রষ্টা কারুশিল্পী ও রূপকর্তা, ও পরবর্তী 
কালের বিশ্বকর্মার্প দেবতা কল্পনার বৈদিক উৎস। বিবন্বং-পত্বী 
সরণ্য তাহার কন্যা, এবং এই দেবদম্পতীর যমজ পুত্রকন্া যম ও 
যমী। বিশ্বকর্মা-্বষ্টা ও তাহার কন্তা। জামাতা! বিবন্বংসরণাকে অবলম্বন 
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করিয়৷ পৌরাণিক যুগে যে কিংবদস্তী রচিত হইয়াছিল উহার গুরুত্ব 
পরে আলোচনা কর! হইবে। অংশ দেবতা হিসাবে ধথেদে এবং 
পরেও অতি অস্পষ্ট ও নগণ্য, এবং তিনি ভগদেবতারই আর এক 
বৈশিষ্ট্যহীন রূপ । দক্ষের কল্পনাও খর্থেদে অনেকটা অনির্দিষ্ট ; পরবর্তী 
ব্রাহ্মণ সাহিত্যে তিনি অষ্টা প্রজাপতির সহিত একাত্মীভূত হইয়াছেন । 
মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে তাহাকে আশ্রয় করিয়া যে কিংবদস্ভীসমূহ 
প্রচলিত হইয়াছিল তাহা! এই গ্রন্থে পূর্বে বলা হইয়াছে (পৃঃ ১৩৩-৩৪)। 
খথেদেব দশম মগ্ুলে মার্তাণ্ড অদিতির অষ্টম পুত্র বলিয়া বর্ধিত 
হইয়াছেন ; কিন্তু তাহার মাত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। অন্য সাতটি 
পুত্রকে লইয়া দেবলোকে চলিয়া গিয়াছিলেন (৭২, ৮; অক্টো পুত্রাসো 
অদিতের্ষে জাতাস্তন্ব স্পরি । দেব! উপ প্রৈৎসপ্তভিঃ পরা মার্তাগুমাস্তাৎ )। 
মার্তাণ্ডের পরিবতিত রূপ মার্ত্ড মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে সুর্যের 
অন্যতম প্রতিশব্দ বলিয়। গৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু ততকালে প্রচলিত 
দ্বাদশাদিত্যের নামের মধ্যে অধিকাংশ তালিকায় ইহার স্থান নাই। 
খথেদেও তাহার রূপ খুবই অস্পষ্ট, এবং তাহার নাম হু এক বারের 
বেশী পাওয়া যায় না। কেহ কেহ মনে করেন যে এই নাম 
অস্তগমনণীল স্ূর্যকেই বুঝায়। 

খণ্চে-পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সূর্য ও আদিত্যাদি দেবতার 
উপাসনার ক্রমবর্ধমান বপ আলোচন! করার পূর্বে গ্রহপুজার বিষয়ে 
কিছু বলা আবশ্যক । উত্তর বৈদিক ও বেদ পরবতী সাহিত্যে যেরূপ 
দ্বাদশাদিত্যেব উল্লেখ পাওয়া যায়, সেরূপ গ্রহদিগেব সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছুই পাওয়। যায় না। খঞ্ধেদে গ্রহদিগের কোনও কথা নাই। 
সূর্য, চন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্র ইত্যাদির নাম সেখানে আছে, কিন্ত গ্রহরূপে 
নয়। শতপথ ব্রাহ্মণে গ্রহ কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্ত ইহার 
অর্থ সেখানে অন্তরূপ। উহাতে বাক্‌, নাম, অন্ন ও সোমকে চারিটি 
গ্রহ বলিয়া বর্ণনা কর হইয়াছে, এবং সূর্য গ্রহ বলিয়া বণিত 
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হইয়াছেন (৪. ৬. ৫, ১ ও ৫); কিন্তু এখানে গ্রহের অর্থ এন্রজালিক 
প্রভাববিস্তারকারী শক্তিবিশেষ ৷ মেত্রায়ণীয় উপনিষদেই বোধ হয় 
মহাকাব্য, পুরাণ ও স্থৃতি গ্রন্থে ধৃত গ্রহার্থবাচক শব্দ প্রথম পাওয়া 
যায়। কিন্ত এখানে আদিত্য-ন্ূর্যের বিশেষ বিশেষ গুণ বর্ণন। প্রসঙ্গে 
উপনিষদকার চন্দ্র, খক্ষ, গ্রহ সংবংসরাদির কথা বলিয়াছেন ; গ্রহের 
নামাদি ও সংখ্য। এসব কিছুই বলেন নাই (চন্দ্র খক্ষ-গ্রহ সংবৎসরাদয়ঃ 
স্ুয়ন্তে ; যষ্ঠ প্রপাঠক, ১৬ অন্ুবাক )। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম 
প্রপাঠকের সপ্তম অন্ুুবাকে কয়েকবার সপ্তস্র্যের কথা৷ বলা আছে ; 
এই অপ্স্ূর্য কাহারও কাহারও মতে সপ্ত গ্রহকে বুঝায় । মহাভারতে 
ভীদ্বপর্ধে (১০০, ৩৭-৮ ) ও রামায়ণের আদিকাণ্ডে (১৯, ২) পাঁচটি 
গ্রহের কথা আছে; রঘ্বুবংশের তৃতীয় সর্গে (১৩) পাঁচ গ্রহের উল্লেখ 
আছে। কিন্তু এ সব স্থলে উহাদের নাম দেওয়া নাই। স্মৃতি 
পুরাণাদি গ্রন্থে নবগ্রহ পুজা ও গ্রহযজ্ঞ সম্পাদনের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। 
মস্ত পুরাণের ২৩৯ অধ্যায়ে রাজগণ কর্তৃক আচবিতব্য গ্রহযজ্ঞ, 
লক্ষহোম ও সর্বপাপবিনাশক কোটিহোমের বিশদ বর্ণন। পাওয়া যায়। 
এই সকল ক্র্রিয়াকালে যচ্ভজ ও হোমকারী কতৃক গায়ত্রী মন্ত্র, 
মানস্তোক" মন্ত্র গ্রহমন্ত্র বিধুদৈবত মন্ত্র, লক্ষ্মীমন্ত্র ও সর্বশেষে ইন্ত্রদৈবত 
মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্রিতে আহুতি দ্রিবার বিধান পুবাণে দেওয়া আছে। 
একত্রে নয়টি গ্রহের নাম ও তাহাদের পূজার কথা! আমরা যাজ্ঞবক্ক্য 
স্থৃতি, অগ্নি পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে পাই। রঘুনন্দন তাহার সংস্কার তত্বের 
শেষে গ্রহযজ্ঞেব বিষয় বিশদভাবে বর্ণনাকালে যাজ্ঞবস্থ্যস্মৃতির গ্রহশান্তি 
প্রকরণ অধ্যায়ের সমস্ত অংশই উদ্ধৃত করিয়াছেন। চতুর্ঘশ শ্লোক 
সম্বলিত এই অধ্যায় আবার অল্প কিছু পরিবতিত আকারে অগ্নি 
পুরাণের নবগ্রহহোম নামক ১৬৪ অধ্যায়ের এবং গরুড় পুরাণের আচার 
কাণ্ডে ১০১ অধ্যায়ের (গ্রহশান্তি নিরূপণ নামে ) অস্তভূক্ত হইয়াছে । 
আমি যাজ্ঞবন্থ্যস্থৃতি হইতে প্রথম ছুইটি শ্লোক তুলিয়! দিতেছি £-_ 


গ্রহযজ্ঞ ২৯৭ 


শ্রীকামঃ শাস্তিকাঁমো বা গ্রহযজ্ং সমাঁচরেৎ। 

ৃষ্ঠ্যাযুঃ পুষ্টিকামে। বা তখৈবাঁভিচরন্ররীন্‌ ॥ 

সূর্য সোমো মহীপুত্রঃ সোমপুত্রো বৃহস্পতি: | 

শুক্র; শনৈশ্চবো! বাঁছুঃ কেতুশ্চেতি গ্রহাঁঃ স্থতাঃ ॥ 
এখানে নয়টি গ্রহের নাম দেওয়া আছে, এবং বলা হইয়াছে যে শ্রী, 
শাস্তি, বৃষ্টি, আয়ু ও পুষ্টিকামী ব্যক্তি গ্রহযত্ত করিবেন, এবং শত্রুর 
অনিষ্ট সাধনের জন্যও তিনি গ্রহ পুজার দ্বারা অভিচার ক্রিয়া করিবেন । 
পরবর্তী শ্লোকগুলিতে গ্রহযজ্ঞের বিধিনির্দেশ বণিত হইয়াছে । শাস্তি 
স্বস্ত্যয়নের জন্য গ্রহপূজ। মধ্যযুগের পূর্ব হইতে এখনও পর্যস্ত ভারতবর্ষে 
প্রচলিত আছে। গ্রহদিগের মৃতি নির্মাণ করিয়া পুজাকালে অর্চনার 
বিষয় অধুনাপ্রাপ্ত প্রাচীন মৃতি হইতে জানা যায়। আমি 198৮০1০%- 
15776 01 17705 100108701১7) গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এইরূপ 
কয়টি মূর্তির বিবরণ দিয়াছি ( পুঃ 8৪৪-৪৫ )। মধ্যযুগীয় মন্দিরা- 
বলীতে, বিশেষ করিয়া উড়িস্যা প্রদেশে, গর্ভগৃহে প্রবেশ করিবার 
দ্বারের শীর্ষে গ্রহের মু্তিগুলি খোদিত হইত । মনে হয় মন্ৰিরগুলিকে 
আকম্মিক বিপদপাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই এরূপ করা হইত । 
এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্াক। উড়িষ্যার ভৌম- 
কর বংশীয় রাজগণের সময়ে যে সকল মন্দির ভূবনেশ্বরাদি স্থানে নিমিত 
হইয়াছিল, সেগুলিতে খোদিত গ্রহমূতির সংখ্যা কেতুকে বাদ দিয়া 
আট ছিল। কিন্তু গঙ্গরাজদিগের সময়ে ও তৎপরবর্তী কালে নিমিত 
মন্দিরগুলিতে কেতু সমেত নবগ্রহের মূতি খোদিত হইত। ইহার 
তাৎপর্য কি ছিল বলা যায় না। 

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও স্থত্রাদি উত্তর বৈদিক সাহিত্যের 

যুগেও সূর্য ও তাহার বিভিন্ন প্রকাশ ভারতীয়গণের দ্বারা বিশেষভাবে 
সম্মানিত হইতে থাকেন। কৌধীতকী খধি পাপমোচনের জন্ প্রাতঃ- 
কালে, মধ্যান্ে ও সায়াহ্ছে যথাবিহিত স্ুর্যোপাসনার বিধান দিয়াছেন । 


২৯৮ পঞ্চোপাসন। 


উদীয়মান, গগনমধ্যস্থ ও অস্তগমনশীল সুর্যের উপাসনার মন্ত্রও তিনি 
বলিয়া গিয়াছেন ; এগুলি যথাক্রমে “বর্গোহসি পাপ.মানং মে বৃঙ্ধি” 
(আপনি পাপবিনাশক, আমাব পাপ নাশ করুন ), উদ্বর্গোইসি 
পাপমানং মে উদ্বৃঙ্ধি' (আপনি পাপের উৎকৃষ্ট বিনাশকর্তা, আমার 
পাপ উৎকৃষ্টরূপে বিনাশ ককন ), “সংবর্গোইসি পাপমানং মে সংবৃঙ্ধি 
( আপনি সম্যক্রূপে পাপবিনাশকারী, আমার পাপ সম্যক্রূপে বিনাশ 
করুন; কৌধীতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদ, ২, ৫)। উল্লিখিত সূর্যোপাসনা ও 
সূর্যমন্ত্র আমাদিগকে ব্রাহ্মণদিগের আহিককৃত্য ত্রিসন্ধ্যা ও গায়ত্রীমন্ত্রের 
কথা ম্মরণ করাইয়। দেয়। গায়ত্রীছন্দে রচিত এই মন্ত্রের আর এক 
নাম সাবিত্রী, যেহেতু ইহাতে সূর্যের বিশিষ্টতম প্রকাশ সবিতা দেবতার 
বরণীয় তেজের কথা বলা আছে। খণ্েদের তৃতীয় মগুলস্থ ৬২তম 
সুক্তের ১০ম সংখ্যক খক্‌ মন্ত্র এইরূপ ঃ “ৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গে! দেবস্থয 
ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ইহাব নানারূপ ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে ; আমি ইহার সত্যব্রত সামশ্রমীকৃত অনুবাদটিই এখানে উদ্ধৃত 
করিতেছি--“আমবা সবিতৃদেবতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি যাহার 
প্রভাবে আমরা স্বীয় কর্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই” । এই খক্টির পূর্বে 
প্রণব (ওকার) এবং তিনটি ব্যাহ্ৃতি (ভূভূবঃ স্বঃ) যুক্ত হইয়া ইহা 
উপনয়নসংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের গ্রিসন্ধ্যাকীলে অবশ্য পঠিতব্য গায়ত্রীমন্ত্রে 
পরিণত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠকের অন্তর্গত 
ত্রয়দশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অনুবাকত্রয়ে আদিত্য বিষয়ক কয়েকটি 
মন্্ব লিখিত আছে । উহাতে আদিত্যমগ্ডল, তন্মধ্যস্থ সর্বাত্মক সর্বভূতের 
অধিপতি স্বয়সত ব্রহ্ষন্বরূপ আদিত্যপুরুষ বণিত হইয়াছেন। তাহাকে 
উপাসনা! করিলে ব্রন্মের সাযুজ্য, সালোক্য ও সার্টি লাভ হয়। তিনি 
দীপ্রিমান সূর্য আদিত্য (ঘৃণিঃ সূর্য আদিত্য 2), তাহার রস মধু বর্ষণ করে, 
সত্য তাহার রস, জল তাহার জ্যোতি, এবং তাহার রস অমৃত ব্রহ্মত্বরূপ 
€ মধুক্ষরন্তি তদ্রসং। সত্যং বৈতদ্রসমাপো জ্যোতী রসোহমৃতং ব্রহ্ম )। 


তর্যগায়ত্রী ২৯৯ 


এ প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে আদিত্য গায়ত্রী এইপ্রকার,__-ভাক্করায় 
বিল্মহে মহাহ্যতিকরায় ধীমহি তন্নো আদিত্যঃ প্রচোদয়াৎ। সুর্যের আর 
এক নাম ভাস্কর এই গায়ত্রীতে পাওয়া যায়, এবং এখানে গায়ত্রী 
মন্ত্রটি ব্রা্গণ্য গায়ত্রীর সমপর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে । 

কৃষ্ণ যজুর্বেদ শাখাভুক্ত মেত্রায়নীয়সংহিতার অর্বাচীন অংশে 
শতরদ্রীয়ের উপক্রমণিকা হিসাবে গিরিস্ত্ুত! গৌরী, কুমার কাতিকেয়, 
হস্তিযুখ গণেশ, চতুমুখ ব্রহ্মা প্রভৃতি নানাবিধ পৌরাণিক দেবতার 
গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে অূর্ধের গায়ত্রীও সন্িবিষ্ট আছে। ইহা এইরূপ, 
- ভাক্করায় বিদ্মহে প্রভাকরায় ধীমহি তন্ন! ভানু প্রচোদয়াৎ ; 
এখাঁনে ভাক্কর ব্যতীত সূর্যের অপর দুইটি নৃতন নাম প্রভাকর 
ও ভানু ব্যবহৃত হইয়ছে। বহু পববর্তা কালে রচিত তন্ত্রসারে উদ্ধৃত 
স্র্যগায়ত্রীটির এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহার গঠন 
পূর্বোক্ত হূর্ধগায়ত্রী ছুইটির গঠনশৈলী অন্বকরণ করে; ও আদিত্যায় 
বিদ্মহে মার্তগায় ধীমহি তনঃ স্র্যঃ প্রচোদয়াৎ। তন্ত্রোক্ত সর্ষের 
বীজ হং সঃ; তন্বসার ধুত কয়েকটি ত্ূর্যমন্ত্র হইতে আমি মাত্র অষ্টাক্ষর 
সূর্য মন্ত্রটি তুলিয়া দিলাম । উহ1 এই,__ ও ঘ্বণিঃ সূর্য আদিত্যঃ; 
তৈত্তিরীয় আরণ্যক হইতে উপরে উদ্ধত একটি স্ধমন্ত্রের প্রথমাংশের 
সহিত প্রণবধুক্ত হইয়া তান্ত্রিক সৃর্ধমন্ত্র গঠিত হইয়াছে । সর্বশেষ 
পর্যায়ের বৈদিক সাহিত্য গৃহাস্থত্রে সূর্যপূজা পরিষ্ফুট রহিয়াছে । গৃহা- 
স্ুত্রকার নির্দেশ দিতেছেন ষে প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা বন্দনার সময় স্নাতক 
পূ্বান্ত হইয়া ততক্ষণ প্স্ত গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবেন যতক্ষণ 
না সূর্য দিক্চক্রবাল হইতে আকাশে সম্পূর্ণরূপে উদিত হন; আবার 
সায়ং সন্ধ্যাকালে স্াতকের পশ্চিমাস্ত হইয়া তাবৎ অনুরূপ মন্ত্রপাঠ 
কর্তব্য যাবৎ অস্তগমনশীল সূর্য দিক্‌ চক্রবালে অনৃশ্য না হন। ত্রিসন্ধ্যা- 
রূপ আহ্িকক্রিয়াকালেও স্নাতক আর এক সূর্যমন্ত্র পাঠ পূর্বক তাহার 
মস্তকের চারিধারে জল ছিটাইয়া৷ দিবেন। মন্ত্রটি এই,_অসাঁবাদিত্যো 


বত 


৩০৩ পঞ্চোপাসনা 


ব্রহ্ম-_-এঁ সুর্য ব্রহ্গান্বরূপ (আশ্বলায়ন গৃহাস্থৃত্র, ৩. ৭, ৪-৬ )। ব্রা্মণবটুর 
উপনয়ন সংস্কারকালে আচার্য বালককে স্তর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
বলিয়া এই মন্ব উচ্চারণ করিবেন, হে সবিতৃদেব! এটি আপনার 
ব্রহ্মচারী ; আপনি ইহাকে রক্ষা করুন, সে যেন মৃত্যুমুখে পতিত না 
হয় ( আশ্বলায়ন গৃহাস্তত্র, ১. ২০, ৭)। খাদির গৃহাস্থতরে এশ্বর্য ও যশ 
প্রাপ্তির জন্য সূর্ধপূজার নির্দেশ দেওয়া আছে (৪.১, ১৪ ও ২৩)। 
বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন স্তর হইতে সৃর্বোপাসনার যে পরিচয় 
পাওয়া যায় তাহা! এইমাত্র সংক্ষেপে আলোচিত হইল । মহাকাব্য- 
ছয়েও আমরা দেবতার পুজার সম্যক্‌ প্রচলন বিষয়ক ইঙ্গিত পাই। 
এই গ্রন্থে ইহার পূর্ববর্তী ছুই অধ্যায়ে রাবণবধের নিমিত্ত শ্রীরামচন্ত্র 
কর্তৃক আদিত্যহৃদয় স্তবপাঠ ও স্ূর্যপুজা করার কথা বলা হইয়াছে। 
মূল রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ফড়ত্তর শততম সর্গে এই স্তবটি উদ্ধৃত 
হইয়াছে, এবং কবি বলিয়াছেন যে রাম খধি অগন্ত্য কর্তৃক উপদিষ্ট 
হইয়া তিনবার আচমন পূর্বক শুচি হইয়া একাগ্রচিত্তে ইহা পাঠ ও 
সূর্যের আরাধনা করিয়া শত্রনাশে সমর্থ হন। নাতিদীর্থ আদিত্য- 
হৃদয় স্তবটি পাঠ করিলে দেবতার বিশ্বাত্মিক1 প্রকৃতি ও নানাবিধ 
রূপবৈশিষ্ট্যের বিষয়ে সম্যক্রূপে জ্ঞান লাভ করা যায়। তিনি সর্ব 
দেবাত্মক ( একাধারে ব্রন্গা, বিষণ, শিব, ক্কন্দ, ইন্দ্র, কুবের, অশ্বিনীকুমার, 
যম প্রভৃতি বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতার সমন্বয়), ভুবনেশ্বর, 
নক্ষত্রগ্রহাদির অধিপতি, তমোভেদী ব্যোমনাথ, অগ্রিগর্ দিনাধিপতি, 
বিশ্বকর্মা প্রভৃতি নানাবিধ বিশেষণে ভূষিত হইয়াছেন। ইহাতে 
দেবতার সর্বব্যাপক বিরাট রূপের যে চিত্র অস্কিত কর! হইয়াছে, 
উহা হইতে তিনি জনগণের যে কিরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র 
ছিলেন উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মহাভারতে বনপর্বের অন্তর্গত 
যুধিনিরকৃত সুর্যস্তবেও (৩, ৩) দেবতার সর্বাত্বক রূপের পরিচয় 
পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির দৃযুতক্রীড়ায় সর্বস্বাস্ত হইয়া সপরিবারে 


ুর্যশতক ৩০১ 


কাম্যকবনে প্রবেশ করিলে ধৌম্য খষি তাহাকে নূর্ষের অষ্টোত্তরশতনাম 
বলেন, এবং খধিকর্তৃকি উপদিষ্ট হইয়া তিনি সৃর্য-স্তব করিয়া দেবতার 
নিকট হইতে বর পান। [70179 তাহার 70 190,0105 
নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে মহাকাব্যদ্বয়ের অন্তর্গত আদিত্য স্তব 
কয়টি অর্বাচীন (পৃঃ ৮৮)। ইহা অসম্ভব নহে; কিন্তু এই গ্রন্থদ্ধয়ের 
অন্থান্ত প্রাচীনতর অংশ হইতে ততকালে সৃর্যোপাসন। প্রচলনের বন্থ 
প্রমাণ তিনি নিজেই তীহার গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছেন (পৃঃ ৮৩-৯)। সে 
যাহাই হউক এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে এই স্তবগুলি এবং 
মহাকাব্যে প্রাপ্ত সূর্য বিষয়ক অন্যান্য উক্তি হইতে দেবতার যে সকল 
প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায়, উহাদের অধিকাংশের মূল বেদোক্ত 
আদিত্য-নূর্য বর্ণনার মধ্যে নিহিত ; এগুলিতে বাহির হইতে আগত 
এক বিশেষ প্রকার স্ূর্যপূজ! প্রতীকের কোনও প্রভাব লক্ষ্য কর! যায় 
না। মহাভারতের ছুএকটি স্থানে কিন্তু ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সে 
কথা একটু পরে বলিব। এ প্রসঙ্গে হষবর্ধনের জীবনীকার বাণভট্টের 
বন্ধু ও আত্মীয় মধুরপ্রণীত ( কিংবদস্তী এই যে বান ময়ুরের জামাতা 
ছিলেন ) স্র্বশতকের কথ! বল! যাইতে পারে । কথিত আছে যে 
মযুর শ্বেতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইলে সূর্যের উদ্দেশে এই শ্লোক শতক 
রচনা করিয়া রোগমুক্ত হন। শ্লোকগুলিতেও কোনও বৈদেশিক প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয় না । 00901561715095 তাহার 1776 ৩০151116 10015 
0 14১5 নামক গ্রন্থের ভূমিকায় স্র্যশতক বিশ্লেষণ করিয়া ইহার 
বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহা হইতে 
স্পষ্ট বুঝ! যায় যে ময়ুর তাহার স্থলিখিত ও স্থন্দর কবিতাগুলিতে 
বেদ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেই সুর্যসন্ন্ধীয় কিংবদস্ভী ইত্যাদি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভবসূতির মালতী-মাধবের প্রথমাংশে স্ত্রধার 
' কর্তৃক সূর্যের নিকট প্রার্থনার মধ্যেও সাধারণভাবে সৃর্যোপাসনার কথাই 
জানা যায়। এ উপাসনায় শকদীপীয় হূর্যপূজার কোনও সুস্পষ্ট ছাপ 


৩০২ পঞ্চোপাসনা 


দেখিতে পাওয়া যায় না । বৈদিক কাল হইতে সনাতন প্রথায় প্রত্যক্ষ 
দেবতার উদ্দেশে ভারতীয়গণ যে শ্রদ্ধাথ্য প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন 
ইহাতে তাহারই অন্তরূপ প্রকাশ অনুভূত হয়। মার্কগ্ডেয় পুরাণে 
১০৭ হইতে ১১০ সর্গে তূর্যস্তৃতি ও সূর্য সন্বন্ধীয় উপাখ্যান বপিত আছে ; 
ইহাদিগেব মধ্যেও আপাতদৃষ্টিতে কোনও অভারতীয় কাহিনী বা কিং- 
বদস্ভীর উল্লেখ নাই। তবে ইহাতে সর্ষের শ্বশুর শিল্পী বিশ্বকর্মা কর্তৃক 
তাহার দেহকে শাণ যন্ত্রে ফেলিয়া তাহার তেজ হ্রাস করিবার যে গল্প 
আছে, উহাতে এতৎসম্পফিত কিছু পরোক্ষ ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে 
হয়। এ সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করিব। এ প্রসঙ্গে আমি 
গুপ্তরাজ স্কন্দগুপ্তের সময়ে ও তাহার কিছু পরে ভারতীয় সূর্ধপুজার 
বিষয়ে ছুএকটি প্রত্বতত্বগত প্রমাণ উপস্থাপিত করিব। স্বন্দগুপ্তের 
সামস্তরাজ সর্বনাগ যখন অস্তর্বেদীব শাসক, তখন দেববিষুণ নামক জনৈক 
ব্রাঙ্মণ ইন্দ্রপুরস্থিত (উত্তর প্রদেশে স্থিত বুলন্দসর জিলার বর্তমান 
ইন্দোর গ্রাম ) ন্ূর্যমন্দিরে প্রদীপদানেব জন্য অক্ষয়নীবিতে কিছু অর্থ 
দান করিয়াছিলেন। হুণরাজ মিহিরকুলের নাম সম্ঘলিত গবালিয়র 
শিলালেখ হইতে জানা যায় যে মাতৃচেট নামক এক ব্যক্তি গোপাত্রি 
পর্বতে (যে পাহাড়ে গবালিয়র দুর্গ অবস্থিত ) একটি স্ূর্যমন্রির নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। 

ভারতবর্ষে সাধারণভাবে স্র্যবন্দনা বা উপাসনার বহুকাল যাবৎ 
প্রচলনের ফলে স্থুপ্রাচীনকালে হয়ত এই দেবতার সম্পূর্ণ ভারতীয় এক- 
ভক্ত পূজক গোষ্ঠী গঠিত হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগ্ডারকর 
মহাশয় বলেন, এ 02006 ০৪০ 025 ০1920650, €1021:20016, 
86 2 50100] 517091010 00176 11709 5%15021006 101 00০ 
€3011510 ড/0151710 01 0৪ 5210? (019. 0৮৮১ 0. 152) ; তাহার 
অনুমান অযৌক্তিক নহে। [701079এর মতে মহাভারতের দ্রোণ- 
পর্বে বোধ হয় এইরূপ এক নৃূর্যপূজক গোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 


ভারতীয় সৌর সম্প্রদায় ৩০৩ 


তিনি তাহার 76190 ১0010) নামক গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, 
“8 005 08000 01 006 1812005 (1)62165 212 “2. 630058170 
810 6151) 060615 10 21:০2 9901:85, 10715861008 ০ 
9101101760 002 5010 0916100191715, 1095 02 56217. £:010 006 
10810650005 7৫0105 1090016-60161509, ১0590175909, 
চ২09097051)9১ 4৯006101790, ০57:58:08602 ০৮০, +10117612 আ৪ও 
৪150 2. 45015 ৬০০৪, 0£ 02 5010 €210.51060 £৯1৮৪৮৪,9,১ 
প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে কতকগুলি ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রায় 
( এগুলিকে সাধারণতঃ খুষ্টপূর্ব প্রথম শতক হইতে প্রথম খুষ্টাব্দের মধ্যে 
ফেলা যায় ) স্র্যমিত্র ( স্থয়মিত ) ও ভানুমিত্র ( ভানুমিত ) নাম ছুইটি 
পাওয়া যায়; এগুলি তাত্রমুদ্রা, এবং ইহাদের একদিকে বৃত্তাকার 
রশ্মিমান সৃর্যদেবতা পুজামুত্তিরূপে উৎকীর্ণ আছেন। পঞ্চাল দেশীয় 
সূর্যমিত্র ও ভানুমিত্র, ধাহাদের নামে এই তাত্রমুদ্রাগুলি প্রস্তুত করা 
হইয়াছিল, মনে হয় সূর্যের একভক্ত পূজক বা সৌর ছিলেন। 
উপরিলিখিত সাহিত্য ও প্রত্ুতত্বগত প্রমাণে পরবতী কালের 
সাহিত্যেও সম্পূর্ণ ভারতীয় সৌর সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রমাণ 
পাওয়। যায়। আনন্দগিরি প্রণীত শঙ্করবিজয় গ্রন্থের ত্রয়োদশ 
প্রকরণে শঙ্করাচাষ কক সৌরমত নিরাকরণ প্রসঙ্গে সৌরদিগের 


১:1709চ15105 পাঁগুবদিগের পক্ষতুক্ত যে ১০০৮ সৌরদিগের কথা! 
বলিয়াছেন, উহার প্রমাণ তিনি দ্রোণপর্বের ৮২ অধ্যায়ের ১৬ সংখ্যক শ্লোকে 
পাইয়াঁছিলেন। কিন্ত আমি মহাভারতের কয়েকটি সংস্করণের উক্ত অংশে 
কোথাও তাঁহার উদ্ধৃতির অনুরূপ শ্লোক পাইলাম না । আমার মনে হয় এখানে 
কিছু ছাপাঁর ভুল আছে । তবে তিনি যে সৌরদিগের সম্বন্ধে এপ প্রমাণ মহ1- 
ভারতে পাইয়াছিলেন ইহা ঠিক, কাঁরণ তিনি মহাভারতের এই গ্লোকটির 
আংশিক অনুবাদ করিয়াছেন। কৌরবদিগের পক্ষেও সূর্ধপূজক বীরগণের 
থাক কিছুই অসম্ভব নহে । 


৩৩৪ পঞ্জোপাসনা 


বিবরণ দেওয়া আছে। আনন্দগিরি লিখিতেছেন বৃত্তাকার তিলক 
লাঞ্ছিত দিবাকরাদি ত্ূর্যভক্তগণ লালবর্ণ পুষ্প হস্তে ধারণ করিয়া 
আচার্ধসকাশে আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন এবং নিজেদের 
উপাস্তদেবতার গুণনসকল বলিতে লাগিলেন। তাহারা শ্রুতি হইতে 
নূর্য আত্মা জগতস্ত্ুষশ্চ” ( ধর্থেদ, ১. ১১৫, ১ + সূর্য স্থাবর ও জঙ্গমের 
আত্মা ), “অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম” ( এ সূর্যই ব্রহ্গন্বরপ ) প্রভৃতি বচন 
উদ্ধৃত করিয়া স্র্যই যে জগৎকারণ পরমাত্মা ইহা বলিলেন। তৈত্তিরীয় 
উপনিষদ (৩. ১,১) হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহারা প্রতিপন্ন 
করিলেন যে ব্রঙ্গা যখন সর্বজগতের কারণ এবং স্র্যই যেহেতু 
ব্রহ্মা সেহেতু সূর্যের জগৎকারণত্ব স্বতঃসিদ্ধ। তাহারা স্মৃতি হইতে 
নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধত করিয়া ইহাব সমর্থন করিলেন £ 
নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষষে জগৎ প্রস্থতিস্থিতিনাশহেতবে । 
্রয়ীময়াথ ত্রিগুণাত্মধাঁরিণে বিরিঞ্ি নারায়ণ শঙ্করাত্মনে ॥ 

জগতের একচক্ষু, উহার স্যষ্টি-স্থিতি-নাশের কারণ, সত্ব, রজঠ ও 
তমোগুণের ধারক ব্রহ্মা বিষণ শিবাত্মক ত্রয়ীময় তূর্যদেবতাকে নমস্কার? | 
তাহার যে পুর্বোক্ত অষ্টাক্ষর সূর্যমন্ত্রের (ও ঘৃণিঃ সূর্য আদিত্যঃ )উপাসক 
ইহাও বলিলেন। আনন্দগিরি অতঃপর রক্তচন্দন পুণ্ডমালাধারী 
ষড়বিধ সূর্যভক্তদিগের ব্ণনি। করিয়াছেন। প্রথম ভক্তগোষ্টা ব্রহ্মাতবক 
স্্টিকারণরূপে উদীয়মান সূর্যের ভজন! কবেন। দ্বিতীয় উপাসকদল 
মধ্যগগনস্থ দেবতাকে সর্বজগতের সংহারকর্তা (রুদ্রশিবাত্মক ) রূপে 
উপাসনা করিতেন। তৃতীয় সৌরবিভাগ অস্তুগামী স্থর্যকে বিষ্ধাত্বক ও 
জগংপ্রপঞ্চের স্থষ্টিলয় হেতুভূত ও পরিপালক হিসাবে আরাধনা 
করেন। কোনও মৌরদল আবার দেবতার এই তিন প্রকাশকেই 
একত্রে উপাসনা করিতেন। অপর গোষ্ঠী সৃর্যমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া 
তম্মধ্যস্থ হিরণ্যশ্মশ্র ও হিরণ্যকেশ পরমাত্মাস্বূপের আরাধনা-তৎপর 
ছিলেন। শেষ দল হৃর্যমণ্ল নিরীক্ষণ, দেবতার ষোড়শোপচারে পুজা! 


সৌর প্রভাকরবর্ধন ৩০৫ 


প্রদান, তাহাতে সর্বকার্য সমর্পণ, এবং আগে সৃর্যদর্শন করিয়। পরে খাগ্ 
গ্রহণ কর! প্রভৃতি সৌরব্রত পালন করিতেন। ইহারা উত্তপ্ত লৌহ- 
ফলকের দ্বারা ললাটে, বক্ষস্থলে ও বাহুমূলে মগ্ডলাকৃতি চিহ্ন অঙ্কিত 
করিয়। অনুক্ষণ দেবতা ধ্যানতৎপর থাকিতেন১। বড়বিধ সৌরগণ 
অষ্টাক্ষর স্ুর্যমন্ত্র পাঠ করিতেন এবং পুরুষস্থক্ত, শতরুদ্রৌয় এবং অন্যান্য 
নানাবিধ শ্রৌত গ্রন্থ হইতে বনু উক্তি সৌরমতের সমর্থনে ব্যাখ্যা 
করিতেন। বাণের হর্চরিত হইতে হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকরবর্ধন যে 
সৌর ছিলেন উহা! জানা যায়। হ্ষবর্ধনের সোনপত তাত্রমুদ্রিকা 
(০0161 5০21 ) লেখে উদ্ধৃত উহাব বংশপরিচয়াত্মক অংশে প্রভাকর- 
বর্ধন, তাহার পিতা আদিত্যবর্ধন ও পিতামহ রাজ্যবর্ধনকে পরমাদিত্য- 
ভক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । হর্ষের পিতা সম্বন্ধীয় বাণের বিবৃতিতে 
ঠাহাকে স্বভাবতই আদিত্যভক্ত বলা হইয়াছে । তিনি প্রতিদিন 
স্র্যোদয়ে স্লানপূর্বক শ্বেতবস্ত্র পরিধান ও শ্বেত বন্ত্রথণ্ডে মস্তক আচ্ছাদিত 
করিয়া পূর্বাস্ত ও নতজানু হইয়! কুস্কুম পিষ্টান্ুলিপ্ত মণ্ডলে সূর্যদেবের 
উদ্দেশে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে রক্তপল্লের স্তবক অর্ধ্য দিতেন। তিনি প্রত্যহ 
প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে পুত্রকামনায় সমাহিতচিত্তে উপযুক্ত 
আদিত্যহুদয় স্তব ভক্তিভাবে পাঠ করিতেন।২ প্রভাকরের লৌরমত 


১ আ'নন্দগগিরিকৃত শঙ্করবিজয়, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত সংস্করণ 
( এপিয়াটিক সোসাইটি, বিব্লিওথেক। ইগ্ডিক। সিরিস, পৃঃ ৯৪-৬ )। 

২ নিসর্গত এব চ স নৃপতিরাদিত্যভক্তে বভৃব। প্রতিদিনমুদয়ে 
দিনরুত: আ্াতঃ সিতদুকুলধারী ধবলকর্পটপ্রাবৃতশিরঃ প্রাজুখঃ ক্ষিতৌ জান্থৃত্যাং 
স্থিত্বা কুঙ্কুমপন্থীনূলিঞ্চে মণ্ডলকে পবিত্র পদ্মরাগপাত্রী নিহিতেন স্বহৃদয়েনেব 
হুর্যন্থুরক্তেন রূক্তকমলষণ্ডেনার্চা দদৌ। অজপচ্চ জপ্যং স্ুচরিতঃ প্রত্যুষ্সি 
মধ্যন্দিনে দিনাস্তে চাঁপত্যহেতোঃ প্রাধ্বং প্রযতেন মনসা জগ্গপুকে। মন্ত্রমা দিত্য- 
হৃদয়ম্‌ $ হর্যচরিত, চতুর্থ উচ্ছবাস। এখানে বলা আবশ্যক যে আনন্দগিরি 
বধিত সৌর সম্প্রদায়ের কোনও কোনওটির ধর্মাচার ক্রিয়ার সহিত প্রভাকরের 

ন্‌ ৩ 


ধা 


৩০৬ পঞ্চোপাসনা 


সম্পূর্ণ ভারতব্ষীয় ছিল বলিয়া অনুমান অযৌক্তিক নহে। খৃষ্টীয় 
একাদশ শতাব্দীর নাট্যকার কুষ্ণমিশ্র ( ইনি যেজকতুক্তির চন্দেল্লরাজ 
কীন্তির্মনের সভাপগ্ডিত ছিলেন ) তাহার প্রবোধচক্দ্রোদয় নাটকে 
বৈষ্ুব শৈব ও সৌরদিগকে দেবী সরস্বতীর আশ্রয়ে থাকিয়া সেনাপতি 
মহামোহের অধীন বৌদ্ধ, জৈন ও জড়বাদী লোকায়ত ব চার্বাকদিগের 
সহিত মুদ্ধরত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভাকরবর্ধনধূত সৌরমত 
ও প্রবোধচন্দ্রোদয়ে উক্ত সৌরদিগের ধর্মবিশ্বাস মনে হয় সম্পূর্ণ ভারতীয় 
প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিল। এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে 
গুর্জরপ্রতীহাররাজ বিনায়কপালদেব ( মহীপালদেব ) ও তাহার বৃদ্ধ- 
প্রপিতামহ মহাবাঁজ শ্রীরামভদ্রদেব পবমাদিত্যভক্ত ছিলেন ( পৃঃ ২৫৫- 
৫৬)। তবে তাহাদের সম্প্রদায় পূর্ণ ভারতবষীঁয় ছিল কিনা বলা যায় না। 

সূর্য-আদিত্য পুজা ও সূর্ধপূজকগো্টীর যে পরিচয় উপবে দেওয়া 
হইল উহাতে কোনও অভারতীয় বেশিষ্ট্য ছিল না। গ্রহপুজা, যাহা! 
অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে প্রচলিত হয়, প্রথমে সম্পূর্ণ বৈদেশিক 
প্রভাবমুক্ত ছিল কিনা উহ1 স্পষ্ট করিয়া বল৷ যায় না। তবে বেশ 
কিছু প্রাচীন কাল হইতেই যে শকদ্ীগীয় সূর্ধপূজা1 ভাবতে, বিশেষ 
করিয়! উত্তর ভারতে, ইহার প্রভাব বিস্তার কবে সে বিষয়ে সাহিত্য ও 
প্রত্বতত্বগত বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। মনে হয় ভারতীয় সুর্যোপাসন' 
ও বৈদেশিক লক্ষণযুক্ত স্র্যপূজা! খৃষ্টাব্দ প্রারস্তেব অল্পকাল পর হইতেই 
যুগপৎ ভাবতবর্ষে প্রচলিত ছিল। মহাকাব্য পুরাণাদি গ্রন্থে শকদ্বীপ 
বলিয়া যে দেশ বণিত আছে, উহা পারস্তদেশেব পূর্বাংশকে বুবাইত। 
এতিহাসিকগণের মতে খুষ্টাব্দ আরম্তের বন্ুপূর্ব হইতে মধ্য এশিয়ার 
শক জাতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পূর্ব পারস্তে আসিয়। স্থায়ীভাবে বসবাস 


সুর্ধপূজাক্রম আঁংখিক ভাবে মিলে। তবে থানেশ্বর রাজ প্রভাকরবর্ধন শঙ্করা- 
চার্ধের অস্তত দেড় শতাব্দী পূর্বে বর্তমান ছিলেন । 


পারসীক সর্যপূজা ৩০৭ 


করিবার ফলে এই প্রদেশের নাম উহাদের নামের সহিত যুক্ত হইয়া 
যায়। শকেরা পুর্বে যাযাবর প্রকৃতির ও অল্প সভ্যতাবিশিষ্ট ছিল, এবং 
ক্রমশঃ যে সব পভ্যজাতির সংস্পর্শে তাহারা আসে তাহাদের ধর্মাচার 
ও অন্যান্য সংস্কৃতিমূলক বৈশিষ্ট্যের দ্বার! উহারা প্রভাবিত হইয়া পড়ে। 
পুর্ব পারস্তে বসবাসকালে শকেরা পারস্াদেশের ধর্মবিশ্বাস অনেকাংশে 
গ্রহণ করে, এবং তদ্দেশীয় অগ্নি ও স্ূর্যোপাসনাও উহাদের মধ্যে 
প্রচলিত হয়। এই শকদ্বীপ বা শকস্থান (ইহার বৈদেশিক রূপ 
961981 বা 510156% ) হইতে তাহাদের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 
আনুমানিক খষ্টপুর্ব প্রথম শতাব্দীতে বোলান গিরিবর্মের (73০!2], 
7955) মধ্য দিয়া পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করিয়। ক্রমশঃ উত্তর পশ্চিম 
ভারতে, পঞ্জাবে এবং মধ্যভারতে নিজেদের রাজনৈতিক প্রতুত্ব বিস্তার 
করে। তাহাদের সঙ্গেই মনে হয় পারসীক মিহির-মিথ, পুজা ( ভারতীয় 
মিত্র যে ইন্দো-ইরনীয় দেবতা উহা এই অধ্যায়ে বলা হইয়ছে ) 
এদেশে প্রথম অনুপ্রবেশ করে, এবং পরে কুষাণ রাজগণ যখন খুষ্টীয় 
প্রথম শতকে শক-পহলব রাজগণকে পরাজিত করিয়। উত্তর ভারতে 
নিজেদের প্রভূত্ব বিস্তার করেন, তখন উক্ত বৈদেশিক স্ূর্যপুজা ক্রমশঃ 
উত্তর ভারতে প্রভাবশালী হয়। ছুইজন কুষাণ সম্রাট্‌ প্রথম কনি্ষ ও 
কুিক্ষ যে বুদ্ধ, শিব ও উমা, নানা, আতস প্রভৃতি ভারতীয় ও অন্যান্য 
জরথুস্ত্ীয় ( পারসীক ) দেবদেবীর সহিত মিহির মিথ দেবতার প্রতিও 
অদ্ধাশীল ছিলেন, উহ তাহাদের স্বর্ণ ও তাত্রমুদ্রা হইতে প্রমাণিত 
হয়। তাহাদের এইরূপ মুদ্রার অনেকগুলিতে মিহিরমিথ নাম সম্বলিত 
দেবমুত্তি উৎকীর্ণ আছে। উক্তরূপ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শক- 
পহলব-কুষাণাদি জাতিভুক্ত অপর[পর বৈদেশিকগণের চেষ্টায় মনে হয় 
এদেশে পারসীক নূর্ধপুজ। ক্রমশঃ নুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে। দেবতার 
পারসীক বিধি অনুযায়ী পূজাকার্ষের জন্য ও অন্তান্য কারণে অগ্নি ও 
ম্থ্পূজক ম্যাগি নামক তদ্দেশীয় পুরোহিতগোষ্টী ভারতবর্ষে আসিয়! 


৩৩৮৮ পঞ্চোপাসন! 


বসবাস করিতে থাকেন । কুজিকামত নামক প্রাচীন তন্বের গ্রন্থকার 
ভীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে যে সকল মগেরা শকদ্বীপ হইতে ভারতে 
প্রবেশ করিতেছিলেন তাহারা অচিরে ব্রাহ্গণদিগের সমান হইবেন। 
বল! বাহুল্য ইহা! তন্ত্রকারের ভবিষ্যদ্বাণী নহে; তাহার সময়ের পূর্বেই 
শকদ্বীগী ম্যাগি মগ-্রাহ্ধণে পরিণত হইয়াছিলেন। কালক্রমে ইহাদের 
বংশধরেরা ভোজক ব্রাহ্গণ নামে পরিচিত হন, এবং তাহাদের অনেকে 
জ্যোতিষশান্ত্রে পারদণিতা লাভ করিয়া দৈবজ্জবের কার্য উপজীবিকা- 
রূপে গ্রহণ করেন। তাহারা গ্রহবি প্র নামেও পরিচিত হন, এবং হিন্ু 
গৃহস্থ কতৃক অনুষ্িত শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্ষে তাহাদের সর্বাগ্রে দান গ্রহণ 
করিবার প্রথা প্রচলনের ফলে, তাহার! কোথাও কোথাও (বাংলাদেশের 
অনেক স্থানে ) অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হন। মগ ব্রাঙ্গণ- 
বশীয়ের! যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকাল হইতেই এই সকল কার্ষের জন্য 
প্রসিদ্ধ হন উহা! আমর বৃহৎসংহিতা হইতে জানিতে পারি। উহার 
গ্রন্থকার খুব সম্ভব ইহাদের অন্যতম ছিলেন ; ইহা! তাহার নাম হইতে 
অনুমিত হয়। তিনি নিজে জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপপ্ডিত ছিলেন; তাহার 
গ্রন্থের সাংবৎসরন্ূত্র নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লেকে বরাহ- 
মিহির বলিতেছেন : 
গ্রস্থতশ্চার্থতশ্চৈতৎ কৃত্ন্নং জাঁনাঁতি যে। দ্বিজঃ। 
অগ্রতুক্‌ স ভবেচ্ছাদ্ধে পূজিতঃ পংক্তিপাঁবনঃ। 

“€ জ্যোতিষশাস্ত্র ) গ্রন্থ এবং ইহার অর্থ যে ব্রাহ্মণ সম্যক্রূপে জানেন, 
তিনি শ্রাদ্ধে অগ্রভুক ও পংক্তিপাবন (যে সারির প্রথমে ভোজনার্থে 
উপবেশন করেন এঁ সারিভুক্ত সকলকে পবিত্র করেন ) বলিয়া সম্মানিত 
হন। কিন্তু ভোজক, দৈবজ্ঞ ও অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরা যে কালক্রমে 
অতি নিয়স্তরের অপাংক্তেয় ত্রাহ্মগণরূপে সমাজে নিন্দিত হন সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। কৃষ্দাস মিশরের রচিত মগব্যক্তি নামক গ্রস্থের 
সম্পাদনাকালে ওয়েবার জার্মান ভাষায় ইহার যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন» 


সাস্ব ও নূর্যপুজা ৩০৯ 


উহা! হইতে মগদিগের সঙ্গন্ধে বহু বিষয় জানা যায়। ওয়েবার সম্পাদিত 
গ্রন্থের নাম 10০" 242 11209901661 901, [15,245 1156. 
উপরে খুব সংক্ষেপে শকদ্বীগীয় সুর্যোপাসনার ভারতবর্ষে প্রথম 
অনুপ্রবেশ ও পরে বিস্তারের এতিহাসিক ক্রম আলোচিত হইল । 
উহার কাল্পনিক কাহিনী ভবিষ্তু, সান্ব, বরাহ প্রভৃতি পুরাণে কিভাবে 
বণিত আছে এখন সংক্ষেপে উহার আলোচনা আবশ্যক । বাস্থুদেব- 
কৃষের অন্তম। পত্রী জান্ববতীর গর্ভজাত পুত্র সান্ব কোনও কারণে 
এক সময়ে পিতার বিরাগভাজন হন। কৃষ্ণ সাম্বকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত 
হইবার অভিশাপ দেন। অভিশপ্ত পুত্র রোগগ্রস্ত হইয়া পিতার নিকট 
অনুনয় বিনয় করিয়া রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিলে স্র্যপূজা করিতে 
উপদি্ হন। ভারতীয় প্রথায় স্ূর্যোপাসনা করিয়া তাহার রোগের 
উপশম না হওয়াতে তিনি শকদীগীর প্রথায় দেবতার পুজা করিতে 
আদিষ্ট হন। তিনি চন্দ্রভাগ! নদীতীরবর্তা মুলস্থানপুরে ( আধুনিক 
মুলতান ) এক সৃর্যমন্দির নিম্ন।ণ করিয়া দেবতার বিগ্রহ স্থাপন! করেন। 
স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ এই দেবমূতি প্রতিষ্ঠা ও নিয়মিত পুজা করিতে 
অন্বীকার করায় বা অপারগ হওয়ায় সান্ম চিন্তান্বিত হইয়া! পড়েন। 
কংসপিতা। মথুরাধিপতি উগ্রসেনের প্রধান পুরোহিত গৌরমুখ তখন 
তাহাকে শকদ্ীপে যাইয়া তদ্দেশস্থ সূর্ধপূজক মগ ব্রাহ্মণগণকে 
ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে এই কার্ষের ভার দিতে 
বলেন। এই উপদেশ অনুসারে শকদ্বীপে গিয়! সান্ম সেখান হইতে 
এদেশে মগ ব্রাহ্মণ লইয়া আসেন, এবং এই পুরোহিতগণ শকদীপীয় 
প্রথামত দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও পৃজাদি করিলে তিনি রোগমুক্ত 
হন। ভবিষ্যপুরাণের ১৩৯তম অধ্যায়ে মগদিগের কাল্পনিক পুরাবৃত্ত 
দেওয়া আছে। শকদীপে সুজিহব নামক মিহির গোত্রীয় এক 
ব্রাহ্মণের নিক্ষভানায়ী এক কন্ঠার গর্ভে সৃর্যদেবতার গুরসে জরশব্দ 
বা জরশস্ত নামে পুত্র জন্মে। জরশব্দ বা জরশস্তই মগদিগের 


৩5 ০ পঞ্চোপাসন। 


পূর্বপুরুষ । মগেরা তাহাদের বংশের আদি সূর্দেবতার পুঁজাপরায়ণ 
ছিলেন, এবং তাহারা তাহাদের কটিদেশে অব্যঙ্গ নামে পবিত্র মেখলা 
ধারণ কবিতেন। অভিনিবেশ সহকারে এই কিংবদন্তী অনুশীলন 
করিলে ইহাব মধ্য হইতে কিছু এঁতিহাসিক তথ্য সম্কলন করা যায়। 
সূর্যপূজা যে কুষ্ঠ রোগের প্রতিষেধক উহ মযুরের হূর্যশতক রচনার 
ইতিহাস হইতে আমরা জানিয়াছি। ভাবতের বাহিরে ইরাণেও 
স্থপ্রাচীনকাল হইতে জনগণেব এ বিশ্বাস ছিল। প্রসিদ্ধ গ্রীক 
এতিহাসিক [797:0990605 বলিয়াছেন যে পারসীকদিগেব মধ্যে 
এই ধারণা আছে যে ত্র্যদেবতাব বিকদ্ধে পাপাচবণ করিলে কুষ্ঠরোগ 
হয়, এবং দেবতাকে যথাবিধানে তুষ্ট কবিলে রোগমুক্তি ঘটে । স্থতরাং 
পারস্তে অতি প্রাচীন কাল হইতে মিত্র বা স্ূর্ধপূজা প্রচলিত ছিল। 
পুরাণোক্ত জরশব্দ বা জবশস্ত পাবসীক ধর্মগুক 1,91983691এর 
ভারতীয় প্রতিরূপ ইহ] নিশ্চয় কবিয়া বলা যায় । পারসীক ম্যাগি শব্দ 
হইতে যে মগ কথাটি উৎপন্ন হইয়াছে--এ কথা আমি পূর্বে বলিয়াছি। 
মগ পবিহিত অব্যঙ্গ আবেস্তায় উক্ত 1৮58 01281) কথাটি হইতে 
উদ্ভূত ; উহ] পারসীকগণেব দ্বার! ব্যবহৃত পবিত্র কুস্তির নামান্তর । এই 
সকল এতিহাসিক তথ্য পুরাণোক্ত কাহিনীর সহিত একত্রে তুলনামূলক 
আলোচন1! করিলে বুঝা যায় যে কিংবদন্তী ব্চয়িতুগণ কিবপে এক 
ইতিহাস সম্মত সত্যের কাল্পনিক রূপ দান করিয়াছিলেন । 

এখন স্থুপ্র/চীন ও পরবতাঁকালের স।হিত্য ও প্রত্বতত্বগত প্রমাণ 
আমাদিগকে এ বিষয়ে কিরূপ সাহায্য করে উহার আলোচন। প্রয়োজন । 
ভারতের একাংশে যে মগ ব্রাহ্ষণগণ খুষ্টীয় দ্বিতীয় বা! হয়ত প্রথম 
শতকে অধিষ্ঠিত ছিলেন উহ খুব সম্ভব টলেমির এক উক্তি হইতে 
জানা যায়। তাহার ভূগোল গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডের ৭৪ সংখ্যক অংশে 
তিনি 8::810577210£ 11901 এবং তাহাদের অধ্যুষিত 17379105775 
নগরের কথা বলিয়াছেন। ভারততত্ববিদ ল্যাসেন বহু পুরে অনুমান 


সুলতান সুর্থমন্দির ৩১০ 


করিয়াছিলেন যে ইহার দ্বারা টলেমি হয় ভারতে উপনিবেশকারী 
একদল পারসীক পুরোহিত নয় ম্যাগিদিগের ধর্মমত গ্রহণকারী 
এদেশীয় এক ব্রাহ্মণগোর্ঠীর উল্লেখ করিয়াছেন টলেমির এ উক্তি তিনি 
সমর্থন করেন নাই, কারণ তিনি বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে এত 
পূর্বে মগ ত্রাহ্মণদিগের ভারতের কোন স্থানে, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ 
ভারতে ( টলেমির বর্ণনায় মগ ব্রাহ্মণের! কাবেরী তটব্ত প্রদেশে বাস 
করিতেন ) অবস্থান করা অসম্ভব। কিন্তু উপরে উদ্ধত এঁতিহাসিক 
তথ্য হইতে টলেমির উক্তি অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বৃহৎসংহিতার 
প্রতিম' প্রতিষ্ঠাপনম্‌ নামক অধ্যায়ে ষে মগদিগের উল্লেখ আছে একথা 
এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে (পৃঃ ১৪)। বরাহমিহিরের 
মতে মগ দ্বিজগণই স্ূ্যমূত্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। 
হিউয়েন সাং তাহার সি-ইউ-কিতে মুলতানের স্র্যমন্দির সম্বন্ধে 
বলিতেছেন, “সেখানে বৌদ্ধ ব্যতীত অন্যান্য ধর্মসংশ্লিষ্ট মন্রিরগুলির 
মধ্যে একটি বৃহৎ ও সুন্দর ত্র্যমন্দির উল্লেখযোগ্য ; স্ূর্যদেবের স্বর্ণ 
বিগ্রহ নানাবিধ মূল্যবান প্রস্তরখচিত ছিল, ইহা অত্যান্চর্য ক্ষমতা- 
সম্পন্ন এবং ইহার যশ স্দুব বিস্তৃত ছিল। এই মন্দিরে নারীগণ 
( দেবদাসী ?) সর্ব ন্ত্যগীত কবিতেন, সমস্ত বাত্র আলে! জ্ঞবালিয়৷ 
রাখ! হইত, এবং প্রায় সব সময়ে পুষ্প ধূপাদি দেবতাকে নিবেদন করা 
হইত। ভারতীয় রাজগণ ও বিভবশ।লী ব্যক্তিগণ দেবতার উদ্দেশে 
মূল্যবান দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিতেন এবং ছুঃস্থ ও পীড়িত তীর্থযাত্রীদিগের 
জন্য খাগ্, পানীয় ও ওঁষধাদিসহ বিশ্রামগৃহ ( ধর্মশাল। ) সকল নির্মাণ 
করিয়া দ্িতেন। সকল সময়েই মন্দিরে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত 
অন্যন এক সহস্র তীর্ঘযাত্রী প্রার্থনারত থাকিতেন। মন্দিরের চাবি 
পার্থে দীর্ঘিকা, পুষ্পপূর্ণ উদ্ভান ইত্যাদি থাকার জন্য স্থানটি অতি 
মনোরম আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল ( ড/86025১ 01 ২৮০1 
07/৮/2৮2, ৬০1, ]], 0.254)1 চীন পরিব্রাজকের মুলতানস্থ 


৩১৬৭ এ ০ থিঞধ্োপাসন। 


সূর্যমন্দির সংক্রান্ত উপরিলিখিত বর্ণনা! হইতে পুরাঁণোক্ত কাহিনীর 
পরোক্ষভাবে সমর্থন পাওয়া যায়। তাহার প্রায় চারি শতাব্দী পরে 
ভারতে আগমনকারী আরব পণ্ডিত ও ভৌগোলিক আবু রিহান 
( অল্‌ বিরুণী ) মুলতান স্ুর্যমন্দিরের বিগ্রহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
“মুলতানে হিন্দুদিগের আদিত্য নামে স্ুর্যবিগ্রহ আছে ; ইহা কাষ্ঠনিম্সিত 
ও রক্তবর্ণ চম্নাচ্ছাদিত ; ইহার ছই' চক্ষুতে ছুইটি লাল চুনী বসানো। 
মুলতানের সম্বদ্ধির মূল কারণ ছিল এই মৃত্তি, যেহেতু ইহা দর্শন 
করিতে ভারতবর্ষের চারিদিক হইতে তীর্থযাত্রী সমাগম হইত, এবং 
ইহার জঙ্ প্রচুব ধনরাশি প্রদত্ত হইত?। মুলতানের স্ূর্ধমন্দির ও 
বিগ্রহ সম্পর্কে এ সময়কার অন্তান্ত আরব ভৌগোলিকদিগের গ্রন্থ 
হইতেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ইহাদ্িগের মধ্যে আবু ইশাক অল 
ইস্তাথি ও অল ইন্দ্রিসির নাম উল্লেখযোগ্য । যখন সিন্ধু ও তশ্সনিকটব্তী 
প্রদেশসমূৃহ আরবদিগের অধিকারে আসে, তখন মুসলমান শাসকগণ 
মুলতানের সূর্যবিগ্রহ ও মন্দির নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়োগ 
করেন। যখনই তাহারা গুর্জর প্রতীহার প্রভৃতি হিন্দুবাজগণের 
দ্বারা আক্রান্ত হইতেন, তখনই তাহার! এই মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস 
করিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইয়। হিন্লুগণকে নিরস্ত করিতেন । দেবমন্দির 
ও বিগ্রহ হিন্দুপুজকদিগের নিকট এতই মুল্যবান ছিল যে তাহারা 
ইহাদের বিনিময়ে শক্রনাশও চাহিতেন না। এই সূর্যমন্দির গুরঙ্গজেব 
ধ্বংস করেন। অল্‌ বিরুণি বলিয়াছেন “মুলতানের হিন্দুগণ তাহাদের 
পূজার দেবত। সূর্যের সম্মানে প্রতিবৎসর সান্বপুরযাত্রা নামক এক 
উৎসব করিতেন। অল্‌ বিরুণি মগদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাহার 
সময়েও ম্যাগির। ভারতবর্ষে বাস করিতেন, সেখানে তাহারা মগ নামে 
অভিহিত হইতেন।১ 

১:99.01)90, 419672/7551772245 00, 116, 184, 204 21 5 বরাহ 
পুরাণের ১৭৭ অধ্যায়ে সাহ্বাদিত্য নামে এক হৃর্যবিগ্রহ মথুরায় সান্বকর্তৃক 


ভোজক মগ প্রাঙ্গণ রঃ ৩১৩ 


প্রত্বতত্বগত প্রমাণও আদিমধ্যযুগে ভারতে মগ ব্রাহ্মণ ও শকছী'ী 
ূর্যপূজা সম্বন্ধে প্রেভৃত আলোকপাত করে। আমি মাত্র ছএকটি 
এজাতীয় সাক্ষ্যের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। মগধের 
উত্তর গুপ্তবংশীয় নৃপতি ছিতীয় জীবিতগুপ্তের দেও-বরণার্ক স্তস্তলেখে 
সূর্যপূজক ভোজকদিগের কথা আছে। লেখটির বিষয়বস্তু মোটামুটি 
এইরূপ, মহারাজ জীবিতগুপ্ত বরুণবাসিন আখ্যায় বর্ণিত স্র্যবিগ্রহের 
উদ্দেশে পূর্বপ্রদত্ত বারুণিক বা কিশোববাটক নামক একটি গ্রাম 
দেবতার পৃজাব নিমিত্ত ব্যবহার করিবার পূর্ব ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়া- 
ছিলেন। ইহাতে বরুণবাসিন্‌ স্র্যমন্দিবের সহিত সংশ্লিষ্ট ভোজক 
সূর্যমিত্র, ভোজক হংসমিত্র, ভোজক খধিমিত্র এবং ভোজক তুর্ধরমিত্রের 
নাম উৎকীর্ণ আছে। বরাহমিহিব কথিত দৈবচিস্তক জ্যোতিষ শাস্ত্র 
অগ্রভুক্‌ ব্রাহ্মণের কথা পূর্বে বল! হইয়াছে। ইহারাই যে ভোজক 
মগ ব্রাহ্মণ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 1012327 ৬11119175 
তাহার 91,5177-1571/1751, 109106101579তে ভোজক শবের অর্থ এইবপ 
করিয়াছেন,_“ভোজজাতীয় রমণীগণেব গর্ভে মগদিগের বসে জাত 
সূর্যপূজক একশ্রেণীর পুবোহিত"” । কিন্তু ইহা অপেক্ষ। “ভূজ'” ধাতুর 
প্রকৃত অর্থ ভোজন হইতে ভোজক শব্দের উৎপত্তি স্বীকার যুক্তিসঙ্গত । 
ইহার কয়েক শতাব্দী পরেব গোবিন্দপুব শিলালেখে (শকাব্দ ১০৫৯, 
খুষ্টাব্দ ১১৩৭-৩৮ ) এক শকদীগীয় মগ ত্রাহ্গণবংশের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। লেখটিতে মগবংশীয় কৰি গঙ্গাধবের পূর্বপুকষদিগেব প্রশস্তি 
বণিত আছে, এবং এই প্রশস্তি গঙ্গাধব নিজেই রচন। করিয়াছিলেন। 
এই বংশের আদিপুকষ ছিলেন ভাবদ্ধবাজ, এবং ইহার শতসংখ্যক শাখ। 


স্থাপনের কথা বল আছে , এই বিগ্রহের আর এক নাঁম সাম্বপুর। অল্‌ 
বিরুণির উক্তি অন্নুষারী লাহ্বপুর মুলতানের নহিত সংযুক্ত, এবং ইহ মনে হয় 
প্রাচীনতর কিংবদস্তীর সমর্থক । 


৩১৪ গধ্েপাসনা 


ছিল। ইহাতে ছয় জন প্রখ্যাত কবির উন্তুব হয়, তাহাদের কাহারও 
কাহাবও রচনার উল্লেখ পরবর্তা সাহিত্যে পাওয়া যায় ; গঙ্গাধর তাহা- 
দিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। প্রশস্তির দ্বিতীয় পংক্তিতে লিখিত 
আছে যে স্র্য হইতে মগদিগের উৎপত্তি হয়, এবং সাম্বই ইহাদিগকে 
ভারতে আনয়ন করেন।১ গঙ্গাধর তাহার মাতাপিভার পুণ্যহেতু 
একটি দীঘিক1 নির্মাণ কবাইয়াছিলেন। দেও-বরণার্ক গ্রাম বিহার 
প্রদেশের আরা জিল।ব এবং গোবিন্দপুর গ্রাম এ প্রদেশের গয়া জিলার 
অস্তভুক্ত। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মধ্যযুগে মগধে বনু 
মগ ত্রাঙ্গণ বাস করিতেন। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে এবং 
অন্তান্ত অংশেও মধ্যযুগে শকদ্ীগীয় সুর্যপুূজাব বহুল প্রচলন ছিল। 
মুলতান হইতে গুজবাট ও কচ্ছদেশ পর্যস্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে এ সময়ে 
বন্ত সূর্যমন্দির নিমিত হইয়াছিল, উহাদেব ধ্বংসাবশেষ এখনও পাওয়া 
যায়। তন্মধ্যে পাটনের ১৮ মাইল দক্ষিণে মোটের নামক স্থানের 
সূর্যমন্রিরের ধ্বংসাবশেম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পুর্ব ভাবতের উড্ভিস্তা 
প্রদেশের কোনার্ক স্র্যমন্দির বিখ্যাত। এই বিশাল দেবায়তন 
খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে গঙ্গবংশীয় নৃপতি লান্গুলীয় নরসিংহবর্মনের 
আদেশে নিমিত হইয়াছিল; ইহার যে অংশ এখনও বর্তমীন আছে 
তাহার স্থাপত্য, কাকশিল্প ও বিশালত্ব বিশ্বের প্রত্যেক শিল্পরসিকেরই 
বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। ব্রহ্ম পুরাণে এই দেবায়তন ও ইহার 
সূর্ধমূত্তি সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। পুরাণটির কোণাদিত্য- 
মাহাত্ব্যবর্ণনম্‌ নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি আছে : 


১7217272076 108০4, ৬০] যা, 9. 333; পংক্তিটি এইব্প-- 

দেবে জীয়াভ্রিলোঁকীমণিরয়মরুণে। যন্নিবাসেন পুণ্যঃ শকদীপী ম্ম 
ছুপ্ধান্থনিধিবলয়িতো৷ ত্র বিপ্রে মগাখ্যা । 

বংশস্তত্র ছিজাঁনং ভ্রমিলিখিততনোর্তাত্বতঃ স্বাঙ্গ-সাম্বে! যাঁনানিনায় 
স্বয়মিহ মহিতান্তে জগত্যাং জয়স্তি ॥ 


শূর্থাবিগ্রহ ৩১৫ 


ততঃ হুর্যালয়ং গচ্ছেৎ পুম্পমাদায় বাগ্যতঃ। 
প্রবিশ্ত পৃজয়েস্তাহুং কতা তু ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্‌ 19৬। 
পৃজয়েৎ পরয়! ভক্ত্যা! কোণার্কং মুনিসত্তমাঁঃ | 
গন্ধে পুৈস্তথা দীপৈর্ধ পৈর্নৈবেচ্ঘকৈরপি ॥৪৭ 


সী গং 
এবং ময়! মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রোক্তং ক্ষেত্রং স্থদুলভম্‌। 
কোণাকস্তোদধেস্তীরে তূক্তিমুক্তি ফলপগ্রদম্‌ |৬৪। 


শকদীগীয় সূর্ধপূজার স্থপ্রাটীন কাল হইতে ভারতে, তথ উত্তর 
ভারতে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠালাভের বিষয় অধুনাপ্রাপ্ত দেবতা মৃত্তির 
দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সমধিত হয়। স্ূর্যবিগ্রহের প্রাচীনতম বর্ণন৷ বৃহৎ 
সংহিতার প্রতিমালক্ষ্পণম্‌ অধ্যায়ে (৫৭, দ্বিবেদী সংস্করণ ) দেওয়া 
আছে। উহ1 এইরূপ £-- 
নাসাঁললাটজজ্বোরুগগ্ডবক্ষাংসি চোব্রতাঁনি রবেঃ। 
কুর্যাদুদীচ্যবেষং (শং) গৃঢ়ং পাঁদাছুরো যাবৎ ৪৬ 
বিভ্রাণঃ শ্বকররুহে পাঁণিভ্যাং পঙ্কজে মুকুটধারী। 
কুগুলভূষিতবদনঃ প্রলম্বহারী বিয়দগ(ক্ক)বৃতঃ ॥৪৭| 


ইহার ভাবার্থ ঃ “ম্ুর্ষের (বিগ্রহ ) নাসা, ললাট, জজ্ঘাঁ, উরদেশ, গণ্ড ও 
বক্ষ উন্নত করা হইবে ; ( দেবতা! ) উদীচ্যবেশে সজ্জিত হইবেন, এবং 
তাহার পদদ্বয় হইতে বক্ষ পর্যস্ত আবৃত থাকিবে । তাহার ছুই হস্ত 
হইতে ছুইটি (সনাল ) পদ্ন নির্গমনশীল, তাহার মস্তুকে মুকুট, কণ্ঠে 
হার, কর্ণে কৃগডল এবং কটিদেশে বিয়দগ (জ-_অব্যঙ্গ )। এই বর্ণনার 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । দেবতার উত্তরদেশীয় পোষাক গ্রন্থকার- 
কর্তৃক স্পষ্টতরভাবে বণিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্ত শরীর আবৃত, 
এবং তাহার পরিধানে বিয়ঙ্গ বা অব্যঙ্গ নামক মেখলা। অব্যঙ্গ 
পারসীক 4১155 0081, কথাটির ভারতীয় প্রতিরপ ; উহার প্রকৃত 
অর্থ একটু আগে বলা হইয়াছে। উদীচ্যবেশ সম্বন্ধে ইহা বলিলে 


১৩৬ পঞ্চোপাপনা 


যথেষ্ট হইবে যে শক ব1 কুষাণ প্রভৃতি উত্তরদেশাগত ভারতের বৈদেশিক 
শাসকগণের যে বেশ ছিল উহারই এই নাম। পূর্ববর্তী ছই একটি 
অধ্যায়ে ভূমারার শিব মন্দিরের কথা বল! হইয়াছে! উক্ত মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষগুলির (এগুলি এখন কলিকাতাস্থ [79181 105601) 
এ রক্ষিত আছে) মধ্যে একটি দণ্ডায়মান হৃর্যমৃতি আছে। উহা! 
অনেকাংশে বৃহৎসংহিতার' বর্ণনার সহিত মিলে, এবং ইহা হইতে 
উদীচ্যবেশের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। মধুর! 
মিউজিয়মে রক্ষিত মহারাজাধিরাজ প্রথম কণিষ্ষের প্রতিমুন্তির স্কদ্ধদেশ 
হইতে আজানু প্রলম্ঘিত দীর্ঘ গাত্রাবরণ (19775 ০০৪ ) উদীচ্যবেশের 
প্রধান অঙ্গ, এবং ভূমার। সূর্যবিগ্রহের গাত্রাবরণের আদর্শ। ভূমারা 
স্ূ্ধের পা! ছুটি দেখানে। নাই ; যদি তার স্থানক মুত পুরাপুরি দেখানো 
থাকিত তাহ হইলে তাহার পদছয়ে কণিক্ষের পায়ে যেরূপ "মোটা ও 
লম্বা জুতা, পরানো আছে, সেরূপ দেখা যাইত। গুপ্তযুগের ও 
তৎপরবর্তাকালের উত্তরভারতীয় মৃত্তিকারগণ প্রায় সর্বত্র সূর্যমূত্তির 
পায়ে এই “বুট জুতা" দেখাইয়াছেন। দীর্ঘ গাত্রাবরণ কালক্রমে 
প্রচ্ছন্ন বা অস্তহিত হয়, কিন্তু পদাবরণ উদীচ্যবেশের প্রতীক রূপে 
থাকিয়া যায়। কটিদেশে মেখলার সঙ্গে অব্যঙ্গ কোথাও স্পষ্ট, 
আবার কোথাও অস্পষ্ট । উত্তর ভারতীয় সূর্য বিগ্রহের হস্তস্থিত পদ্ল, 
কর্ণে কুগ্তল ও শিরোভূ্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার, সপ্তাশ্ব যোজিত 
রথ ইত্যাদি বিবিধ ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অব্যঙ্গ, দীর্ঘ গাত্রাবরণ ও 
উচ্চ পদাবরণ একত্র মিলিত হইয়া এতব্দেশীয় সূর্ধপূজ। যে কি ভাবে 
শকদ্বীপীয় তুর্যোপাসনার দ্বার! প্রভাবিত হইয়া পড়ে তাহার পরিচয় 
প্রদান করে। দক্ষিণ ভারতীয় সূর্যমৃতিগুলিতে এই সকল বৈদেশিক 
ছাপ নাই; সেখানে মন্দির ও বিগ্রহ সহযোগে সূর্যোপাসন! সেরূপ 
বিস্তৃতি লাভ করে নাই। 

উত্তর ভারতীয় সূর্যবিগ্রহের অভারতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যাকল্পে 


হূর্য-সংজ্ঞ1 কাহিনী ৩১৭ 


পুরাণকারগণ নানাবিধ কিংবদস্তী রচন। করিয়া এগুলি যে বহিরাগত নহে 
বোধ হয় ইহাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সব গল্প অপেক্ষাকৃত 
পরবর্তীকালের রচনা, এবং এগুলিতে সাধারণতঃ বিশ্রহের পদাবরণের 
ব্যাখ্যাই দেওয়া হইয়াছে, গাত্রাবরণের নহে১। প্রচলিত পৌরাণিক 
কাহিনী এইরূপ । বিশ্বকর্মার কম্য। সংজ্ঞার সহিত সূর্যের বিবাহ হয়। 
প্রথম প্রথম ত্ূর্যপত্ঠী স্বামীর প্রচণ্ড তেজ সহা করিলেও, অল্প দিন 
পরেই উহ তাহাব অসহা হইয়া পড়ে । তখন সংজ্ঞা তাহার ছায়াকে 
স্বামীর নিকট তাহার পরিবর্ত স্বরূপ রাখিয়া তুর্ষের অজ্ঞাতসারে উত্তর- 
কুরুপ্রদেশে চলিয়া যান। তূর্য প্রথমে সংজ্ঞার ছায়াকে সংজ্ঞা মনে 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু যখন তাহার ভ্রান্তি নিরসন হয় তখন তিনি সংজ্ঞার 
সন্ধানে উত্তরকুক্প্রদেশে গিয়া নিজ স্ত্রীর সহিত মিলিত হন। কেন 
সংজ্ঞ। তাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন উহার কারণ স্ত্রীর 
নিকট জানিতে পারিয়া' তিনি তাহাব শ্বশুর শিলী বিশ্বকর্মার দ্বারা নিজ 
শরীরের তেজ হ্রাস করাইয়! লন। বিশ্বকর্মা জামাতার দেহকে তাহার 
শানযন্ত্রে ফেলিয়। উহার বেশী অংশের তেজ হাস কবেন, কিন্তু পদছ্য়েব 
তেজ হ্রাস করিতে পারেন নাই। স্থতরাং পা! ছুটি আবৃতই থাকিয়া 
যায়। ইহাই সংক্ষেপে স্ুধ্ের পদাবরণের ব্যাখ্যা । প্রসঙ্গত; বল। 
আবশ্যক যে এই পৌরাণিক গল্প সূর্যসন্বন্বীয় এক বৈদিক উপাখ্যানকে 


১ ছু একটি অপেক্ষারুত প্রাচীন পুরাণে তাহার গাত্রীবরণের কথ। 
আছে, কিন্তু তাহার বিশদ ব্যাখ্য। দিবার কোনও প্রয়াস নাই। বিষুতধর্মোত্তরে 
সুর্যমূত্তি বর্ণন প্রসঙ্গে উহার উদ্দীচ্যবেশের ও বর্যাচ্ছাদিত দেহের কথ। আছে 
(তৃতীয় খণ্ড, অধ্যায় ৬৭ )। মৎ্ম্য পুরাণে তাহার গাত্রাবরণের ও পদাবরণের 
কথা এইভাঁবে বল! হইয়াছে :-চোঁলকচ্ছন্ন বপুষং কচিচ্চিত্রেু দর্শয়েখ। 
বস্্যুগ্ধমমৌপেতং চরণৌ তেজপাবৃতৌ (২৬১, ৪ )। বিগ্রহের দেহ কোথাও 
কোথাও বস্ত্রাবৃত, আর উহার ছুই চরণ তেজোবাশির দ্বার! ঢাঁকা। এই 
€তেজোরাঁশির' ব্যাখ্যা অপর কয়টি পুরাণে দেওয়া! আছে। 


৩১৮ পঞ্চোপাপনা 


আশ্রয় করিয়া বিশেষ উদ্দেন্ে ব্রাহ্মণ কিংবদস্তীকার কতৃক রচিত 
হইয়াছিল। থঞ্েদের প্রথম মগ্তলের ১৬৪ স্ৃক্তে যে তষ্ট, ছুহিত৷ 
সরণযযর সুর্যদেবতা৷ বিবন্বতের সহিত বিবাহ ইত্যাদির গল্প বধিত আছে, 
উহাই পুরাণকার এই প্রকারে ব্যবহার করিয়াছিলেন। শকদীপীয় 
সৃর্যোপাঁসনার ভারতে প্রচল্ন বিষয়ে মুতিগত পরিচয় যে এরূপ ভাবে 
পাওয়া যায়, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। মহাভারতে 
-সূর্যপৃত্র কর্ণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, উহাতেও মনে হয় এ বিষয়ক 
ইঙ্গিত আছে। ইহাতে সূর্যের ওরসজাত কুস্তীর কানীন পুত্র কর্ণের 
জন্মকাঁলে তাহার দেহ সহজাত কবচে আচ্ছাদিত ছিল। 

সৌরদিগের পুজা প্রতীক সম্বন্ধে আর ছু একটি কথা বলিয়া আমি 
এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। পুর্ণ ভারতীয় মতে সৃর্ধ্যোপাসনায় 
সূর্ধের বৃত্তাকার বিন্ব, অর ও নেমিযুক্ত চক্র, এবং সনাল ও নালবিহীন 
কমল ইত্যাদির চিত্র প্রতীক রূপে ব্যবহ্ৃত হইত। এতদ্েশীয় প্রাচীন 
অস্কচিহৃযুক্ত (0.070013-7091150 ) মুদ্রা এবং পঞ্চাল দেশীয় স্ুর্যমিত্র 
ও ভান্ুমিত্রের মুদ্রা প্রভৃতি এ বিষয়ে সাক্ষা প্রদান করে। তবে 
খৃষ্টাব্দ প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বা তাহার সামান্য কিছু পুর্ব হইতেই যে 
সুর্যদেবতার মন্ুত্যরূী মূত্তি পূজিত হইতে থাকে উহার প্রত্বতত্বগত প্রমাণ 
পাওয়া যায়। বন্ধে প্রদেশস্থিত ভাজ গুহ। গাত্রে, ভূবনেশ্বরের নিকটস্থ 
খগুগিরির অনস্তগুন্ফ! গাত্রে এবং বুদ্ধগয়ার প্রাচীন মন্দির বেষ্টনীতে 
চতুরশ্ববাহিত রথে আসীন দ্বিতুজ দেবতার মুক্তি খোদিত দেখা যায়। 
তবে ইহ1 সত্য যে এই তিন স্থানে দেবতা বুদ্ধ ও জিন পূজার আঙ্গিক 
হিসাবে প্রদণিত হইয়াছিলেন। সৌর সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট দেবতার 
পুজামূত্তি বোধ হয় মথুরাতেই প্রথম পাওয়া যায়। রক্ত প্রস্তরে 
(5৭. 58159560136 ) নিগিত যে কয়টি মৃত্তি মথুরা ও তংপার্খববতা 
অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে সেগুলি শক-কুষাণযুগের, এবং তাহাদের আকৃতি 
হইতে বুঝা যায় যে উহারা শকদীপী প্রথায় স্র্যপূজার জন্ত। ব্যবহৃত 


সূর্যমূত্তি বৈচিত্র্য ৩১৯ 


হইত। এগুলি ছিল সাধারণতঃ দ্বিভূজ, গাত্র ও পদাবরণযুক্ত আসন 
মৃতি ; ইহাদের হস্তে পদ্মকোরক, দণ্ড বা খড়গ প্রভৃতি দেখানো হইত। 
এ প্রসঙ্গে ইহা বলা আবশ্যক যে মথুর1 ও তন্নিকটবর্তী স্থানে এ জাতীয় 
অপর কয়েকটি মৃত্তি পাওয়া গিয়াছে, যেগুলিকে স্ুর্যোপাসক শান্বের 
পৃজামূত্তি বলিয়! নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে । আমি আমার একটি প্রবন্ধে 
এই অনুমানের সপক্ষে যুক্তি দিয়াছি। পৌরাণিক কিংবদন্তী অনুযায়ী 
শকদীগীয় সূর্মপূজা ভারতে আনয়নকারী কৃষ্ণপুত্র সান্বের অনেকাংশে 
সূর্যের অনুরূপ বিগ্রহ পূজা সৌরদিগের মধ্যে প্রচলিত থাক! আদৌ 
অসম্ভব নহে (0.1, ৩. 0, & ১ 1944, 00785659 0:£ ১0209) )। 
গুপ্তযুগের উত্তরভারতীয় স্ূর্যবিগ্রহগুলি প্রায়ই স্থানক পর্যায়ের ছিল, 
এবং ইহাদেব একচক্র রথে সপ্তাশ্ব যোজিত থাকিত। অতি হ্ুন্দরভাবে 
নিমিত দুইটি প্রস্কুট সনাল পদ্ম ইহাদের হস্তে দেওয়া হইত। উত্তব 
গুপ্ত ও বিশেষ কবিয়া গুপ্ত পবব্তাঁ যুগে সূর্য বিগ্রহগুলিব পরিবার 
সংখ্য। বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দেবমৃতির সম্মুখে ও পার্থে তাহার সারথি 
অরুণ ( মধ্যযুগীয় মুতিশাস্ত্রে ইহাকে কখনও কখনও অন্ুক বলা 
হইয়াছে, অনুকর অর্থ ধাহার উরুর নিয়ভাগ বা পদ নাই), মহাশ্বেতা 
বা পৃথিবী, রাজ্জ্রী ( সংজ্ঞা ), ছায়া, নিক্ষুভা ও স্থবচস! নামক স্তর্ধের 
পত্বীগণ, দণ্তী ও পিঙ্গল প্রভৃতি অনুচর ( বিভিন্ন মৃতিশস্ত্রে সূর্ধান্থচরদের 
ভিন্ন ভিন্ন নাম যথা স্বন্দ, শ্োষ ইত্যাদি পাওয়া যায়), অন্ধকার 
বিনাশকারী উষ! ও প্রত্যুষা দেবীদয় প্রভৃতি প্রদশিত হইতে থাকেন। 
দক্ষিণ ভারতীয় স্ুর্যমৃত্তিগুলির এত বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্টট ছিল না । খুব 
সংক্ষেপে ভিন্ন ভিন্ন যুগে স্ূর্যদেবতার বিভিন্ন রূপ কল্পনার সম্থন্ধে 
যাহা বল৷ হইল, উহা! হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই বিচিত্র দেব- 
বিগ্রহগুলি ভারতীয় ও অভারতীয় সূর্যে পাসনার কিরূপভাবে সংমিশ্রণ 
হইয়াছিল সে বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান করে । আধুনিক কালে ভারতবর্ষে 
একাত্িকা সূর্যপূজার প্রচলন আর নাই। কিন্তু আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ 


৩২৪ পঞ্চোপাপন। 


বিশেষ করিয়া স্মার্তমতাবলম্বী হিন্দুর নানাবিধ ধর্মাচরণের মধ্যে ইহা 
ূ্ভাবে বর্তমান। বাংলাদেশের 'তুপজা' (অনেকের মতে তু? “মিতু” * 
বা “মিত্র শব্দের অপভ্রংশ ) এবং বিহার ও উত্তর প্রদেশীয় ভারতবাসীর 
ছটপবব প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পূর্বযুগের 
হূর্যোপামন! আত্মগোপন করিয়া আছে। 


৮৩৮৪০ জগ্যাম্স 
ত্ার্ত পঞ্চোপাজন। 


এই গ্রন্থের দ্বিতীয় হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায় অবধি দ্বাদশটি 
অধ্যায়ে পঞ্চোপাসনার প্রত্যেকটির রূপগত বৈশিষ্ট্য পৃথক পৃ্থক্‌ 
ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । সর্বশেষ চতুর্দশ অধ্যায়ে পাঁচটি 
উপাসনার সমন্বয়স্্চক প্রকৃতি সম্বন্ধে যকিঞ্চিৎ অনুশীলন আবশ্যক । 
বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রধান উপাস্ত দেবতার 
রূপ বিশ্লেষণ কালে দেখানো হইয়াছে যে এইরূপ এক একটি 
দেবতার পূর্ণ রূপায়ণে কত বিচিত্র উপাদান কার্ধকরী হইয়াছিল। 
গাণপত্য, বৈষ্ণব, শৈব, শান্ত ও সৌব সম্প্রদায়ভূক্ত উপাসকবৃন্দ 
তাহাদের নিজ নিজ ইষ্টদেবতার রূপ কল্পনায় এক দেবতার সহিত 
অন্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। 
দেবতা পরস্পরের মধো কল্পিত নানারূপ সম্পর্ক যে প্রধানতঃ কিংবদস্তী- 
মূলক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । যেমন শিব ও শক্তি বা শিব 
ও গণপতির স্বামী-স্ত্রী বা পিতা-পুক্র সম্পর্ক, মহাকাব্যকার ও 
পৌরাণিক কিংবদস্তীকারগণ সবতোভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু 
এই সকল কল্পিত সম্পর্কের উৎস যে ইহাদেরই উর্বর মস্তিক্ষ ব্যতীত 
অন্য কিছু নহে ইহা বল! চলে না। ইহাদের উৎস সন্ধানে আমাদের 
বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে পৌছাইতে হয়। বাজসনেয়ী সংহিতায় 
ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্গণে রুদ্র (শিবের বৈদিক প্রতিরূপ ) অন্থিকার 
( শক্তির অন্যতম নাম ) ভ্রাতা, এবং কিঞ্চিৎ পরবতী বৈদিক সাহিত্যে 
তাহার স্বামী বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছেন। রুদ্র যে মরুতগণের পিতা 
একথা বেদের কোনও কোনও অংশে উক্ত আছে। এই সম্পর্ক খুব 
সম্ভব পৌরাণিক যুগে শিব ও গণের অধিপতি গণেশের সম্পর্ক নির্ধারণে 
সাহাব্য করিয়াছিল, এ কথা আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি। বৈদিক 

২১ 


৩২২ প্ঞ্চেপাসন। 


বিষু সুখের আদিত্যরূপের এক প্রকাশ, ইহা সর্জনবিদিত। বৈদিক 
যুগে বিষ্ণু ও শক্তির মধ্যে কোনও সম্পর্কের বিষয় বণিত ন! হইলেও, 
বেদোত্বর যুগে শক্তির এক প্রকাশ বাম্দেব-কৃষ্ণ-বিষ্ণর ভগিনী রূপে 
কল্পিত হইয়াছিল। বেদিক সাহিত্যে রুদ্র কোথাও কোথাও আদিত্য 
গোষ্টীর অন্তভূক্ত হইয়াছেন , সুতরাং বিষুর সহিত ইহার সহজাত 
সম্পর্ক বর্তমান থাক] অসম্ভব নহে। এদিক দিয়া বিবেচনা! করিলে 
দেখ! যায় ষে পৃথকভাবে গৃহীত পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন 
মুখ্য ইষ্ট দেব দেবীর আদি রূপগুলির পরস্পরের মধ্যে মিলন প্রবণতা 
সম্প্রদায়গত উপাসনার প্রব্তনের পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল। পরে 
তক্তিবাদেব পূর্ণতর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন পৃথক্‌ পুথক্‌ ভক্তিপাত্র 
বা! ভক্তিপাত্রীকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন উপাসক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল, 
তখন বা তাহার অল্পকাল পব হইতেই এই পার্কোর মধ্য হইতে 
এক্যের ও সমন্বয়ের চেষ্টা আরম্ভ হইল। উপাস্ত দেব দেবীব মধ্যে 
কল্পিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে এই চেষ্টার সহায়ক হইয়াছিল, এ অন্ুুমান 
অযৌক্তিক নহে । 

কিন্তু সম্প্রদায়গত এঁক্য ও সমন্বর সাধনের প্রধানতম সহায়ক 
ছিল স্মতিশাস্ত্রসূহ এবং ইহাদিগেব ছারা নিয়ন্ত্রিতজীবন ক্মার্ত 
সম্প্রদায়। স্মৃতি শাস্ত্র শ্রুতি বা বেদ হইতে পৃথক, এবং ব্যাপক 
অর্থে ইহা ছয়টি বেদাঙগ, শ্রোত ও গৃহ্যনুত্রাবলী, ধর্মশাস্্,। মনু, 
যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতির স্মুতিগ্রন্থ, মহাকাব্যদ্ধয় (এগুলি ইতিহাস নামে 
অভিহিত ), বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণ এবং নীতিশাস্ত্-সমূহ 
ইত্যাদিকে বুঝাইত। আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দুগণ সাধারণতঃ তাহাদের 
ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় এই সকল গ্রন্থাদিতে লিখিত ভিন্ন ভিন্ন 
অনুশাসনের এবং বিধি নিষেধের দ্বার পরিচালিত হইতেন। এদিক 
দিয়া বিচার করিতে গেলে তাহাদের গোষ্ঠীগত এঁক্যের কথ স্বভাবতই 
মনে পড়িবে । কিন্তু ইহাও সত্য যে তাহাদের মধ্যে অনেকে আবার 


ধর্ম সমন্বয় ৩২৩ 


তাহাদের ধর্মজীবনে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়। ভিন্ন ভিন্ন উপাসক 
সম্প্রদায়ের অস্ততৃক্ত হইতেন। দীক্ষিত বৈষ্ণব, দীক্ষিত শৈব প্রভৃতি 
উপাসকগণ 'এইরূপে ধর্মজীবনের দিক দিয়৷ পরস্পর হইতে পৃথক্‌ হইয়া 
পঁড়িলেও, ব্যবহারিক জীবনে অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে 
এঁক্য কোনও সময়ে ছিন্ন হয় নাই। এই এক্য হইতে আবার ক্রমশঃ 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ত জনগণের মধ্যে ধর্মের দিক দিয়াও সমন্বয় সাধিত 
হয়। এখানে আরও একটি বিষয়েব প্রতি আমাদিগকে দৃষ্টি দিতে 
হইবে। বহু পূর্ব হইতেই অনেক হিন্দু মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি- 
দিগের মধ্যে এ ধারণ! ছিল যে মত ও পথ বিভিন্ন হইলেও সকলের 
লক্ষ্য একই । উপাসকগণ পুথক্‌ পুথক্‌ মুখ্য দেবতার উপাসন! 
করিলেও তাহাব। অনেকে এক ঈশ্বরের বহু নাম ও বপ সম্বন্ধে সচেতন 
ছিলেন। শ্রুতিতে উক্ত “একং সদ্িপ্রা বহুধা বদস্তি'র প্রকৃত তাৎপর্য 
তাহারা কোনও দিন বিন্মৃত হন নাই, এবং তাহাদের নিজ নিজ ইচ্ট 
দেবতাব মধ্যে যে অন্ত সম্প্রদাষগত দেবতাদিগের প্রকাশ ছিল উহ! 
তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করিতেন । শ্রীমগ্তগবদ্গীতায় 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য । ইহার সপ্তম 
অধ্যায়ের ২১ শ্লে।কে; নবম অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে এবং অন্থত্র তাহাকে 
দিয়া! বলানো হইয়াছে যে বিভিন্ন দেবতাঁব ভক্তগণ যখন ভক্তিভাবে 
তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ইষ্ট দেবতাব পূজা করেন, তখন তাহাবা নিজ নিজ 
বিধি অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের পূজা কবেন। গীতা স্মৃতিশাস্ত্রের অন্যতম 
প্রামাণ্য গ্রন্থ ও প্রস্থান ত্রয়ের মুখ্যতম প্রস্থান। সুতরাং ইহার 
সাক্ষ্যের মূল্য খুব বেশী। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণ মিশরের প্রবোধচন্দ্রোদয়ের 
একটি উক্তিও উল্লেখযোগ্য । নাটকে বল! হইয়াছে যে বৈষ্ণব, শৈব ও 
সৌরগণ দেবী সরস্বতীর অধীনে থাকিয়া সেনাপতি মহামোহের অধীন 
বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাকদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন। ইহার 
পঞ্চম অঙ্কে শাস্ত্িদেবী প্রশ্ন করিতেছেন যে বৈষ্ঞবাদি বিভিন্ন 


৩২৪ পঞ্চোপাসনা। 


মতাবলন্বিগণ কিরূপে তাহাদের পরস্পরের ভিতর পার্থক্যবোধ বিস্মৃত 
হইয়1 একত্র হইলেন ? ইহার উত্তরে শ্রদ্ধাদেবী বলিতেছেন যে বিজ্ঞ 
ব্যক্তির ভাল রূপেই জানেন যে এই সকল সম্প্রদায়ভৃক্ত উপাসকগণ ও 
তাহাদের ধর্মদর্শন আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন 
হইলেও তাহাদের মধ্যে সত্যকারের কোনও বিরোধ নাই ; উপাসকদিগের 
আগমশাস্ত্র সকল নানা পথের কথা বলিলেও সকল জলপ্রবাহ যেমন 
সমুদ্রে প্রবেশ করে তেমন এই বিভিন্ন পথ ও মত জগদীশ্বরের দিকেই 
তাহাদিগকে লইয়া যায়।১ ইহাঁব পবিপোষক যুক্তি আমরা বৈষ্ঞব 
শৈবাদি উপাসকদিগের মুখ্য ইস্ট দেবতাগণের উদ্দেশ্যে রচিত ব্তব বা 
স্তোত্রসমূহ বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া পাঠ করিলেই বুঝিতে পারি। এই 
সকল স্তবস্রতিতে এক সমন্প্রদায়েব দেবতা অন্য সম্প্রদায়েব দেবতার 
সহিত একাত্মীভূত হইতেন। কিংবদস্তীকাবগণও এ বিষয়ে যথেষ্ট 
সাহায্য কবিতেন। হরি-হর, শিব-শক্তি, শিব-ূর্য, বিষ্-হূর্য প্রভৃতি 
দেবত। সমন্বয় সম্বন্ধে তাহারা কাহিনী বচনা কবিয়। সর্বাগ্রক সমন্বয় 
সাধনে যত্ববান হইতেন। সমন্বয়াত্মক পুজাপ্রতীকগুলিও (557)01:5600 
150185 ) কিবপে অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকাল হইতে এই বিষয়ে এক 
কারকরী অংশ গ্রহণ করিয়ছিল সে কথ! একটু পরে বলিতেছি। 


১ নাটকের পঞ্চমাঙ্কে বিষুভক্তি সকাশে শ্রদ্ধা! দেবী সরস্বতী ও তাহার 
অন্তচরবর্গের ( বৈষ্ণব শৈবসৌরাদয়ঃ) সহিত মহামোহের অধীনস্থ কাম 
ক্রোধাদির সংগ্রামের বিবরণ প্রদান কালে শাস্তিদেবী প্রশ্ন করিতেছেন, অয়ে, 
কথং পুনঃ স্বভাঁব প্রতিদ্বন্িনামাঁগমাঁনাং তর্কানাং চ সমবাযঃ সম্পন্নঃ। তখন 
শ্রদ্ধা উত্তর করিতেছেন £ আগমানাং চ তত্বং বিচারয়তামবিরোধ এব। 
তথাহি-_ 

তৈক্তৈরিব সদাগমৈ: শ্রুতিমুখৈণানাঁপথ প্রস্থিতৈ__ 
গম্যোহসৌ জগদীশ্বরে। জলনিধিরারাং প্রবাহৈরিব ॥ 
(প্রবোধচন্দ্রোদয়, নির্ণয় সাগর সংস্করণ, পৃঃ ১৭২-৪ ) 


পঞ্চদেবতা পুজা ৩২৫ 


দীক্ষিত স্মার্ত উপাসক উল্লিখিত নানা কারণে একত্রে পঞ্চোপাসকরূপে 
পরিণত হইয়াছিলেন। আনন্দগিরিকৃত শঙ্করবিজয় কাব্যে শঙ্কবাচার্য- 
কর্তৃক গাণপত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদাযভূক্ত উপাসকগোষ্ঠীর পরাজয়ের 
যে সব কাহিনী বণিত আছে, উহার প্রত্যেকটির শেষে বল! হইয়াছে যে 
ইহারা পরমগ্ডরু ( শঙ্করাচার্য ) কতৃক উপদিষ্ট হইয়া. তাহাকে প্রণাম 
করিয়া তাহার শ্ুদ্ধাদবৈতবাদনিরত স্নান ও পঞ্চপূজাদি সৎকর্মপরায়ণ 
শিষ্যে পরিণত হইয়াছিলেন ( ইত্যুপদিষ্টান্তে পরমগুরুং নত্বা শুদ্ধাদ্বৈত- 
বিগ্ভানিবতাঃ স্ানপঞ্চপূজাদিসৎকমিণঃ শিষ্য বভূবুঃ ; শঙ্করবিজয়, পৃঃ 
১১৯)। আনন্দগিবির উক্তি অন্ুযায়ী বলিতে হয় যে শঙ্করাচার্য 
প্রখ্যাত অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক হইলেও ব্যবহারিক জীবনে স্মার্ত 
পঞ্চোপাসক ছিলেন। 

সনাতনপন্থী হিন্দ্ুগণ প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত, শ্োত ও ম্মার্ত। 
শেষোক্ত বিভাগের সংখ্যা অত্যধিক এবং ইহাদিগেব মধ্যে দীক্ষিত ও 
অদীক্ষিত সকলেই প্রায় পঞ্চপুজাপরায়ণ ছিলেন। কোনও বিশেষ 
দেবতামন্ত্রে দীক্ষিত স্মার্ত উপাঁসক পুজাকালে তাহার ইষ্টদেবতাকে 
স্বভাবতই প্রাধান্ত প্রদান করিতেন; কিন্তু তিনি পঞ্চোপাসনার 
বিষয়ীভূত অন্যান্য দেবতাকেও তাহার হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি সমর্পণ 
করিতে পরাস্মুখ হইতেন না। নিত্যহ্নিক প্রসৃতি কার্ষেও যেরূপ 
তিনি নিজ ইঞ্টদেবতা ব্যতীত অন্য চারি দেবতাতে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, 
সেবপ নৈমিত্তিক কার্ষেও স্মার্ত গৃহস্থের বাটীতে পুরোহিত “গণেশাদি 
পঞ্চ দেবতাভ্যো নম?” মন্ত্র পাঠ করিয়া ফুল জল অধ্যাদির দ্বারা 
পঞ্চ দেবতার পুজা করিতেন এবং এখনও করেন। আহক সন্ধ্যা- 
বন্দনাকালে স্মার্তপুজক কি ভাবে পঞ্চদেবতার উপাসন। করন, উহার 
খুব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা £৪1001597 তাহার £&% 9%75 ০1 0৮6 
76170570%51-502126/6 01 175922 গ্রন্থের ২৯৩ পৃষ্ঠায় দিয়াছেন। 
তিনি বলিতেছেন, "0009£69, 01 9001)5 2150. 1002091 551770015, 


৩২৬ পঞ্চোপাসন! 


01: 121915, 01 221761)210/91:2 70065, 009 102 0520 ০০ 
12101295106 006 01511016125, 0106 11009£6 01: 85100001 01 
0০ 5090. 1010) 61০ 02917110061 02125 15 019020. 113 
00০5 01016, 2100 005 06021 10 21:52 50 526 285 00 
০010) 2, 500916 21001070006 ০600091 95016. ইহার অর্থ 
এইরূপ; "মৃত্তি কিংব। প্রস্তর বা ধাতুখগ্ডরূপ প্রতীক, কিংবা অস্থিত 
চিত্র অথবা মুৎপাত্রসমূহ (পঞ্চ) দেবতার প্রতিভূম্বরূপ রাখা হয়। 
যে দেবতা উপাসকের সর্বাপেক্ষা! প্রিয় উহাব মুত্তি বা প্রতীক মধ্য- 
ভাগে রাখিয়া অপর চারিটি দেবতার মৃতি বা প্রতীকগুলিকে উহার 
চারি পার্খে এমন ভাবে সাজানো হয় যাহাতে কেন্দ্রন্থ মৃতি বা 
প্রতীকসহ সেগুলি একটি চত্রুক্ষোণের রূপ ধারণ করে। এখানে বলা 
আবশ্যক যে গ্রস্থকাব যেখানে পূজকের পছন্দমত দেবতাকে কেন্দ্রস্থ 
করার কথ। বলিয়াছেন, সেখানে উহার প্রকৃত তাৎপর্য হইতেছে যে 
মধ্যস্থিত প্রতীকরূপী দেবতার দীক্ষিত উপাসক হিসাবে ন্মার্তপুজক 
তাহার ইষ্টদেবতাকে সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক স্থান দিয়া থাকেন ।১ 

এই গ্রন্থেব দ্বাদশ অধ্যায়ে তন্ত্রসারে বধিত পঞ্চায়তনী দীক্ষা 
নামক অন্ততম তান্ত্রিক দীক্ষাবিধিব কথ! বল! হইয়াছে । যামল 
হইতে কৃষগনন্দ আগমবাগীশ মহাশয় নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত 
করিয়া তান্ত্রিক শক্তি উপাসকেব এই বিধি অনুযায়ী পুজাক্রমের 
কথ বলিয়াছেন ?-- 


১. ঢ209091 পঞ্চদেবতাঁর সাধারণ পুজা প্রতীকগুলির এইরূপ পরিচয় 
দ্িয়াছেন। বিষুর : শালগ্রামশিলা, শিবের : নর্মদেশ্বর প্রস্তর ( ইহাকে বাঁণ- 
লিঙ্গও বলা যাইতে পারে )) দেবীর : একখণ্ড ধাতু বা দক্ষিণ ভারতের 
একটি নদীতে প্রাপ্ত স্বর্ণরেখ! নামক প্রস্তরখণ্ড , সূর্যের : হয় বৃত্তাকার হুর্ধকাস্ত 
প্রস্তর, নয় একখণ্ড স্টিক ; গণেশের : আর! ( বিহার প্রদেশস্থ )র নিকটবতাঁ 
নদীতে প্রাঞ্ধ ব্বর্ণভদ্র নামক প্রস্তর ফলক । 


পঞ্চায়তন পুজা ৩২৭ 


ভবানীন্তক যদ! মধ্যে এশান্তামচ্যুতং যজেৎ। 
আগ্নেষ্যাং পার্বতীনাথং নৈখত্যাৎ গণনায়কঃ। 
বায়ব্যাং তপনঞ্চেব পৃজাক্রমঃ উদাহৃতঃ ॥ 
€ তন্ত্রপার পৃঃ ১১৮) 


অর্থাৎ, “মধ্যে (আধার মধ্যে ) ভবানী, ঈশান কোণে বিষু ( অচ্যুত ), 
অগ্নিকোণে উমাপতি শিব, নৈখত কোণে" গণপতি এবং বায়ুকোণে 
তপন (সূর্য) কে অ্ন। করিবে ; ইহাই ( পঞ্চায়তনী দীক্ষা সম্মত ) 
পৃজাক্রম বলিয়া বণিত।” শাক্ত সম্প্রদায়তুক্ত উপাসকের পক্ষে 
দেবী ভবানীকে কেন্দ্রস্থ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু তন্ত্রসারকার সঙ্গে 
সঙ্গে ইহ] বলিয়াছেন যে যখন গোবিন্দ, শিব, সুর্য এবং গণেশকে 
একৈক ক্রমে কেন্দ্রস্থ করা! হইবে তখন চতৃষ্পার্খস্থ দেবতার অবস্থান 
পরিবতিত হইবে । ইহা! হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে গ্রন্থকার দীক্ষিত 
স্মার্ত পঞ্চোপাসকদিগেরই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। তন্ত্রসারের 
অন্যস্থানেও ন্মার্ত পঞ্চোপাসনার কথা আছে; বাহুল্যভয়ে উহার 
বিশদ আলোচন। এখানে করা হইল না। প্রসঙ্গতঃ উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় ভাগে একজন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিত মহাবাস্ট্র দেশে স্মার্ত, 
পঞ্চোপাসনার বিষয়ে যে প্রত্যক্ষ অভিচ্ভতা সঞ্চয় করিয়া নিজ গ্রন্থে 
উহার বিবরণ দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। 
পঞ্চায়তন পুজায় পাঁচটি শিল! ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; শালগ্রাম ও 
বাণলিঙ্গ বিষ্ণুত ও শিবের, একথপণ্ড ধাতু প্রস্তর শক্তির, এক খণ্ড স্কটিক 
সূর্যের এবং রক্তবর্ণ প্রস্তর গণেশের প্রতীক । এগুলি একটি বৃত্তাকার 
মুক্তাবরণ ধাতুপাত্রে বিভিন্ন ক্রমে ( উপাসকের ইষ্ট্দেবতা অনুযায়ী ) 
সাজাইয়া পূজার নামই পঞ্চায়তন পুজা । পুজাপ্রতীকগুলির ধাতুপাত্রে 
স্থাপনের ভিন্ন ভিন্ন ক্রম তত্্রসারোক্ত পাঁচটি পৃথক্‌ ক্রমের সহিত মিলে। 
পঞ্চায়তন পাত্রের এক পার্থে একটি ঘণ্টা, অপর পার্থ একটি শঙ্খ 
এবং নিকটে নিয়ে ছিদ্রযুক্ত একটি কলস রক্ষিত থাকে ; সছিড্র কলসের 


৩২৮ পঞ্চোপাসন! 


জলে পুঁজ! প্রতীকগুলিকে স্নান করানো হয় বলিয়া 'ইহার নাম 
অভিষেক কলস। উক্ত ধাতুপাত্রের নিকটে আর একটি ধাতুপাত্রে 
তুলসী (বিষুরপৃজার জন্য ), বিশ্বপত্র (শিব, শক্তি ও গণপতি 
পূজায় ব্যবহৃত ) নানারূপ পুষ্প, চন্দন, দুর্বা ইত্যাদি রক্ষিত থাকে । 
সাধারণ তান্ত্রিক, পুজাক্রম যথা আচমন, গণপতি বন্দন (এ গণপতি 
খথেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৩ স্তুক্তে স্তুত ব্রহ্মণম্পতি-বৃহস্পতি স্বরূপ ), 
শ্যাস, আসন শুদ্ধি, জলশুদ্ধি, শঙ্খ ঘণ্টাদির পুজা ও ঘণ্টাবাগ্য করিয়া 
উপাসক পঞ্চদেবতাকে যোড়শোপচারে পুকষ্ূক্তের ( খণ্থেদ, ১০১৯০ ) 
ষোড়শ অন্ুবাক একৈকক্রমে মন্্রূপে পাঠ করিয়া পুজা করেন ।১ 
এখানে বলা আবশ্যক যে এই পুজাক্রম যে শুধু পঞ্চায়তন পৃজাতেই 
ব্যবহ্ৃত হইত বা হয় তাহা নহে ; ইহা সাধারণতঃ পৃথক ভাবে 
দেবদেবীর পৃজায় বা অংশতঃ সন্ধ্যা বন্দনায়ও আস্তিক্যবৃদ্ধিসম্পন্ন 
হিন্দু কর্তৃক অনুস্থত হইয়া থাকে ।২ 

পঞ্চায়তন পুজার প্রত্বতাত্বিক যে সকল নিদর্শন অগ্যাবধি পাওয়া 
গিয়াছে, সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলা প্রয়োজন। এই নিদর্শনগুলি 
'প্রধানতঃ মধ্যযুগীয় মৃত্তি ও মন্দিরসংক্রান্ত। প্রথমে বিহার প্রদেশের 


১ ষোড়শোপচার নিম্নলিখিত রূপ £ (১) আবাহন, (২) আসন 
( তুলসীপত্র ), (৩) পাদ্য (পদ প্রক্ষালনার্থ জল ), (৪) অর্ধ্য (সচন্দন 
দূর্বা ও অক্ষত অর্থাৎ আতপ চাল ), (৫) আচমনীয় (জল ), (৬) জান 
( দি, ছুগ্ধ, ঘ্বত, মধু ইত্যাদি মিশ্রিত জলের সাহায্যে ), (৭) বস্ত্র (তুলসী- 
পত্র), (৮) উপবস্ত্র (তুলসীপত্র ), (৯) গন্ধ (চন্দন), (১০) পুষ্প, 
(১১) ধৃপ, (১২) দীপ, (১৩) নৈবেছ্য (১৪) প্রদক্ষিণ, (১৫) মন্্রপুষ্প 
€শাস্কোক্ত মন্ত্র পাঠসহ পুষ্প প্রদান ), ও (১৬) প্রণাম। 

২ 1৮010101 ৬৬111191775 তাহার 7215280%5 2770821471৫ 170 ঠা 
10 নামক গ্রন্থের ৪১১-১৬ পৃষ্ঠায় মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তিনি যে 
পঞ্চায়তন পূজ। দেখিয়াছিলেন উহার উপরিলিখিতরূপ বিবরণ দিয়াছেন । 


পঞ্চায়তন পুজাপ্রতীক ৩২৯ 


এক অংশে প্রাপ্ত এবং অধুনা [77019 7056010এ রক্ষিত একটি 
শিবলিঙ্গের কথা বলা যাইতে পারে । [096010এর নথিপত্রে ইহাকে 
চতুমুখ শিবলিঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহা যথার্থ নছে। 
মধ্যস্থ শিবলিঙ্গের চতুষ্পার্শে গণপতি, বিষণ, পার্বতী ও ন্ূর্যের মৃত্তি 
খোদিত আছে। ইহার এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে আম্মীদিগকে জান| ইয়া 
দিতেছে যে কেন্দ্রস্থ শিবলিঙ্গ সমেত ইহা! বিহারবাসী কোনও প্রাচীন 
স্মার্ত পঞ্চোপাসকের পুজা প্রতীক। শিবলিঙ্গ মধ্যে থাকায় ইহা 
অনুমান করা আদৌ অসঙ্গত নহে যে এই ন্মার্ত পঞ্চোপাসক শৈবমন্ত্রে 
দীক্ষিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমি কাশীর এবং উহার পার্ববতা 
অঞ্চলে প্রাপ্ত কতকগুলি ভা্কর্যনিদর্শনের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিব । এগুলির আয়তন দৈর্ঘ্যে ৩1৪ ফুটের অনধিক ও ভিত্তিতে 
ইহাদের পরিধিও প্রায় এরূপ, এবং ইহাদের আকৃতি ক্ষুদ্র রেখমন্ৰিরের 
অনুরূপ। ইহাদের শিখরের নিয়ভাগে চারিপার্খে চারিটি ছোট ছোট 
নাতিগভীর মন্দিরপ্রকোষ্ঠ (10101 ) উতকীর্ণণ এবং এই প্রকোষ্ঠ- 
গুলির মধ্যে যথাক্রমে গণপতি, বিষু্, ভূর্য ও উমা-মহেশ্বরের মুততি 
খোদিত রহিয়াছে । এই ক্ষুদ্রাকৃতি ভাক্ষর্য নিদর্শনগুলিও যে স্মার্ত 
পঞ্চোপাসনার প্রতীক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে ন]। 
উমা-মহেশ্বরের একত্র মৃতি শৈব-শাক্ত উপামনার এবং গণপতি, বিষুঃ ও 
সূর্যের মুততি একৈকভাবে গাণপত্য, বৈষ্ণব ও সৌর উপাসনার প্রতীক। 
এই জাতীয় নিদর্শনগুলি যে স্মার্ত পঞ্চোপাসকদিগের পুজাকার্ষে 
ব্যবহৃত হইত এ অনুমান খুবই সঙ্গত। ইহা ত গেল পুজার জন্য 
ব্যবহৃত সমন্বয়-সমর্থক মৃত্তি ও ক্ষুদ্র মন্দিরগুলির কথা। কিন্ত 
মধ্যযুগের ভারতের, বিশেষ করিয়। মধ্য ও পূর্ব ভারতের, 'অংশবিশেষে 
যে সকল মন্দির-সংস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদিগের কতকগুলি 
উপরি লিখিত স্মার্ত পৃজাবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। 

ই্ডো-এরিয়ান স্থাপত্যশৈলীর এই জাতীয় মন্দির-সংস্থা পঞ্চায়তন 


৩৩০ পঞ্চোপাসনা 


পর্যায়ে ফেল! হয়। ইহার মধ্যভাগে শিব, বিষু, দেবী বা! স্র্ধের 
মূল মন্দির, এবং মন্দির চত্বরের চারিকোণে পঞ্চোপাসনার অপর 
চারিটি দেবতার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দির অবস্থিত। এই পর্যায়ভুক্ত 
মন্দিরাবলীর অন্যতম প্রাীন দেবগুৃহ উড়িষ্যা প্রদেশের মুখলিঙমস্থ 
মুখলিঙ্গেশ্বরের শিবমন্বির। ইহ] খুষ্টায় নবম-দশম শতকের; ইহার 
কেন্দ্রস্থলে শিবের মন্ৰির, এবং চত্বরের চারিকোণে চারিটি ছোট ছোট 
মন্দির। মধ্যভারতেব খাজুরাহোর চন্দেল্লবংশীয় নৃপতিগণ খুষ্টীয় দশম 
শতকের মধ্যভাগ হইতে খুষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্স্ত 
একশত বৎসরের মধ্যে বহু বিচিত্র মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
ইহাদিগের অধিকাংশই ব্রাহ্ষণ্য হিন্দুধর্মের, এবং ইহাদের মধ্যে ছুইটি 
স্প্টতঃ পঞ্চায়তন পর্যায়ভুক্ত । এ ছুইটি বিশ্বনাথ শিবমন্দির ও 
চতুভূরজ বিষুমন্দির ; ইহাদের কেন্দ্রস্থলে যথাক্রমে শিব ও বিষুর 
নাতিবৃহৎ মন্দির এবং চারিকোণে অপর চারিটি দেবতার ক্ষুদ্র মন্দির । 
ভুবনেশ্বরের বহুসংখ্যক শিবমন্দিরের মধ্যে খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে উড়িষ্যারাজ উদ্ভোতকেশরীর মাতা রাণী কোলাবতীর আদেশে 
নিমিত ব্রন্দেশ্বর শিবমন্দির পঞ্চায়তন জাতীয় । রাজপুতানার ( বর্তমান 
রাজস্থান প্রদেশ ) যোধপুব সহরের ৩২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত 
ওসিয়! গ্রামে নাতিবৃহৎ কিন্তু অনবন্ স্থাপত্যশৈলীর পরিচায়ক ব্রাহ্গণ্য 
হিন্দুধর্মসংক্রাস্ত অনেকগুলি দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের 
মধ্যে কয়েকটি এই পর্যায়ের, এবং একটির মূল মন্দিরস্থ গর্ভগৃহে 
হরি-হর দেববিগ্রহ অবস্থিত । এই বৈষণব-শৈব সম্প্রদায়ের সমন্বয়াত্মক 
দেববিগ্রহ সম্বন্ধে পরে আরও কিছু বলা হইবে, কিন্তু এখানে ইহা 
বল আবশ্যক যে স্মার্ত পঞ্চোপাসন৷ সংক্রান্ত মন্দির-সংস্থার মুখ্য 
বিগ্রহটিও সমন্বয়স্চক । ওসিয়ার অপর দুই একটি পঞ্চায়তন মন্দিরের 
মধ্যে সপ্তম সংখ্যক মন্দিরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহার মূল 
মন্দিরে সূর্যবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, এবং অন্য চারি দেবতার ক্ষুদ্র মন্দিরগুলি 


পঞ্চায়তন মন্দির ৩৩১ 


মুখ্য হূর্ধমন্দিরের সহিত বারান্দার দ্বার! যুক্ত। এই মন্দির-সংস্থার 
শিল্পকলা অতি মনোরম, এবং ওসিয়াস্থ অন্য মন্দিরগুলির কারুকার্য 
অপেক্ষা উন্নত। ইহাদের নির্মাণকালও অপেক্ষাকৃত প্রাচীন-_. 
আনুমানিক খৃষ্তীয় অষ্টম-নবম শতাব্দী। ইহার কিছু পরে ভারতের 
স্থদুর উত্তরে কাশ্দীর প্রদেশে তথাকার উৎপলবংশীয় স্মার্ত বিষণুভক্ত 
নরপতি অবস্তীবর্মণের (৮৫৫--৮৮৩ খুষ্টাব্দ) সময়ে নিমিত অবন্তী- 
স্বামী বিষু মন্দিবটির কথা৷ বলা আবশ্যক । ইহাও স্মার্ত পঞ্চেপাসন' 
সংক্রান্ত, এবং ইহার মধ্যস্থ মুখ্য বিষুমন্দিরের চারিকোণে চাঁরিটি ক্ষত 
দেবমন্দির অন্ত চারি দেবতার অবস্থান স্চিত করিতেছে । তবে 
এক্ষেত্রে মুখ্য ও গৌণ মন্দিরগুলি পরস্পর সংযুক্ত নহে। ইহার 
ন্যনাধিক তিন শতাব্দী পরে নিমিত দাক্ষিণাত্যের নাসিক জিলাস্থ 
সিন্নার গ্রামের গোণ্ডেশ্বর শিব মন্দিবটি পঞ্চায়তনী পর্যায়ের ; এ জাতীয় 
মন্দির দাক্ষিণাত্যে অধিকসংখ্যক পাওয়। যায় না১। ছ91001081 
স্মার্ত উপাসনাসংক্রান্ত সাহিত্য আলোচন৷ প্রসঙ্গে হিন্দু মন্দিরগুলির 
ছুই প্রধান বিভাগের কথা বলিয়াছেন, একটি স্মার্ত ও অপরটি 
সান্প্রদায়িক। তাহার মতে স্মার্তমন্দিরের পৃজাবিধি বৈদিক, কিন্তু ইহা! 
সর্বাংশে সত্য নহে । পুজাক্রমে যে বৈদিক মন্ত্র ব্যবহৃত হইত উহার 
কথা একট আগেই বলিয়াছি। কিন্তু অন্য নানাবিধ নিয়ম তান্ত্রিক 
পর্যায়ের ছিল। [91001891 প্রেসঙ্গতঃ বলিয়াছেন যে উত্তর ভারতে 


১ উড়িম্ত। প্রদেশের মুখলিঙ্গেখবর ও ব্রন্েশ্বর মন্দির আমি নিজে 
দেখিয়াছি । খাঁজুরাহো, অবস্তীম্বামী ও সিন্নার মন্দির সংস্থাগুলির বর্ণন। 
আমি 721০5 13:07 মহাশয়ের 1100221) 441071605076-73410155 2778 
17578 গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছি । ওসিয়া মন্দির কয়টি সম্বন্ধে আমি 
ভারতীয় বিচ্ঠাভবন হইতে প্রকাশিত 116 77155019৫7৫ 51656 ০ 06 
17521072০০6, ৮০]. ৬ এ শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী মহশিয় লিখিত ভারতীয় 
স্থাপত্য বিষয়ক অধ্যায় হইতে সাহাধ্য লইয়াছি। 


৩৩২ পঞ্চোপাসনা 


এখন বিশুদ্ধ স্মার্তমন্দির খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় । গুজরাটের 
এখনকার শিবমন্দিরগুলিতে, শিবলিঙ্গ ব্যতীত (প্রধান গর্ভগৃহে 
দেবী, গণেশ, কুর্মরূপী বিষুর মুতি দেখা যাঁয়। সূর্যের কোনও বিগ্রহ 
দেখ। যায় না, কারণ তিনি প্রত্যক্ষ দেবতারূপে পুজিত হন। ইহা 
স্বীকার্ধ যে এখন অধিকাংশ ম্মার্তই শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত, যদিও বৈষ্ঞব ও 
শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত স্মার্ভও দেখা যায়। সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায়- 
ভুক্ত ম্মার্ত এখন বড় দেখা যায় ন!। 

স্মার্ত পঞ্চোপাসনার সাহিত্যগত, ব্যবহারিক ও প্রত্ুতাত্বিক 
আলোচনার পর ইহার বিবর্তনে আরও যে এক উপাদান সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিল সে সম্বন্ধে কিছু বল৷ প্রয়োজন । প্রাচীন ভারতে 
খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার পর কিছু পূর্বে এবং পরে যবন, শক, পহলব, কুষাণ 
ও হুণ প্রভৃতি যে সব বৈদেশিক জাতি উত্তর ভারতে অভিযান করিয়া 
নিজ নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল এবং অল্পকালেব মধ্যে ভারতবষের 
স্থায়ী অধিবাসীবপে পরিণত হইয়াছিল তাহাদের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ 
্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ভাগবত হেলিওদোর ও পঞ্চ 
বৃঞ্চিবীরের প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপযিত্রী শক মহিলা তোষার কথ] এই গ্রন্থের 
তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে । এই সব বিদেশী ও বিদেশিনীর 
এবং ভারতীয় আদিম অধিবাসীদিগের ভাগবত ধর্ম গ্রহণের কথ 
ভাগবতকার অতি নিপুণভাবে একটি শ্লোকে বর্ণন। করিয়াছেন £-_ 

কিরাত হৃণান্ধ, পুলিন্দ পুক্কসা আভীর স্থন্দা যবন৷ খসাদয়ঃ। 
যেহন্যে চ পাপ! ষছুপাশ্রয়াশ্রয়। শুধ্যস্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ 
( ভাগবত পুরাঁণ, ২. ৪, ১৮) 

ইহার তাৎপর্য-_“কিরাত, হুণ, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, সুক্ষ, যবন ও 
খসাদি এবং অন্যান্ত পাপ জাতি ধাহার উপাশ্রিত অর্থাৎ ভক্তদিগের 
শরণাগত হইয়া শুদ্ধিলাভ করে ( পবিত্র ভাগবত ধর্ম গ্রহণ করে ) 
সেই প্রভাবশালী ভগবান বিষুকে নমস্কার ৷ রুদ্রদামন প্রসূতি শক 


পনিকোলো?” মুদ্রিকা ৩৩৩ 


মহাক্ষত্রপ, কুষাণরাজ বিম কদফিস, হুণ রাজ মিহিরকুল প্রভৃতি যে 
শৈবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহার প্ররত্বতত্বগত প্রমাণ বর্তমান। 
কুষাণ-বংশীয় মহারাজ কনিফ ও হুবিফ ব্রাহ্মণ্য হিন্দু দেব দেবীর 
প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; ইহা তাহাদের স্বর্ণ ও তাত্র মুদ্রা হইতে 
প্রমাণিত হয়। এই প্রসঙ্গে কতকট! যাযাবর প্রকৃতির ও অল্পসভ্য 
শক, কুষাণ, হুণ প্রভৃতি জাতীয় নরপতির ধর্মবিশ্বাস সম্পফিত মনোভাব 
বিশ্লেষণ কবিলে আমর! জানিতে পারি যে তাহারা একাধিক দেবতাকে 
একৈকভাবে বা উহাদের সমন্বয় জ্ঞাপক দেবতাকে আরাধন! করিতে 
ভালবাসিতেন। 4265, £১2111565) ও (01901015165 প্রভৃতি 
শক-পহলব রাজগণের কতকগুলি মুদ্রা এবং কনি, হুবিক ও বাস্ুদেবের 
মুদ্রারাজি এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। এ সবের বিস্তুত আলোচন। 
কর! এখানে সম্ভব নহে ।১ 

আমি এ প্রসঙ্গে মাত্র একটি প্রতুতাত্বিক নিদর্শনের প্রতি আমার 
পাঠকবর্গের মনোযোগ আকষণ করিব। ইহ একটি 121০0910 568] 
( একরূপ ধাতুতে নিমিত মুদ্রিকা ); ইহার কথা বনুপূর্বে 2155913051 
00717178159) প্রথম বলেন। মুদ্রিকাটির মাত্র এক দিকে একটি 
দৃশ্য ও 7090138191১ লিপিতে একটি লেখ উৎকীর্ণ আছে। দৃষ্ঠটি 
এই--স্থানক চতুভূ্জ দেববিগ্রহের সম্মুখে করজোড়ে এক বৈদেশিক 
নৃপতি দণ্ডায়মান ; বিগ্রহের শিরোভূষণ ও অল্প কয়টি অলঙ্কার আছে; 
ইহার সম্মুখের হস্ত ছয়ে চক্র ও গদা, এবং পিছনেব ছুই হাতে শঙ্খ (1) 


১1082810178 ০1 172100চ 16012027219) €(9200170. 750101012 ) 
গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ের ৫৪২ হইতে ৫৪3 পৃষ্ঠায় এবং 17165 0০0100121 
[7০710952 0£107019, ৬০1. 7৬ এর 0816 55100০15015 নামক ২৩ সংখ্যক 
প্রবন্ধে (পুঃ ৩৩২-_-৩৪ ) আমি এবিষয়ে বিশদ আলোচন]| করিয়াছি । এই 
গ্রন্থের পাঠকবর্গকে আমি উক্ত গ্রন্থছয়ের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাগুলি পাঠ করিতে বিনীত 


অনগরোধ করি। 


৩৩৪ পধ্োপাসন। 


ও অস্পষ্ট লাঞ্ছন। বিগ্রহের পার্খববর্তা লেখটি 001017177815910 পড়িতে 
পারেন নাই এবং সেজন্য ইহার বিষু বলিয়া ভ্রান্ত পরিচয় দিয়াছিলেন। 
কিন্তু ২. (31317917791) ইহাব সঠিক পাঠোদ্ধার করিয়া বলিয়াছিলেন 
যে লেখটিতে এক সঙ্গে শিব, বিষণ ও মিহিবেব নাম পাওয়া যায়। 
01717517091, আরও বলিয়াছেন যে 01010178172, যে সম্মুখস্থ 
নৃপতিব হুবি্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন উহাও ভ্রাস্ত। তিনি যথার্থই 
বলিয়াছিলেন যে লেখ হইতে বুঝা যাঁষ যে বিগ্রহটি শিব, বিষণ ও মিহির 
(তূর্য ) দেবতাত্রয়েব সমন্বয়াতঝক প্রকাশ, ও ইহাব উপাসক একজন 
[751017079]165 তুণ সর্দার বা পতি । তাহাব মতে এ মুদ্রিকাটির 
নির্াণকাল খুষ্টীয পঞ্চম শতকেব পূর্বে হইতে পাবে না। উপবিলিখিত 
প্রত্বতত্বগত নিদর্শনসমূহ অভিনিবেশ সহকারে অনুশীলন কবিলে ইহা! 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয যে বিভিন্ন দেবদেবীব উপাসনাব সমন্বয় সাধনে 
অল্প সভ্য বৈদেশিকগণেব সক্রিয় অংশ ছিল।১ 

একাধিক দেবতাব সমন্বয ও যুগপৎ পৃজা সাধাবণ ভাবতবাসী 
কি ভাবে করিযাছিলেন এ সম্মন্ধে আমি এখন কষেকটি প্রত্বতত্বগত 
নিদর্শন উপস্থাপিত কবিব। ইতিপূর্বে আমি দেখাইযাছি যে একই 
ব্যক্তি যুগপৎ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ইষ্ট দেবতাব উদ্দেশে বিগ্রহ স্থাপন! 
ও নির্মাণ কবাইয়াছিলেন। প্রথম কুমাবগুপ্তের বাজত্বকালে সামস্তরাজ 
বিষ্ুবর্মনেব অমাত্য মধুবাক্ষক করৃক বিষণ ও মাতৃগণের মন্দির 
স্থাপনাব কথ পুর্বে বলা হইযাছে (পৃঃ ২৫২ )। আমি এখন এরূপ 
আবও কয়েকটি উদাহবণ দিব। গোন্তাব্দ ১৯৩ (খুষ্টাব্ব ৫১২-১৩) 
সালে গুপ্ত সামন্ত নুপতি উচ্ছকল্পেব মহাবাজ শর্বনাথের একটি তাত্র- 


১ ্বঃ5019 591টি সম্বন্ধে আমি আমার পূর্বোদ্ধত গ্রস্থের চতুর্থ অধ্যায়ে 
€পৃঃ ১২৪) ও দ্বাদশ অধ্যায়ে (পৃঃ ৫৪৪ ) বিশদ আলোচনা করিয়াছি । 
মুত্রিকাটি উক্ত গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে (01965 201, 1০. 2)1 


অনস্তবর্মন ৩৩৫ 


শাসন মধ্যভারতের বাঘেলখণ্ড এলাকাস্থ খে নামক গ্রামে পাওয়া 
গিয়াছিল। ইহার বিষয়বস্তু অংশতঃ বৈষ্ঞব ও অংশতঃ সৌর। 
ইহাতে লিখিত আছে যে মহাবাজ শর্বনাথ তমসা! নদীতীরস্থিত 
আশ্রমক নামক গ্রামটি বিষুর ও ্র্যমন্দিরের ব্যয় শির্বাহার্থ দান 
করিয়াছিলেন (0.1. 1., [1], 00. 126-27)। গ্রন্থের ছাদশ অধ্যায়ে 
মৌখরিরাজ অনস্তবর্মনন কতৃক নাগার্জনী পর্বতস্থ গুহা মন্দিরে 
কাত্যায়নী ( মহিষমর্দিনী ) বিগ্রহ স্থাপনার কথা বল! হইয়াছে ( পুঃ 
২৫২ )। অনম্তবর্মন সম্ভবতঃ স্মার্ত পঞ্চোপাসক ছিলেন ; কারণ 
তাহার অপর ছুএকটি শিলালেখ হইতে জানিতে পাবি যে তিনি 
অন্ত দেবতাবিগ্রহ তথায় প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । নাগার্জনি পবৰতের 
নিকটস্থ বরাবর (ইহার পূর্ব নাম প্রবরগিরি ) পর্বতে লোমশ খষি 
গুহার প্রবেশ দ্বারের একটি লেখ হইতে জানা যায় যে সামস্তরাজ 
মৌখরি অনস্তবর্মন প্রববগিবি পর্বত গুহায় ভগবান কৃষ্ঠেব একটি 
স্নন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন (0.1, 1., []া, 00, 222-23)। 
নাগার্জনি পবতে প্রাপ্ত উক্ত নৃপতির অপর একটি লেখ আমাদিগকে 
জানাইয়৷ দেয় যে তিনি সেখানে ভূতপতি শিব ও দেবীর একটি 
বিম্ময়কর মৃত্ি স্থাপনা করেন ( তেনাদ্ভূতং কারিতং বিন্বং ভূতপতে- 
গুহশ্রিতমিদং দেব্যাশ্চ )। একটি বিগ্রহই যখন শিব ও উমার বিগ্রহ 
বলিয়া লেখটিতে বণ্রিত হইয়াছে, তখন যে ইহা শিব-শক্তির সমন্বয়সচক 
অর্ধনারীশ্বর মুক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই (1110, 70. 224-25 )। 
অর্ধনারীশ্বরের দক্ষিণার্ধে শিবের দেহার্ধ ও বামার্ধে উমার দেহার্ধ একত্রিত 
হইয়া শিব-শক্তির যুক্তরূপ চিিত করে। এলিফ্যান্টা গুহা মন্দিবে যে 
এই রূপ সমন্বয় কি অনবদ্ধ উপায়ে শিল্পী কর্তৃক প্রদণিত হইয়াছিল 
সে কথা গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। অনস্তবর্মনের 
শিলানুশাসনগুলি প্রমাণিত করে যে তিনি তিনটি মুখ্য সাম্প্রদায়িক 
ধর্মের ( শান্ত, শৈব ও বৈষ্ুব ) প্রতি যুগপৎ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 


৩৩৬ পঞ্চে পাসন৷ 


অধ্যায় শেষে আমি আরও কতিপয় সমন্বয়াত্বক মৃতির বা এঁ 
জাতীয় নিদর্শনের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। প্রথমেই 
দক্ষিণ ভারতে কাবেরীপক্কম্‌ নামক স্তানে প্রাপ্ত একটি শিল। কফলকের 
কথা বলিব। ইহ অসম চতুক্ষোণ, এবং ইহার উপরিভাগে সারিবদ্ধ- 
ভাবে গণপতি, ব্রহ্মা, নরসিংহ, শিবলিঙ্গ, বিষণ ও লক্ষী, উমা-মহেশ্বর, 
শ্রীবংসচিন্ন এবং ছুর্গী মহিষমদদিনীর চিত্রমকল খোদিত আছে । ইহাতে 
সূর্যের চিত্র দেখ। যায় না (ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বল! হইয়াছে যে দক্ষিণ 
ভারতে মৃতিব সাহায্যে সূর্যপূজার সেবপ প্রচলন ছিল না); কিন্তু 
ইহা সত্বেও বলা যায় যে পুজ। প্রতীক এই শিলাফলকটি বিশিষ্ট 
উপায়ে তথাকার এক আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দুর সমন্বয়স্চক ধর্ম- 
বিশ্বাসের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে । হরিহর বা হর্ধমৃতিও এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । এইবপ বহু প্রাচীন মূতি ভারতবষের বিভিন্ন স্থানে 
পাওয়া গিয়াছে ; আমি তন্মধ্যে বাদামী গুহ] মন্দিরের গাত্রে খোদিত 
একটি শিল্পসমুদ্ধ হবিহর মূর্তির কথাই বলিব। চতুভুজ স্থানক 
দেবতার দক্ষিণার্ধ হরের এবং বামার্ধ হরিব; হরার্ধের সম্মুখস্থ হস্তের 
কিছু অংশ ভাডিয়া! যাওয়ায় ইহাতে যে কি লাঞ্কন ছিল তাহ। বুঝা 
যায় না, কিন্তু অন্য হস্তে এক প্রসারিতফণ সর্প * হরি অংশের 
সামনের হাত কটির উপর ন্থাস্ত ও পিছনেরটি শঙ্খ ধরিয়া আছে। 
বুষভানন নররূপী নন্দী ও উমা হর ভাগের পার্খে, এবং হৃত্বাকৃতি 
মনুষ্যবগী গরুড় এবং পন্মকরা লক্ষ্মী হরি অংশেব পার্থে দণ্ডায়মান । 
আন্রমানিক খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের এই মৃত্তিটি স্মন্দর ভাবে বৈষ্ণৰ ও 
শৈব ধর্মের সমন্বয় অুচনা করিতেছে। বিহার প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত 
(অধুনা [1,0191) 14 055970এ বক্ষিত ) একটি মিশ্রপ্রকৃতির মুতি 
কয়েকটি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মের এক্যবোধক পরিচয় দেয়। 
চতুর্ভূজ হরিহরের ছুইপার্খে সূর্য ও বুদ্ধকে দেখাইয়! বিগ্রহকার বৈষ্ণব, 
শৈব, সৌর ও বৌদ্ধধর্মের এঁক্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য হিন্দু 


মার্ডগ-ভৈরব ৩৩৭ 


ও বৌদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়ের দেবতাদিগের সমন্বয় নির্দেশক কয়েকটি মৃতি 
আশুতোষ চিত্রশালা (কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় ) বরেন্দ্র অনুসন্ধান 
সমিতির চিত্রশাল! ( রাজসাহী ) প্রভৃতি স্থনে রক্ষিত আছে। ইহাদের 
এরূপ নামকরণ করা যায়-_যথা, শিব-লোকেশ্বর, স্থর্য-লোকেশ্বর, বিষ্ু- 
লোকেশ্বর ইত্যার্দি। শৈব ও সৌর সম্প্রদায়ের সমন্বয়-জ্ঞাপক একটি 
মৃতি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির রাজসাহীস্থ চিত্রশালায় দেখা যায়; 
শারদাতিলক তন্ত্র অনুযায়ী ইহাকে মাগগু-ভৈরবের মৃতি বল! চলে। 
মধ্য প্রদেশে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যুগের নূর্য-নারায়ণের কয়েকটি বিগ্রহ 
পাওয়া গিয়াছে ; ইহার! বৈষ্ণব ও সৌর ধর্মের এক্য সুচনা করে। 

্রাহ্মণ্য হিন্দু ত্রিমৃত্তি ব্রহ্মা-বিষু-শিবের সহিত সুধের একত্ব সম্বন্ধে 
নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখযোগ্য__ 


ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব বৈষ্ণবী চৈব তে তন্ুঃ | 
ত্রিধ! যস্ত স্বরূপন্ত ভানোর্ভাস্বান্‌ প্রসীদতু ॥ 
( মার্কগেয় পুরাণ, ১০৯, ৭১) 


ইহার অর্থ-_“হে দীপ্তিমান্‌ সূর্য আপনার শরীরে ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও বিষ্ণুর 
অধিষ্ঠিত, উহার (আপনার তনুর ) এই তিন রূপ, আপনি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হউন । শারদাতিলক তন্ত্রের চতুর্দশ পটলের ৪১-২ 
শ্লোক ছুইটি অনুরূপ ভাব-প্রকাশক। ইহার রচয়িতা লক্ষণদেশিক 
( খুষ্টায় একাদশ শতক ) বলিতেছেন__ 


বদেৎপাদং চতুর্থস্তং ব্রহ্মা-বিষু-শিবাত্মকম্‌। 
সৌরায় যোগপীঠাক্স নমঃ পদমনস্তরম্‌। 
পীঠমন্ত্রোহিয়মাখ্যাঁতে। দিনেশম্ত জগৎ্পতেঃ ॥ 


অর্থাৎ, “সৌর যোগলীঠকে নমক্ষার ; ব্রচ্গা-বিষণ-শিবাত্মক নৃর্যের চারি 

পাদ (বা রূপ) বলা হয়। ইহাই জগৎপতি দিনেশের ( সুর্যের ) 

গী$মন্ত্র বলিয়া আখ্যাত। উক্ত শ্লোক হুইটিতে ব্যাখ্যাত সমন্বয়াত্মক 
৮৬ 


২১৩৮ পঞ্চোপাপন। 


দেববিগ্রহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেক পাওয়া গিয়াছে । আমি 
উহাদ্দিগের মধ্যে মাত্র কয়েকটির প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিব। চিদম্বরমের নটরাজ মন্দিরের গোপুরস্থ ত্রিশীর্ষ, অষ্টভূজ, 
সপ্তাশ্ববাহিত রথে অধিষ্ঠিত স্ূর্যমূতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
ইহার সামনের হাত দুইটি অভয় ও বরদ মুদ্রায় প্রদণিত, কিন্তু 
পিছনের অন্যান্য হস্তে চক্র, পাশ, শুল, টহ্ক, পন্প, পুস্তক প্রভৃতি লাঞ্থন 
ন্যস্ত আছে। ইহ হইতে স্পষ্ট বুঝ যায় যে কি করিয়া ইহ1 একাধারে 
্রন্মা-বিষু-শিবাত্মক নূর্যদেবতাকে রূপায়িত করিতেছে । উত্তর গুজরাট 
প্রদেশস্থ দেলমাল গ্রামে যে লিম্মোজী মাতার মন্দির আছে, উহার 
উত্তর-পূর্ব কোণে প্রায় অনুরূপ সূর্যবিগ্রহের একটি ছোট মন্দির দেখা 
যায়। উহাব তিন মস্তক ( মাঝেরটি একসঙ্গে বিষুঃ ও সূর্য, ও পাশের 
ছুটি ব্রহ্মা! ও শিবকে নির্দিষ্ট করিতেছে ), হস্তস্থিত শুল, সর্প, কমগুলু 
(চক্র ও অন্ান্ত লাঞ্ন ছিল কিন্ত হাত কয়েকটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ইহ! 
দেখিতে পাওয়া যায় ন! ) প্রভৃতি চিহ্ন ইহার প্রকৃত রূপ জানাইয়' 
দিতেছে । উহা! গরুড়বাহন, এবং উহার নিম্ে হংস ও বৃষভের ক্ষুত্র 
ক্ষুত্র মৃত্তি খোদিত। বাহনগুলিও যে ইহার সমন্বয়াত্বক বৈশিষ্ট্যের 
পরিচয় দেয় সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি। বন্ুপূর্বে 
[01:5955 ইহার প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, “11 0:16 
160012006০0 01511016199, ৬1500, 31৮৪. 2170 13:917108) 
01002 11100051071) 51:59, 2100991 19121)060 
(4১701120672 4১110215165 01 1৭০0707217৮ 3%7740 00, 88-9, 
015. 105 250 1500,7)। খাজুরাহোর ছুলা দেও শিব- 
মন্দিরে অনেকাংশে এরূপ একটি সুর্যমূতি দেখ! যায় ; ইহার দেহটি 
বর্মাচ্ছাদিত |, 


১ আমার 19225191715 07 77272 15019212017 গ্রন্থের দ্বিতীয় 


এঁক্যবোধ ৩৩৯ 


স্মার্ত পঞ্চোপাসনার মুলগত বৈশিষ্ট্য যে কিরূপ প্রাচীন উহা 
এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে বলা হইয়াছে । ক্রমশঃ এই সমন্বয়াত্মক 
মনোভাব হিন্দুর চিন্তায় ও কর্মে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। 
বিভিন্ন হিন্দু ধর্মদর্শন ও উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোনও বিরোধ 
ছিল না এ কথা কেহই বলেন না। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় হইতে 
ত্রয়োদশ অবধি দ্বাদশটি অধ্যায়ে পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের চিন্তা ও 
কর্ম সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনার কালে দেখানে। হইয়াছে যে 
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার মধ্যে অনেক 
ক্ষেত্রে দর্শনতত্ব সম্বন্ধীয় বিশেষ পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্যবোধ 
সময়ে সময়ে তিক্ততারও স্য্টি করিয়াছিল। উপাসকদিগের ধর্মাচরণ 
সম্পকিত ক্রিয়াতেও কখনও কখনও সুস্পষ্ট উপায়ে অস্তঘ্ঘন্দ মূর্ত 
হইয়! উঠিয়াছিল। ইহার সাহিত্য ও প্রত্ুতত্বগত প্রমাণ বর্তমান। 
কিন্তু এই সকল আপাতবিরোধকে খর্ব করিয়া তাহাদিগের অন্তনিহিত 
এঁক্য ও সমন্বয় বোধ বহু ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে। অনেকের মতে 
ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ ও প্রুত্ব এই মনোভাবের বর্ধনে ও 
পুষ্টিসাধনে বিশেষ কার্ধকরী হইয়াছিল । দেশের বিভিন্ন অংশের 
স্মার্ত ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ প্রাণপণ চেষ্ট।য় প্রাচীন শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শন 
শাস্ত্র হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া একত্র সন্নিবদ্ধ করেন; হিন্দুর 
আচার, ব্যবহার, ধর্ম ও ধর্মতত্বঈগত জীবন নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ করিতে 
এই সব সঙ্কলনের মূল্য অপরিসীম । প্রবোধচক্র্রোদয় নাটকের এ- 
বিষয়ক একটি উক্তি আমি কিছু পুর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। এ প্রসঙ্গে 
নাট্যকার কৃষ্ৎ মিশ্র শ্রদ্ধাদেবীকে দিয়। বলাইয়াছেন-_ 

সমানান্বয়জাতানাঁং পরস্পর বিরোধিনাম্‌। 
পরৈঃ প্রত্যভিভূতানাং প্রস্থতে সংগতিঃ শ্রিয়ম্‌॥ 


সংস্করণে ঘাদশ অধ্যায়ের শেষে, আমি সমন্বয়াত্মক মুর্তি সম্বন্ধে বিশদ 
আলোচন! করিয়াছি (পৃঃ €৪-_-৬৩ )। 


৩৪৩ পঞ্চোপাসন। 


যেন বেদপ্রন্থতানাং তেষামবাস্তরবিরোধেইপি বেদসংরক্ষণার্থায় নাস্তিক- 
পক্ষ প্রতিক্ষেপণায় শান্ত্রাণাং সাহিত্যমেব । আগমানাং চ তত্বং বিচারয়- 
তামবিরোধ এব। ইহার তাৎপর্য এই-_-"একই বংশ (বেদ) 
হইতে উৎপন্ন পরস্পরবিরোধী ( শাস্ত্রগণ ) (সাধারণ শত্রু ) অপরের 
ছারা যখন অভিভূত হয় তখন তাহাদের এঁক্য মঙ্গলদায়ক হয়। 
বেদ হইতে উৎপন্ন ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ অবাস্তর ; 
বেদ সংরক্ষণের জন্য এবং নাস্তিক পক্ষকে পরাভূত করিবার জন্য 
এই সকল শাস্ত্রের সংহতি হইয়াছে। তত্ববিচারকারী আগমদিগের 
মধ্যে ( সত্যই ) কোনও বিরোধ নাই' ( প্রবোধচন্োদয়, পঞ্চম অঙ্ক, 
পৃঃ ১৭৬-৭৭ )। কৃষ্ণ মিশ্র একাদশ শতাব্দীতে আবিষ্ত হইয়াছিলেন। 
তাহার কয়েক শতাব্দী পরে বিজয়নগরের মাধবাচার্য ও সায়ণাচার্য 
(খুষ্তীয় চতুর্দশ শতক ) তাহাদের গ্রন্থের উপোদ্ঘাতেও এই প্রকার 
মত সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহাদেরও কয়েক শতাব্দী পরে মধুস্থদন 
সরম্থতী ( খুষ্ঠীয় ষোড়শ শতাব্দী ) তাহার প্রস্থানভেদ নামক ম্মার্ত 
সমন্বয়নূচক গ্রন্থে যে এই সমন্বয়বোধকেই প্রাধান্ত দিয়াছিলেন, 
উহ! তাহার গ্রন্থের নামকরণ হইতেই প্রতীয়মান হয়; প্রস্থানভেদের 
অর্থ এই-_দীশ্বরের অভিমুখীন পথেরই বিভিন্নতা" । আমি উপাস্ত 
ও উপাসকদিগের সমন্বয়ন্ূচক কয়েকটি সহজবোধ্য সংস্কৃত শ্লোক 
হুএকটি তন্ত্র ও পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিব । 
মুণ্ডমালাতন্ত্রের দ্বিতীয় পটলে উক্ত আছে__ 


রুদ্রস্ত চিন্তনাদ্রদ্রে। বিষ্ুম্তািষুচিস্তনাঁৎ। 
দুরগীয়াশ্চিন্তনাদ্দ,গ। ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ 
যথাঁশিবস্তথ! দুর্গা য1 দুর্গা বিষুবেব লঃ। 
অত্র ষঃ কুরুতে ভেদং স নো মৃঢ ছুর্মতিঃ ॥ 
দেবী বিষু শিবাদীনামেকত্বং পরিচিত্তয়েৎ। 
' ভেদকুন্নরকং ষাঁতি রৌরবং নাজ সংশয়ঃ ॥ 


পঞ্চদেবতার এক্য ৩৪১ 


শ্যামাসপর্যাধৃত শৈবাগমে-_ 
পন্থানো বহব: প্রোক্তা মন্তরশান্্র মনীষিভিঃ | 
স্বগুবোর্তমাশ্রিত্য শুভং কারধং ন চান্তথ] ॥ 
পঞ্চদেধতানামেকত্বমাহ পদ্মপুরাণে-_ 


মৌরাশ্চ শৈবা৷ গাণেশা বৈষ্কবাঃ শক্তিপৃজকাঁ:। 
মামেব তে গ্রপদ্স্তে বর্ধাস্তঃ াঁগবং যথ।। 
একৌহহং পঞ্চধ। যাঁতঃ ক্রীভার্থং মামতিঃ কিল ॥ 


স্ল্লিম্পিউ 
সাম্প্রদায়িক তিলকচিহ্চাদি বাছা নিদর্শন 


বিভিন্ন ধর্মসন্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ও ক্রমবিকাশের ঠিক কোন পর্যায়ে 
ভিন্ন ভিন্ন স্প্রদায়ভূক্ত জনগণেব মধ্যে তিলকাদি বাহ্চিহ্ন ধারণ 
প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ত হয় এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বল! 
যায় না। এই অনুষ্ঠান অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। ভক্তিকেন্ত্রিক ধর্ম- 
সম্প্রদায়গুলির বিবর্তনের পূর্বে বেদবিহিত যক্ঞক্রিয়ায় হোতা, উদগাতা, 
অধবর্যু ও অথর্বন্‌ পুবোহিতবর্গ, যজ্ঞে সমবেত খি, সদস্য এবং যজমানগণ 
যে হোমভন্ম ও দেবতাগণকে নিবেদিত ঘৃতাদির অবশিষ্টাংশেব সাহায্যে 
ললাটে তিলকচিহ্ক ধাবণ কবিতেন ইহা অনুমান কর! যায়। এ সম্বন্ধে 
প্রত্যক্ষ বা পঝোক্ষ ইঙ্গিত বৈদিক সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করা অসম্ভব 
নহে। বৈষ্ণব শৈবাদি সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলির বিশেষ প্রচলনের পবেও 
বৈদিক যঞ্জানুষ্ঠান অপ্রচলিত হয় নাই, এবং ইহাতে হোমভস্মের টীক। 
গ্রহণ প্রশস্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালের সাম্প্রদায়িক তিলকচিহণাদি 
বাহা নিদর্শনগুলির বৈশিষ্ট্য উহাতে ছিল না'। ইহাও সত্য যে উহাদের 
বৈচিত্র্য ও বৈশিশ্ট্যাদির বিবর্তন সময়সাপেক্ষ ছিল, এবং খুষ্ঠীয় পঞ্চদশ, 
ষোড়শ ও তৎপরবর্তী কালেও কয়েকটি নুতন চিহুলাঞ্থনাদির উদ্ভব 
হইয়াছিল। বৈষ্ণবদিগের মধ্যেই তিলকচিহুণি বাহা নিদর্শনের বিচিত্রতা 
ও আধিক্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়; ইহার মুখ্য কারণ এই যে 
ইহাদের পাঁচটি প্রধান বিভাগ ব্যতীত আবও নানা উপবিভাগ 
কালক্রমে উদ্ভূত হয়, এবং বিভিন্ন উপবিভাগতুক্ত উপাসকগণ পূর্ব- 
প্রচলিত তিলকচিহ্ণাদির আংশিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দ্বার! নৃতন 
নৃতন চিহ্ণাদির স্থপতি করেন। 

বিভিন্ন সন্প্রদাঁয়ভুক্ত উপাসকদিগেব তিলকাদি বাহ্য নিদর্শন ধারণের 
সাহিত্যগত প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে উহাদিগের ইন্ট 
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দেবতাবর্গের বর্ণন। ও বিগ্রহাদ্দির কয়েকটি লাঞ্ছন সম্পর্কে কিছু বল! 
প্রয়োজন। এখানে আমি বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই তিন মুখ্য ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের উপাস্ত দেবতাদিগের কয়েকটি বিশেষ চিহ্ন বা লাঞ্ছনের 
প্রতি আমার পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। বৃহতৎসংহিতায় লিখিত 
বিষ্ণুর রূপবর্ণনায় শঙ্খ, চক্র, গদ। প্রভৃতি লাঞ্ন ব্যতীত তাহার বক্ষে 
শ্রীবংসচিহ্ন ও কৌন্তভমণি ধারণের কথা বলা আছে (শ্রীবৎসাহ্কিত- 
বক্ষঃ কৌন্তুভমণিভূষিতোরস্কঃ; ৫৭ অধ্যায়, শ্লোক ৩১)। শিবের 
মনুষ্যমৃতিতে দণ্ড, শুল, পরশু, মৃগ প্রভৃতি লাগ্থনের অতিরিক্ত ললাটস্থিত 
উধ্্বাধরূণপে প্রদশিত তৃতীয় নয়ন ও শিরস্থ চন্দ্রকলার বিষয় বর্ণিত 
আছে (শস্তোঃ শিরসীন্দুকলেতি ; বৃহৎসংহিতা, দ্বিবেদী সংস্করণ, পৃঃ 
৭৮৫ )। দেবীর মুত্তিসমূহে শিবের ন্যায় তৃতীয় নয়ন বর্তমান, এবং 
এজন্য তাহার আর এক নাম ত্রিনয়নী, যেমন শিবের অন্য নাম ত্রিলোচন। 
শঙ্খ, চক্র, গদা, ত্রিশুল, শক্তি ( বর্শাজাতীয় অস্ত্র) বিষু, শিব, শক্তি 
আদি দেবতাবিগ্রহের হন্তে দেওয়া! হইত, এবং বক্ষে, ললাটে বা শিরে 
উপরোক্ত চিহ্ছদকল চিত্রিত থাকিত। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে 
বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ভারতে বিষু ও শিব বিগ্রহের ললাটদেশে 'নামম্‌ 
চিহ্ন প্রদশিত হইত। ফরাসী পণ্ডিত )০99৬০৪-109151501] তাহার 
10152610516 2 5% 26 1 1706 নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে 
আধুনিক কালে দক্ষিণ ভারতীয় বিষুবিগ্রহগুলির ললাঁটদেশ তিরুনামম্‌ 
( শ্রীনামম্‌ ) চিহ্ন দ্বাবা শোভিত থাকে । ইহা! পবিত্র তীর্থ তিরুপতি 
হইতে সংগৃহীত এক জাতীয় “ভি এবং চুণ মিশ্রিত হলুদ রংয়ের 
সাহায্যে অঙ্কিত হয়। এই চিহ্ন উধ্বাধরূপে দিত তিনটি রেখার 
সমন্বয়, পারের তুই রেখা প্রশস্ততর এবং শ্বেতাভ ও অধোভাগে 
সম্মিলিত, মধ্যস্থিত রেখাটি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায় এবং গেরিকবর্ণ (পরে 
বলা হইবে যে ইহ শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তম তিলক চিহ্ন; চিত্র 
১,সংখ্যা ২)। পার্স্থ রেখ! ছুটির নাম গোগীচন্দন এবং মধ্যস্থিত রেখার 
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নাম তিরুচুর্ণম্‌ ( সমগ্র চিহনটি বৈষ্ণব সাহিত্যাদিতে বর্ণিত উত্বপুণ্ডের 
অন্কতম রূপ )। ফরাসী পণ্ডিত আরও বলিয়াছেন যে প্রাচীন চালুকা, 
পল্লব ও রাষ্ট্রকূট যুগের বিষুমূতিতে এই নামম্‌ চিহ্ন দেখা যায় না, এবং 
ৃষ্ীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বেকার মুত্তিগুলিও নামম্‌ চিহ্নবিহীন। তাহার 
মতে বিগ্রহে এইবপ চিহ্ন বিজয়নগর রাজা দিগের সময়েই প্রথম প্রবর্তিত 
হয় (৬০1. ঘা, 2. 62)। কিন্তু এই মত শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী 
মহাশয় সমর্থন করেন নাই। তিনি পরাক্রাস্ত চোল সম্রাট রাজরাজের 
€ ৯৮৫-১০১৪ খৃষ্টাব্দ ) সমকালীন একটি লেখ হইতে প্রমাণ করিয়াছেন 
যে দশম-একাদশ শতাব্দীতেও বিষুবিগ্রহের ললাটে স্থবর্ণনিমিত নামম্‌ 
চিহ্ন কখনও কখনও উৎকীর্ণ থাকিত (152 00145, 9০০01. 7:0161019, 
2০. 648, 659 )। শিববিগ্রহের ললাট বা শিবলিঙ্গের পুজাভাগের 
উপরদিকে তিনটি শ্বেতবর্ণ তির্যকৃবিস্তুত বেখ। অস্কিত করার প্রথা এখনও 
দেখা যায়। এই চিহ্বের নাম ব্রিপুণ্ড, এবং শিবোপাসকগণের ইহা 
একটি বৈশিষ্ট্য । ত্রিপুণ্ড, ও উধ্বপুণ্ডের বিষয় একটু পরে সবিস্তারে 
আলোচিত হইবে। দেবীমুর্তির ললাটমধ্যস্থ ব্রিনয়নের নিয়ে রক্তবর্ণ 
বিন্দুচিহ্ অঙ্কিত করার প্রথা অগ্াপি বর্তমান । এই চিহ্ন শক্তি-সাধকের 
অন্যতম লাঞ্ছন। ত্রিপুণ্ড, ও বিন্দুচিহযাদি দেবতা-বিগ্রহাবলীতে ঠিক 
কোন সময়ে প্রথম ব্যবহৃত হয় সে বিষয়ে স্থিবনিশ্চয় হওয়া যায় না । 
গোপাল ভট্ট রচিত হরিভক্তিবিলাসে দ্বাদশ তিলক বিধি ও উরর্ব- 

পুণ্ত, ধারণ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী সাহিত্য হইতে বহু উক্তি সংগৃহীত হইয়াছে। 
ইহার্দিগের মধ্যে প্রাচীনতম উক্তি হিরণ্যকেশী শাখা! তুক্ত যজুবেদ 
হইতে উদ্ধত, এবং ইহ! এইরূপ-_-হরেঃ পদাক্রান্তিমাত্মনি ধারয়তি যঃ 
স পরন্ প্রিয়ো ভবতি, স পুণ্যবান ; মধ্যে ছিদ্রমূধধ্ব পুণ্ডং যো ধারয়তি 
স মুক্তিভাগ্‌ ভবতি। ইহার অর্থ--“হরির পদচিহ্ন ধিনি নিজের 
( শরীরে ) ধারণ করেন তিনি অপরের প্রিয় ও পুণ্যবান হন; মধ্যে 
ছিদ্রবিশিষ্ট উরধ্বপুণ্ড যিনি ধারণ করেন, তাহার মোক্ষলাভ হয়” এই 
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উদ্ধৃতি ঠিক সংহিতাযুগের শ্রুতি পর্যায়ের অস্ততূক্ত হইতে পারে কিনা 
সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় আছে, কাবণ ইহা বৈষ্বধর্মের পূর্ণ সম্প্রসারণের 
সমকালীন বলিয়া মনে হয়, এবং এই সম্যক্‌ সম্প্রসারণ যে প্রাক্গুপ্ত 
যুগে হয় নাই ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে । গোপাল ভট্ট 
্রহ্মাণ্ড পুরাণ, পদ্ম পুবাণ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত পরবতী কালের গ্রস্থাদি 
হইতে যে সব উক্তি উদ্ধাত করিয়াছেন উহার ছুএকটি এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । ব্রহ্ষাণ্ড পুবাণে দর্পণ বা জলে নিজের প্রতিবিন্ব দেখিয়া 
দশ, নয় বা অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও তৃতীয় স্তরের 
উ্ধ্বপুণ্ত, অঙ্কনের কথা বলা আছে; এই চিহ্ন অঙ্গুলির অগ্রভাগের 
সাহায্যে অঙ্কিত কর৷ হয়, কিন্তু ইহাতে নখস্পর্শ চলে না (বীক্ষ্যাদর্শে জলে 
বাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযতুতঃ। উরধ্ব পুণ্ডং মহাভাগ সযাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ 
দশাঙ্গুলপ্রমীণন্ত উত্তমোত্তমমুচ্যতে। নবাঙ্গুলং মধ্যমং স্যাদষ্টানুলমতঃপরম্‌। 
এতৈরঙ্গুলিভেদৈস্ত কাবয়েন্ন নখৈঃ স্পুশেৎ )। পদ্ম পুরাণ উত্তরখণ্ড 
হইতে তিনি যে শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন সেগুলি হইতে এ 
সম্বন্ধে আরও অধিক তথ্য জানা যায়। উদ্ধৃতিটি এইরূপ-_ 


একান্তিনে। মহাঁভাগাঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ। 
সান্তরাঁলং প্রকুর্বস্তি পণ্ড, হরিপদারুতিঃ ॥ 
শ্যামং শান্তিকরং প্রোক্তং রক্তং বশ্ঠকরং তথ] । 
শ্রীকরং পীতমিত্যাহুঃ শ্বেতং মোক্ষপ্রদং শুভম্‌ ॥ 
বতু লং তির্যগচ্ছিত্রং হ্বন্বং দীর্ঘতরৎ তন্। 

বক্রং বিরূপং বদ্ধ[গ্রৎ ভিন্নমূলং পদচ্যুতম্‌ ॥ 
অশুভং কুক্ষমাঁসক্তং তথ নাহুলিকল্িতম্‌। 
বিগন্ধমপসব্যঞ্চ পুণু মাহুরনর্থকম্‌ ॥ 

আরভ্য নাঁপিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্ম.দম্‌। 
নাপিকায়াস্্যো ভাগ! নাসামূলং প্রচক্ষ্যতে। 
সমার্ভ্য ভ্রবোমূ লমস্তরালং প্রকল্পয়েৎ ॥ 


পরিশিষ্ট ৩৪৭ 


সংক্ষেপে ইহার ভাবার্থ এই-_“একান্তধর্ম। ( বৈষ্ণবধর্ম ) বলম্বী মহাশয়গণ 
অন্তরালসহিত হরিপদাকৃতি পুণ্ড, (অঙ্কন ) করিয়া থাকেন। শ্ঠাম, 
রক্ত, পীত, শ্বেত ইত্যাদি বর্ণান্ুসারে এই চিহ্ু যথাক্রমে শাস্তি, 
বগ্ততা, মঙ্গল ও মোক্ষবিধায়ক । বতুলাকার তির্যকৃবিস্তৃত, অন্তরাল- 
রহিত, হুত্ষ, অতি দীর্ঘ, বক্র, কুৎসিৎদর্শন, উপরিভাগে মিলিত 
ও নিম্নাংশে বিচ্ছিন্ন, স্থানচ্যুত, অশুভ্র, রুক্ষ ও আসক্ত (রেখাগুলি 
পরস্পর মিলিত ), অন্গুলি সাহায্য বিনা অঙ্কিত, বিগন্ধ ও অপসব্য 
(দক্ষিণ হইতে বাম দিক বিস্তারী?) পুণ্ডরেখাগুলি অনর্থকর। 
নাসিকামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাঁটদেশের শেষ সীমা পর্যস্ত 
মৃত্তিকা ( গঙ্গাম়ত্তিকা, গোপীচন্দনাদি ) দ্বারা ইহা অন্কিত করিতে 
হইবে। নাসিকার তিনভাগ €) নাসামূল (হইতে পুণ্ডরেখা 
উতধ্বগামী?) এবং ভ্রদ্ধয়ের মূল ( সংযোগস্থল হইতে ) অন্তরাল রচনা 
করিবে । ছুই পার্বতী উধ্বগামী রেখার মধ্যে ব্যবধান বচনা করা 
বিশেষরূপে নিদিষ্ট হইয়াছে ; পুবাণকার বলিতেছেন, “যে ছিজাধম 
উধ্বপপুণ্ড অচ্ছিদ্র করেন তাহাদের ললাটে কুকুবের পদচিহ্ন থাকে 
( অচ্ছিদ্রমূর্বপুণ্ডস্ত যে কুর্বস্তি ছ্বিজাধম|ঃ। তেষাং ললাটে সততং 
শুনোপাদ ন সংশয়ঃ)। নাসাদি কেশ পর্যন্ত দীর্ঘায়ত, মধ্যে 
ছি্রযুক্ত, সুন্দরভাবে চিত্রিত উ্ধপুণ্ডকে হরিমন্বির বলা হয়; 
বামভাগস্থ রেখাপার্ে ব্রহ্মার এবং দক্ষিণদিকস্থ রেখাপার্খে সদাশিবের 
স্থান এবং রেখাদয়ের মধ্যভাগে বিষ্ুর অবস্থান হেতু এই অস্তরাল 
লেপন করিতে নাই ( নাসাদিকেশপর্ধন্তমৃধ্ব পুণ্ডং সুশোভনম্‌। মধ্যে 
ছিত্রসমাযুক্তং তদ্দিগ্ঠাদ্ধরিমন্দিরম ॥ বামপার্শে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু 
সদাশিবঃ | মধ্যে বিষ্ণৎ বিজানীয়াতন্তান্সধ্যং ন লেপয়েৎ )।১ 


১ হরিভক্তিবিলাস ( গৌড়ীয় মঠের সংস্করণ ) বৈষ্ণবাঁলঙ্কার নামক 
চতুর্থ বিলাস হইতে গ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে । 


৪৮ | পঞ্ষোপাসন। 


উধ্বপুণ্ডের উপরিলিখিত বর্ণনার সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের 
অশ্তম তিলকচিহ্নু € এই গ্রন্থের চতুর্থ চিত্রের ১৮ সংখ্যক তিলক ) 
সম্পুর্ণ মিলিয়া যায়। শ্রীবৈষুণবাদি সম্প্রদায়ের যে সকল তিলক 
এই গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ চিত্রে মুদ্রিত হইয়াছে সেগুলি উধ্বপুণ্ড, 
জাতীয় হইলেও পুরাণোক্ত বর্ণনার সহিত অনেকাংশে মিলে না; 
এগুলি অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ। হরতত্বদীধিতি নামক গ্রন্থে স্বর্গীয় 
হরমোহন ঠাকুর মহাশয়ও বিভিন্ন তন্ত্র পুরাণাদি হইতে এ বিষয়ক 
অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে সে সকল উদ্ধৃত করা 
হইল না। আমি উহার একটি উদ্ধৃতির প্রতি আমার পাঠকবর্গের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। ঠাকুব মহাশয় বলিতেছেন যে বৈষ্বের! 
নিজ নিজ জাতিসম্মত উ্বপুণ্ড, ধারণ করিয়। দেহে বিভিন্ন স্থানে 
শঙ্খ চক্র গদাদির চিহ্ন ধারণও করিবেন। তিনি রাঘব ভট্ের 
নিয়লিখিত উক্তিটি প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধত করিয়াছেন-__ 

ললাটে তু গদ। কার্ধা মুদ্ধি, চাঁপং শবং তথ । 

নন্দকঞ্চেব হান্মধ্যে শঙ্খং চক্র ভূজঘয়ে ॥ 

শঙ্খচক্রাক্কিতো বিপ্রঃ শ্বশীনে মিষতে যদ্দি। 

প্রয়াগে ঘা গতিঃ প্রোক্ত। সা গতিস্তম্ত নারদ ॥১ 

( বিষ্ণুর খড়েগর নাম নন্দক ) 
ত্রিপুণ্ড ধারণ শৈব উপাসকের অবশ্য কর্তব্য। নাগোজী ভট্র 

সৃতসংহিতা হইতে এই উক্তি উদ্ধত করিয়াছেন-__-শিবাগমে দীক্ষিতৈস্ত 
ধার্ষং তির্যক্‌ ত্রিপুণ্ড কম্‌, “হারা শিবাগমে দীক্ষিত অর্থাৎ শৈব তাহারা 
€ ললাটে ) সমাস্তরালভাবে তিনটি রেখ! ( তির্যক্‌ ত্রিপুণ্ত, ) ধারণ 
করিবেন । এই রেখাগুলি যে ভম্ম সাহায্যে অস্কিত হইত উহার 
অন্যতম প্রাচীন প্রমাণ আমরা! বাণভট্ের কাদন্বরী হইতে পাই । বাণ 


১ হরতত্ব্দীধিতিঃ (৬সৌবীন্দ্রমোহন ঠাকুর সম্পার্দিত সংস্করণ ), পৃঃ ৯*। 


পরিশিষ্ট ৩৪৯ 


লোপামুদ্রার পুত্র শৈব তাঁপস দৃঢ়দস্থ্যর নিয়লিখিত বর্ণনা দ্িতেছেন-_ 
তৎপুত্রেণ চ গৃহীত ব্রতেনাষাটিন পবিত্র ভম্মবিরচিত ত্রিপুণ্তকাভরণেন 
কুশচীবরবাঁসসা৷ মৌঞ্জমেখলাকলিত মধ্যেন ( “দৃঢদস্থ্যব হস্তে পলাশদণ্, 
ললাটে পবিত্র ভন্ম দ্বার! ত্রিপুণ্ত, তাহার কুশময় কৌগীন এবং মুগ্জ- 
নিমিত মেখলা."** )। জাবালি খধির বর্ণনাতেও গ্রন্থকার এই 
ভশ্মরচিত ত্রিপুণ্ডেব কথা বলিয়াছেন__উপর চিতভম্মত্রিপুণ্ড কেণ 
তির্যক-প্রবৃত্ব-গঙ্গাত্রোতন্ত্রয়েন (“জাবালি ললাটে ভন্ম দ্বারা ব্রিপুণ্ড 
অঙ্কিত করিয়াছিলেন ; তাহাতে বোধ হইতেছিল যেন হিমালয়ের 
কোনও প্রস্তরফলকে গঙ্গাব তিনটি শআ্োত তির্যকৃভাবে প্রবাহিত 
হইতেছে? )।১ হবমোহন ঠাকুব মহাশয় তাহাব পূর্বোক্ত গ্রন্থে পববতী 
কালেব তান্ত্রিক সাহিত্য হইতে ত্রিপুণু, ধাবণ সম্বন্ধে বু তথ্য সংগ্রহ 
করিয়াছেন । আমি এখানে ছুএকটি উদ্ধাতিব কথাই বলিব । শ্ঠামার্চন- 
চক্দ্রিকাধৃত বৃহদ্ধাবাবলীতে ত্রিপুণ্ডের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়-_ 
বন্রা ললাটগ! খণ্ডচন্দ্রবেখা ত্রিপুণ্ড কম্‌, ইহাতে ললাটস্থিত ত্রিপুণ্ত,- 
রেখ ঈষৎ বক্র ও খণ্ডচন্দ্রেব আকাবে অঙ্কিত কবিবাব নির্দেশ দেওয়! 
হইয়াছে । এই গ্রন্থের পঞ্চম চিত্রেব ছুএকটি শৈব ত্রিপুণ্ডেব 
উপবিলিখিত বর্ণনার সহিত আংশিক মিল দেখা যায । শাশ্বততন্ত্রে 
ক্রিপুণ্ডা স্তর্গত তিনটি বেখ যে ব্রিগুণাতআ্মক ইহা বলা হইয়াছে। তন্বকাব 
বলিতেছেন__ 
অধে। রেখা তামসী স্যান্মধ্যরেখ। চ বাঁজসী। 
উধ্ব” তু সাত্বিকী প্রোক্তা বামাংশাদ্দক্ষিণং গত ॥ 


সপ 


১ বাঁণভট্টবচিত কাদম্বরী (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত সংস্করণ ), 
পৃঃ ৭৭ ও ১৬৩। শুফগোময় (করীষ-_ঘু'টে) ভম্ম দ্বার। তরিপুণ্ড, অঙ্কন প্রথ। 
প্রচলিত আছে। কঙ্কালমালিনী তত্ত্রে করীষভন্ম, হৌমভম্ম, বিষ্ণযাঁগ হইতে 
প্রাপ্ত ভম্ম, শিবহোম হুইতে সংগৃহীত ভশ্ম, স্বীয় দেবতার উদ্দেশ্তে অনুষ্ঠিত 
হোঁমসগ্াঁত ভগ্ম উত্তরোত্তর অধিক প্রশস্ত বলি! বণিত হইয়াছে । 


৩৫৪ পঞ্চোপাসনা 


সর্বনিয় রেখা! তামসী, মধ্যরেখা রাজসী ও উধ্বরেখা৷ সাত্বিকী; 
(রেখাগুলি) বাম হইতে দক্ষিণাভিমুখী ( দক্ষিণাবর্ত ),। কঙ্কালমালিনী 
তন্ত্রের পঞ্চম পটলে ত্রিপুণ্ত, ধারণের ফল সম্বন্ধে যাহা উক্ত আছে,উহার 
ভাবার্থ এই-_ইহলোকে গঙ্গাদি যে সব নদী তীর্থ আছে, ধাহার ললাটে 
ত্রিপুণ্, তাহার সেই সব তীর্থে নান করার ফল হয়। সাত কোটি 
মহামন্ত্র ও সাত কোটি উপমন্ত্র জপ করিলে যে ফল হয় উহা! ব্রিপুণ্ড- 
ধারণ করিলে হয়। শ্রীবিষুণর ও শিবের কোটি মন্ত্র জপ করিলে যে ফল 
হয় উহা। ত্রিপুণ্ড, ধারণে হয়।” ত্রিপুণ্ড, মাত্র শিবোপাসকদিগের দ্বারা 
ব্যবহৃত তিলকচিহ্নু ছিল না, এবং ক্রমশঃ অন্য সম্প্রদায়ভুত্ত উপাসকগণও 
ত্রিপুণ্ডজাতীয় তিলক ধারণ করিতে থাকেন। শ্যামাপ্রদীপধৃত 
শাশ্বততন্ত্রের একটি উক্তি ইহা সমর্থন করে। তন্বকার বলিতেছেন-__ 
বৈষ্ণবো৷ বাথ শৈবে। বা শাক্তে। বা সৌর এব বা। 
ত্রিপুণ্ডেণ বিন। পূজাঁং কুর্বাণো যাত্যধোগতিম্‌ ॥ 

“বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর, ইহাদের মধ্যে যে কেহ, ত্রিপুণ্ড, (ধারণ) 
না করিয়। পুজা করিবেন, তাহার অধঃপতন হইবে ।” হরতত্বদীধিতিকার 
বলিয়াছেন যে এই শ্লোকস্থিত বা শব্দের দ্বারা অনুক্তসমুচ্চয়ার্থে গাণপত্য 
সম্প্রদায়ের কথা ও বুঝাইতেছে (অত্র অস্তঃস্থ বাশবস্তা নুক্তসমুচ্চয়ার্থত্বেন 
গাণপত্যোহপি,__ হরতত্বদীধিতিঃ, পৃঃ ৮৭)। কঙ্কালমালিনী তন্ত্রেও 
প্রায় অনুরূপ কথ! বলা আছে; তন্ত্রকার বলিয়াছেন, “শৈব, বৈষ্ব, 
সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায়তুক্ত জনগণ শক্তিরূপা ধেন্ুর গোময় ভস্মের 
দ্বারা ত্রিপুণ্ড রচনা! করিবেন” ।১ কিন্তু শিবার্চনচক্দ্রিকাধ্ত যামলে 


১ কিন্ত গোপাল ভট্ট অন্য শাস্ত্র প্রমাণের সাহায্যে বৈষ্ণবর্দিগের উধ্ব- 
পুণ্ড, ভিন্ন ত্রিপুণ্ড, ধারণ যে নিষিদ্ধ ও দোষাঁবহ ইহু। বলিয়াছেন (ত্রিপুণ্ং ঘস্য 
বিপ্রস্ত উধ্ব পুণ্ডং ন দৃশ্ঠতে। তং স্পৃষ্টপ্যথব। দৃষ্ট। সচেলং আনমাঁচরেৎ ॥ 
উধব পুণ্ডে, ন কুবাঁত বৈষ্ণবানাং ব্রিপুণ্ড কম্‌। কৃতত্রিপুণ্ড মর্তন্ত ক্রিয়া ন গ্রীতয়ে 
হরেঃ ॥ ) হরিভক্তিবিলাঁস, পৃঃ ১৮৭-৮৯। 


পরিশিষ্ট ৩৫১ 


বর্ণভেদানুযায়ী বিভিন্ন তিলকধারণের কথা বল হইয়াছে ; 'ত্রাহ্মণের 
উর্ধ্ব পণ, ক্ষত্রিয়ের ত্রিপুণ্ড, বৈশ্যের অর্ধচন্দ্রাকৃতি তিলক এবং শুত্রের 
বতুলাকৃতি তিলক গ্রহণ বিধিসঙ্গত (ব্রাহ্মণন্োধ্বপুণং স্াৎ ক্ষত্রিয়স্ত 
ত্রিপুণ্ডকম্‌। বৈশ্যাপুণ্ড মর্ধচন্দ্রং শূত্রানাং বরুল!কৃতি ॥__হরতত্বদীধিতিঃ, 
পৃঃ ৮৭ )। এই গ্রন্থের চিত্র কয়েকটিতে বিভিন্ন আকারের যে সকল 
তিলক অস্কিত আছে উহাদিগের মধ্যে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ও বরতুলাকৃতি 
তিলকও দেখা যায়; সেগুলি যামলের প্রমাণান্ুসারে বৈশ্য ও শূদ্র 
জাতীয় শিবোপাসকদিগকে বুঝাইতে পারে। প্রসঙ্গতঃ আমি চর্ধাগীতি- 
কোষের একটি পদের প্রতি আমার পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। 
ইহ1 এই-__জাহের বাণ চিহ্ন রূব নজানী। সো কইসে আগম বে 
বখানী ॥ পদকর্তা লুইপাদ বলিতেছেন যে 'ধাহার ( পরমতত্বের ) বর্ণ- 
চিহ্ন ও রূপ অন্হাত, তাহার কথা কিরূপে বেদ ও আগম শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত 
হইতে পারে। এখনে এই “ৰাণচিহ্ন, কথাটি সাম্প্রদায়িক তিলকচিহ্ন 
বুঝায় বলিয়! অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
মত। তিনি এই পদটির প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। 
দক্ষিণ ভারতে যেমন তিলকাদি চিহ্ন তিরুনামম্‌ বলিয়া বিত হইত, 
উত্তর ভারতে বোধ হয় মধ্যযুগে ও পরে এগুলির আখ্যা ছিল “বাণ- 
চিহ্ঃ ( বর্ণচিহ )। 


ডা 02115৮10878 


শী 


গ্রন্থপঞ্জী 
ক- _সাহিত্য-_মূলগ্রন্থাদি 
ক (১)--বৈদিক : 
খখেদ (মূল ও বঙ্গানুবাদ__রমেশচন্দ্র সম্পাদিত সংস্করণ )) যভূর্বেদ (শুরু 
ও কৃষ$__বাজসনেয়ী ও মৈত্রায়নীয় সংহিত। ); অথর্ববেদ । 
শতপথ ব্রাহ্মণ; তৈত্তিরীয় ত্রান্ষণ; তাণ্য ব। পঞ্চবিংশ ত্রাঙ্ষণ। 
তৈত্তিরীয় আরণ্যক । 
' ছান্দোগ্য উপনিষদ ; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ উপনিষদ 5 কৌধীতকী ব্রাহ্মণ 
শপনিষদ ; শ্বেতাশ্বতর, কাঠক, কেন, মুণ্ডক, মহানাবায়ণ, মৈত্রায়নীয় 
ও অথর্বশিরস্‌ উপনিষদ । 
আপন্তস্ব, আশ্বলায়ন, খাঁদির, হিরণ্যকেশিন গৃহ্স্ত্রাদ্ি। 
€ 0. 7%1017--00118109] 92175101016 হতে, 015, 1৬ & ৬) 
ক (২)--মহাকাব্য ও পুরাণাদি সংক্রান্ত : 
মহাভারত (বঙ্গবাী ও পুনা সংস্করণ); রামায়ণ (বেঙ্কটেশ্বর প্রেম 
সংস্করণ )। 
অগ্নি, কালিকা, ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, গরুড়, ভবিষ্য, ভাগবত, মৎস্ত, মার্কগেয়, বায়ু, 
বরাহ পুরাণ ( বঙ্গবাণী ও আনন্দাশ্রম সিরিজ সংস্করণ )। 
ক (৩)--তাস্ত্রিক ; 
অহি্বনৃরন, সাত্বত, ঈশ্বর, পান্মতন্ত্র প্রভৃতি পাঁঞ্চবাত্র সংহিতানিচয়। 
ংশুমন্তেদাগম, অ্প্রভেদাগম প্রভৃতি কয়েকটি শৈবাগম। ভঙ্ত্রসার 
(কষ্ণানন্দ আগমবাগীশ,-রমিকমোহন চট্রোপাধ্যায় সম্পাদিত ); মংস্য- 
শুক্ত ( হুলামুধ মিশ্র”_এসিক়াটিক সোসাইটির পুঁথি )) মস্ত্মহোদধি 
(মহীধর-_এী )$ সৌন্দর্যলহরী (লক্ষমীধব কৃত ভাব সমেত--/]55015 
9217510716 96165 ) ) শাকদাতিলক (লক্ষণদদেশিক-_ জীবানন্দ বিষ্তানাগর 
সম্পাদিত সংস্করণ )) পাশুপতহ্ত্র (ধাশীকর কৌতিন্তভাঙ্য সমেত, 
ত্রিবাজ্জাম সংস্কৃত গ্রন্থমাল। )। 


ম এ 


৩৫৪ পঞ্চেপাপনা 


ক (৪)_প্রাচীন পুঁথি সংক্রান্ত : 


[72175 01552, 925001--0960810502 0: 729110-1651 200 9০1০০০0 
[91১21 7%121005011005 02101051706 00002 10810081 1101215, 
502] (48518009০০1 ) 7; [02501106152 08105106য ০% 
95871510105 17121005011005 10 002 ০09110০6100) 06 00০ [২0591 
£551800 ১০9০1605+ 13210£91, ৬০], 150, 2016620. 105 (01011502079122 
€(01791052ে. 


ক (৫)-- জ্যোতিষ, ব্যাকরণ ও সাধারণ সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক : 


অষ্টাধ্যায়ী (পাঁণিনি- শ্রীশচন্্র বসু সম্পাদিত ইংরাঁজী অন্তবাদসহ সংস্করণ), 
মহাভাষ্ত ( পতণ্লি,-0010070 সম্পার্দিত সংস্করণ ) ; বৃহত্সংহিত। 
(বরাঁহমিহির,__সুধাকর দ্বিবেদী সম্পাদিত সংস্করণ ); হরিভক্তিবিলাঁপ 
(গোপাল ভট্ট,__পুরীদাস সম্পাদিত সংস্করণ )১ হর্ষচরিত ( বাঁণভট্ট, 
পি, ভি, কনে সম্পাদিত সংস্করণ ), কাদন্বরী ( বাণভট্ট,_-হরিদ'স 
সিদ্ধান্তবাগীণ সম্পাদিত সংস্কবণ ) $ শ্রীমন্তগবদগীত। (৬. 10. 7. লা] 
সম্পাদিত সংস্করণ ); শ্রীশ্রীচণ্ডী (স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত সংস্করণ )) 
মন্ুস্বতি (গঙ্গানাথ ঝা সম্পাদিত সংস্করণ, 71011061০09. [10109 
5০115 ) ১ যাঁজ্ঞবন্ধ্য স্ৃতি (155016 9891791016 9210165 ) 5 শঙ্করবিজয় 
( আনন্দগিরি বা অনস্তানন্দ গিরি বিরচিত,_জয়নাবায়ণ তর্কপঞ্ানন 
সম্পাদিত সংস্করণ, 73101190209 [17108 961165এ প্রকাশিত )3 
শক্ষরিখিজয় কাব্য € মাধব বিগ্ভারণ্য বিরচিত ধনপতি কৃত ডিগ্ডিমাখ্য 
ভাঁঙ্তসহ,_আনন্দাশম সিবিজ, পুন )১ সর্বদর্শনসংগ্রহ (মাধবাচার্, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্যামাগর সম্পাদিত সংস্করণ) 31110615508. [1)0109. 3010165 ; 
005/911'5 [71511515 19175196100) $ প্রবোধচন্দ্রোদয় (কৃষ্ণমিশ্র)- নির্ণয়- 
সাগর প্রেস, বোম্বাই )$ শিবন্যত্র বিমধিণী (ক্ষেমরাজ, 7359170017 
99179101072 9210155 ) 3 অগ্টাবিংশতি তত্ব ( রঘুনন্দন, জীবানন্দ 
বি্ভাসাগর ' সম্পাদিত ); শ্ুর্যশতক ( ময়ুর ;-0)99.0156101905 : 7105 
9225016 1202125 ০06 171950102,1717230 200.7001212515610, ) 2 
হুরতত্বদীধিতিঃ (হরকুমাঁর ঠাকুর, লৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সম্পাদিত 
ংস্করণ )। 


গ্রস্থপঞ্জী ৩৫৫ 
ক (৬)--কোষগ্রস্থ : 
1৬12,০6019]11 2179 7০10--৬510 11706 ; 
শব্ধকল্পত্রম (রাধাকাস্ত দেব); 
৬, ৬. £১০6০-957)51501055061151 10106101209 ; 
1০212] ৬/11119705--92251000-চ5051851 10156002021. 


ক (৭)-_ বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য : 


মজ্বিম নিকাঁয়; নিদদেস; মহামাঁধুবী ; সাধনমালা (96180 
01121705] 96105 ) ; চর্ধাগীতিকোষ (বিশ্বভারতী )। জেন ভগবতী 
সত্র। 


খ-_মূলগ্রচ্ছ_ প্রত্ুতত্্ সংক্রান্ত : 


খ (১)--৬, 4৯, 910010৮056519856 01 0015 17) 67০ 1100191) 
1/1752010, ৬০1. 1; 


]. £11277-5020519505 0 (০069 00105 17 ১০ 91010515 
1%1152010, 4৯. ১. 10502177006 20005 (010. (01175 1] 
07০ 395009. 70210. 


খ (২). [701655017--001085 1750101001012]0 17907091000,001,1.) 
৬০01. [4৯010] [15011190105 3 


96০০ 10100৬--00110035 1[17501:1001012017 [11010910170, ৬০1. 1] 
(1:1091051011)] [50111001015 ) ১ 


], ঢা, ঢ01556--09200085 17501006192 [10010201010 ৬০1. 
(0301)02. 117501:119010175) £ 
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১৬৫ 
১৯৪ 
২২০ 
২৪৫ 
২৫২ 


৫৪ 
২৫৭৯ 


শুদ্ধি ও সংযোজনীপত্র 


পংক্তি অশুদ্ধ শব 
১৯ ও ২১ নৃত্য নৃত্য 
২০ শক্করদিথিজয , শহ্করবিজয় (আনন্দগিরি) 
২৪ অনস্তান্দগিরি অনন্তানন্দ গিরি 
২ তিকজ্ঞানসন্বদ্ধরের তিরুজ্ঞানসন্বদ্ধের 
টেনকলই তেনকলই 
১৫ পাশুমত পাশুপত 
১৩ পরমাত্মাকে পবমাত্মাঁতে 


বাণভট্ট কাঁদন্ববীতে যে বক্তবস্বপরিহিত সন্্যাসীদিগের কথ! 
বলিয়াছেন, হার বৌদ্ধও হইতে পাবেন। ক্ষীরস্বামী 
বৌদ্ধজ্ঞাপক কষেকটি প্রতিশব্ধ এইভাবে দিয়াছেন £__রক্তান্বরঃ 
ভদ্নস্তশচ শাক্যঃ শ্রমণবন্দকৌ । তবে উগ্রতান্ত্রিক শৈব 
পরিব্রাজক সন্্যামীরাঁও যে রক্তবসন পরিধান করিতেন, 
উহাঁব সাহিত্যগত প্রমাণ আছে। 

৩৮ নন বন্ন 


২৩ ছষটি আটটি 

১৬ শারদীয় শারদীয 
৮ সাবড1 সাবঢা 
৮ গোপেন্ত্রন্তানুজ্যা। গোপেন্দস্তানুজ। 
নী আলাচন। আলোচন! 

১২ উতৎকল উৎপল 

২১-২ 


চীন চীনদেশই, কিন্তু মহাঁচীন বলিতেও চীনদেশকে বুঝাইতে 
পাবে, ম্বগায় ভর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের মতে 
মহাচীন সম্ভবতঃ মোঙ্গোলিযাকে বুঝাইত (1. 7. ,, ৬০]. 
৬], 4) | 


৩৬৬ 


+৬৪-৬৫ 


২৭৮ 


পঞ্চোপাসন। 


ডাকিনী, শাকিনী, লাকিনী প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবীগণের প্রকৃত 
পরিচয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মত বর্তমান । ডক্টর বাগ্চী অনুমান 
করিয়াছিলেন যে লাঁকিনী, ডাকিনী, শাকিনী নামগুলি পশ্চিম 
তিব্বত প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন জাতিভূক্ত ইন্দ্রজাল-বিষ্যা- 
পারদশিনী বিশেষ নারীমগ্ডলীকে বুবাইত (০0. ০.১ 9. 8)। 
অধ্যাপক শশিভৃষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ও প্রায় অন্রূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন ; তিনি ডাকিনী জ্ঞানী অর্থে ব্যবহৃত তিব্বতী 
ডাক” শবের স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ( ভারতের 
শক্তি সাধন! ও শাক্ত সাহিত্য, পৃঃ ১৩)। কিন্তু খুষ্টীয় 
পঞ্চম শতাব্দীর গাঙ্ধধার শিলালিপিতে প্রাপ্ত ডাঁকিনী শবটি 
হুইতে মনে হয় উক্ত মতগুলি আংশিকভাবে ভ্রাস্ত। ইহ! 
সম্পূর্ণ ভারতীয়, এবং “ডাক বা “ডাকা, এইরূপ দেশী শব 
হইতে বুযুৎপন্ন। শিলাঁলেখটিতেও ডাঁকিনীদিগের চীৎ্কার- 
প্রবণতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে । শাকিনী, 
লাকিনী প্রভৃতি শবের যে ব্যাখ্যা বাগ্চী মহাশয় দিয়াছেন 
উহ। আংশিক সত্য হইতে পারে। 


১২-৩ 


মহীধরের আবির্ভাবকাঁল ও আদি বাসস্থান সম্বন্ধে কোনিও 
অনিশ্চয়তা নাই। 4১:6:5০1১0এর 04105 02৫41020- 
1%এ তাহার সম্বন্ধে বল। আছে যে তিনি বামভক্তের পুত্র 
ও বত্বেশ্বরের শিষ্য ছিলেন। শ্রীযুক্ত পি, কে, গোডে মহাশয়, 
“0)2 010101)010985 01 006 ৬৬০2] 0 112101017919 
নামক একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন যে তাহার আনি 
বাসস্থান ছিল অহিচ্ছত্রে ( এখনকার আঁওনল! বা রামনগর )। 
খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বত্বাকর নামক জনৈক 
বৎসগোত্রীয় ব্রাক্ষণ তথায় বাস করিতেন। তাহার পুত্র 
ছিলেন রামদাস ব। রামতক্ত (অন্ত নাঁম ফঙ্গুতট্ট )) ইনিই 
ছিলেন মহীধরের পিতা। মহীধর ১৫৪* হইতে ১৬১৭ 


২৮০ 


শুদ্ধি ও সংযোজনীপন্র ৩৬১ 


খৃষ্টানদের মধ্যে বর্তমান ছিলেন ; তিনি পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ 
করিয়। কাশীতে আমিয়। বাস করেন। তাঁহার রচিত বহু 
গ্রন্থের মধ্যে মন্ত্রমহোদধিই ছিল সর্ধশ্রেষ্ঠ। ইহাকে তিনি 
“একগ্রস্থাস্থিতং সর্বতন্ত্রাণাং সারংঃ বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন । 
তাহার পুত্র কল্যাণ পিতাকে এই মহাগ্রন্থ রচনায় প্রভৃত 
সাহায্য করিয়াছিলেন (4171215 61 17613101167 
€(01161021 1952010া; 17568%89১ ড০01. তেতো, 1939- 40১ 
100, 248-91) 1 

উপবিলিখিত তথ্যাদি হইতে জাঁনা গেল যে মহীধর বাঙালী 
ছিলেন ন1। মধ্শ্যস্থক্তকাব হুলাযৃধ মিশ্রের কিকিন্নযন চারি 
শতাবী পরে তিনি বর্তমান ছিলেন, এবং এজন্য তাহার গ্রন্থে 
অধিক সংখ্যক মহাঁবিষ্ভার নামোল্লেখ কিছুই আশ্চয নহে। 
তবে ইহাঁও লক্ষ্য করার বিষয় যে রুষণানন্দ আঁগমবাঁগীশের 
প্রায় সমকালীন হইযাঁও তিনি দশটি মহাবিদ্যার নাম করেন 
নাই। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন না, স্থতরাঁং বাংলাদেশের এই 
তান্ত্রিক ধর্মাচার সম্বন্ধে বিশদ কিছু ন। বলা তাহার পক্ষে 
অস্বাভাবিক নহে। 


১৪-৫ 


মার্কগডেষ পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যেও শরৎকালে দ্েবীপূজার 
কথ! আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর শেষ অধ্যাযে এই গ্লোকটি পাওয়! 
যায়: 
শরৎকালে মহাপূৃজা ক্রিয়তে ঘ1 চ বাধিকী। (১২, ১২) 

কিন্তু এই গ্সোকটি মূল মার্কগেয় পুরাণে আদিতে ছিল কিন। সে 
বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। দেবীভাগবতে ( ইহা 
মূল মার্কগডেয় পুরাণের অনেক পরে রচিত ) বাসমী ও শারদীয়! 
উত্তয়প্রকার দেবীপুজার কথা পাওয়া যায়। কাঁলিক পুরাণের 
বষ্টিতম অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোকেও (১--৩২) শরৎকালে 
রাবণবধের জন্য রাঁম কর্তৃক ছুর্গাপুজ। অনুষ্ঠানের কথ! বল! 


৩৬২, 


৯৫ 


৩০৭ 


৩১৪৯ 


৩৩9৪ 


পঞ্চোপাসনা 


আছে। সুতরাং আমি গ্রন্থের ২৮০-৮১ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ক 
যে মন্তব্য করিয়াছি তাহার কিঞ্চিৎ সংশোঁধন আবশ্তক। 
কৃত্তিবাস মনে হয় কালিকা পুরাণের এই অধ্যায়ের উক্তির 
উপর ভিত্তি করিয়াই রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর অকাঁলবোধনের 
কথ! তাহার রাঁমায়ণে লিখিয়াছিলেন। পুরাঁণের পঞ্চযষ্টিতম 
ও যষ্টিতম অধ্যায়ের ছুইটি উক্তির মধ্যে কিছু পার্থক্য ও 
অসামগ্রস্ত হইতে অন্তমিত হয় যে শারদীয়া পূজার বিধিবিধাঁন- 
সম্বলিত যষ্টিতম অধ্যায় কিঞ্চিৎ পরব্তাঁকাঁলে পুরাণটিতে 
প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই অনুমান উক্ত অধ্যায়ের ৩২-৪৩ 
শ্লোক গুলি হইতে সমধিত হয় £__ 

ইতি বৃত্তং পুরাঁকল্পে মনো: স্বায়স্ুবেহস্তরে | 

প্রাদুভূ তা দশতুজ! দেবী দেবহিতাঁয় বৈ | 

হৃণীং ভ্রেতাযুগস্তাদৌ জগতাং হিতকাম্যয়! ৷ 

পুবাকল্পে যথ| বৃত্তং প্রতিকল্পং তথা তথা | 

প্রবর্ততে স্বয়ং দেবী দৈত্যানাং নাশনায় বৈ। 

প্রতিকল্পং ভবেদ্রামে। বাঁবণশ্চাঁপি রাক্ষস | 

তখৈব জাঁয়তে যুদ্ধং তথ! ভ্রিদশসঙ্গ মঃ ॥ 

এবং রাম সহআণি রাঁবণানাং সহশ্রশঃ | 

ভবিতব্যানি ভূতাঁনি তথ! দেবী প্রবর্ততে ॥ 


৮০৮১১ 


খণ্বেদের মার্তাওড স্বন্ধীয় এই উক্তিই মনে হয় মহাভারতে 
বণিত গঙ্গ৷ কর্তৃক শাস্তন্নর ওরসজাত তাহার অষ্টম পুত্র 
ভীম্মকে পরিত্যাগ করিয়! ব্বর্গপ্রয়াণ কাহিনীর উৎস। 


১২ সর্বনাগ শর্বনাগ 
৪ শান সান্ব 
৪ উড়িষ্ব। অন্ধ 


১৯ বিষুঃবর্মন বিশ্ববর্মন 


চিত্র নং ১ 


চিত্র পরিচিতি 


(1) ভম্ম বা বিভূতি রচিত ত্রিপুণ্ড,; ইহা স্মার্ত শঙ্করমতাবলম্থিগণ 


(2) 


(3) 


(4) 


(5 


আজি 


(6) 


(7) 


অলি 


(৪ 


(9) 


ললাঁটে ধারণ করিয়া থাকেন। 
ত্রিবেখাসম্বলিত চন্দনতিলক ; ইহা অনেক স্মার্ত আহারের 
পূর্বে ললাঁটে অস্কিত করেন। ভশ্ম ব। বিভূতির দ্বারা চিত্রিত 
রেখাঁগুলি অপেক্ষ1! ইহা অধিকতর স্থায়ী । 

মধ্যে "অক্ষত চিহ্ন” সহ ত্রিরেখাঁযুক্ত চন্দনতিলক ; ইহা যুগপৎ 
শিব ও দেবী তক্তিব স্মারক। অন্ধ প্রদেশের স্মার্তগণ এই 
তিলকচিহ্ৃ তাঁহাঁদের ললাটে ধারণ করিয়া থাঁকেন। ঈষৎ 
লাল শ্র্ধ কদলী পুম্পের চর্ণ চুণের সহিত মিশাইয়। অক্ষত; 
প্রপ্তুত কর] হয় । 

শশিকলাকার ত্রিপূণ্ড,; ইহা মহারাষ্্ী দেশে এবং উত্তর 
ভারতের কোনও কোনও স্থানে ম্মাতগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। 
“গোঁপালম্‌* বলিয়। পরিচিত উর্ধ্বপুণ্ড,; ইহ। সাধারণতঃ দক্ষিণ 
ভারতে এমন ম্মাত্তমতাঁবলদ্দিগণ ব্যবহার করেন, ধাহার! প্রকৃত 
বৈষ্ণব না হইয়াও বিষুপুজায় বিশেষ আস্থাশীল। 

এই অধণন্দ্রাকৃতি চন্দনতিলকও 'গোপালম্‌্, নামে পরিচিত ; 
ইহা তাঞ্জোর জিলার ম্মার্তগণ ললাটে ধারণ করিয়। থাকেন । 
ইহার! সমভাবে পঞ্চ দেবতার উপাঁপক । 

দক্ষিণ ভারতীয় ম্মীর্তগণ দ্বারা ব্যবহৃত ভিম্বাকৃতি সহজ চন্দন- 
তিলক । 

চতুর্থ তিলকচিহের সহিত সাদৃশ্ঠযুক্ত ; তির্যক্পুণ্ড বেখাগুলির 
মধো বৃত্তীকাঁর চন্দনচিহথ ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহা সাধারণতঃ 
শৈবগণ ব্যবহার করিয়া থাঁকেন। 

বড়কলইপন্থী শ্রীবৈষ্ণবর্দিগের তিলক । ইংরাঁজী ৬” অক্ষরের 
অনুরূপ শ্বেতবর্ণ চিহ্বের মধ্যভাগস্থ উধ্ব রেখাটি নিন্দুরচচিত, 


৩৬৪ 


(29) 


চিত্র নং ২ 
(11) 


(12) 


(13) 


(14) 


(15) 
(76) 


(17) 


পঞ্জোপাসন! 


ও উহার নাম “ভ্রীচুর্ম”। শ্বেতবর্ণ “৬” চিহ্ছটির নাম 
“তিরুমন্র» | 

তেনকলই শাখাতৃক্ত শ্রীবৈষ্ঝবগণের তিলক। ইহ অনেকাংশে 
পূর্ববর্তী তিলকের অহ্বন্ূপ 3 মধ্যরেখা উভয় চিহ্বেই এক, কেবল 
নীচের দিকেই পার্থক্য । ইহার নিম্ভাগ প্রশস্ততর, এবং 
মিয্মধ্যভাগ স্থুল বেখাকারে নাঁসিকামূল পর্যস্ত বিস্তৃত । 


ভিন্ন আকারের তেনকলই নামম্) ইহার পার্থের দুইটি 
শ্বেতবর্ণ রেখার পরিবর্তে দুইটি বিষুণপদ্র চিহ্ন, এবং নিম্নাংশ 
পদাধাররূপে চিত্রিত পল্মাসন। ইহা সাধারণতঃ দক্ষিণ ভারতীয় 
ব্রা্মণেতর মন্দিরসেবক মালাকর ইত্যাদি জাতিভূক্ত রামান্ুজ 
মতাবলঘ্বিগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন । 

বল্পভাঁচারিগণের একাংশ কর্তৃক ব্যবহৃত তিলক; ইহা ইংরাজী 
নয” অক্ষরের আকারে ললাঁটের নিম্নভাঁগ হইতে কেশরেখাঁর 
উপরিভাগ অবধি বিস্তৃত। গুজরাঁটা বৈশ্তগণ এবং চতুভূ'জদাস 
ও কুশলদাস প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ এই প্রকার চিহ্ন ধারণ 
করিয়া থাকেন । 

মাধব সম্প্রদায়ের তিলক ; মধ্যস্থলে বৃত্তাকার রক্তচন্দন চিহ্ন, 
ও উহা! হইতে উধ্বধরূপে দীর্ঘায়ত কৃষ্ণরেখ।। 
৫বঞ্চবমতাবলঘ্বিনী মহিলাগণ কর্তৃক ব্যবহৃত রক্তবর্ণ হু্ব- 
রেখাযুক্ত “৬৮” আঁকারের শ্বেত চিহ্ন সম্পূর্ণ তিলকটি ইহারা 
বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে ব্যবহার করিয়া থাকেন । 

সাধারণ বৈষবগণের রক্তবর্ণ শ্রীচুণ তিলক। 

কাঁনাঁড়ী, মারাঠী এবং কোনও কোনও অস্ত্রজাতীয়া শৈব-শাক্ত 
মতাবলদ্বিনী মহিলাঁগণ কর্তৃক ব্যবহৃত ললাটবিস্ৃত সিন্দুর- 
রেখাচিহু। 

কুক্ছুম বিন্দুসহ চন্দনাক্ষিত একজাতীয় উধ্ব পু, ; ইহা কোনও 


(18) 


(19) 


(20) 


চিত্র পরিচিতি ৩৬৫ 


কোনও শ্মার্ত ললাটে ধায়ণ করিয়া থাকেন। মধ্যস্থ কুষুম 
বিন্দুটি শক্তিসাহচর্ধ প্রকাশ করে। 

পূর্ববর্তী চিহ্ন হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্ররুতির এই তিলকও 
শঙ্করমতাশ্রয়ী এক জাতীয় স্মার্তগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
ইহা পাশাপাশি বিস্তৃত এবং ইহার মধ্যস্থ কুষুমবিপুটি 
ডিম্বান্ৃতি। ১৭নং চিহ্নটি শক্তিসাহচর্য প্রকাশ করিলেও, ঈষৎ 
বৈষ্ণবধর্মী, কিন্ত এই চিন বিশুদ্ধ শৈবধর্মী স্মার্তদিগের অন্যতম 
তিলক। 

কুক্কুমবিন্দু চিহ ১ ইহা দেবীতক্ত ম্মার্ভগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। 

বৃত্তাককৃতি কুগ্কুমচিহ্থ , ইহ] সর্বভারতীয় জীবংভর্তৃকা হ্মঙ্গলী 
হিন্দু মহিলাগণ ললাটে ধারণ করিয়৷ থাকেন। 


( এই রেখাচিত্রগুলি শ্রীযুক্ত সি, শিবরামমূতি মহাশয়ের সৌজন্তে প্রাপ্ত ) 


চিত্র নং ৩ 
(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 


গাণপত্য সম্প্রদাষের তিলক (115. 9. 0, 8617)99 এর 16 
9৫7701)4, ০1 0106 19481) 17275 0 676 1727055এ মুকিত 
চিত্রের আদর্শে অঙ্কিত )। 

শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ভূক্ত বাঁমানুজপন্থী বৈষ্বগণের তিলক। 

এ, কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকৃতির । 

এ, কিঞিৎ ভিন্ন আকারের । 

শ্রীসম্প্রদাঁয়ের বডকলই শাখার একপ্রকার তিলক । 

এ, কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকৃতির । 

শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তেনকলই শাখার নাঁমম্‌। 

এ, ঈষৎ ভিন্ন প্রকারের । 

রামানন্দ শিষ্ সম্প্রদায়তূক্ত একজাতীয় বৈষ্ধগণের তিলক । 
মাধব সম্প্রদ্দায়ভূক্ত বৈষ্কবগণের তিলক । 

এ, ভিন্ন আকাবের। 


(12) 


চিন্তর নং ৪ 
(13) 


(14) 


(15) 
(16) 


(127) 
(18) 
(19-_22) 
(29) 
(24) 
(25) 
(269) 
€ 27) 


চিত্র নং ৫ 
(28) 
(29) 
(39) 

(31, 32) 
(33) 
(34) 


পঞ্চোপাসণ। 


বামানন্দ শিষ্য সম্প্রদায়ভূক্ত ্বারকাবাসী এক শ্রেণীর বৈষ্ণব- 
গণের তিলক । (এই চিত্রের ২ হইতে ১২ সংখ্যক তিলক 
10. 4৯ 221 মহাশয়ের গ্রস্থমধ্াস্থ চিত্রার্দিব আদর্শে অধ্িত ) 


রামানন্দ শিষ্য সম্প্রদদায়তুক্ত দ্বারকাঁবাসী এক শ্রেণীর বৈষ্বগণ 
দ্বার! ব্যবহৃত তিলকচিহ্। 

জানকীর উপামক এক শ্রেণীর রামায়ৎ বৈষ্ণবগণ কর্তৃক 
ব্যবহৃত সাম্প্রদায়িক চিহ্ু। 

নিশ্বার্ক প্রতিষ্ঠিত সনকাদি সম্প্রদায়ের তিলক। 

বল্লভাচারী বা রুদ্র সম্প্রদায়তুক্ত বৈষ্ণবদ্দিগের একজাতীয় 
তিলক । 

এ,-_ভিন্ন প্রকৃতির । 

শ্রীকষ্ণচৈতন্ প্রব্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তিলকচিহ্ন। 
রামায়ৎ বৈষ্ঞবর্দিগের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর তিলক । 

তান্ত্রিক শৈব তিলক,__অর্ধচন্দ্র ও বিন্দুর সমন্বয় । 

তীন্ত্রিক শৈব চিহ১-_ত্রিপুগ্ড » অর্ধচন্দ্র ও বিন্দুর সমন্বয় । 

শৈব তিলক- বিল্বপত্র।কুতি। 

এ,-_একজাতীয় প্রস্তর গুটিকাঁকৃতি। 

এ,._অধচন্দ্রাকতি। 


মহাঁকালীপুজক শক্ত তিলক। 

দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক শাক্ত সম্প্রদায়ের তিলক । 
বামাঁচারী তান্ত্রিক শাক্ত উপাসকগণের তিলক। 
শিব-শক্তি উপাসকগণের তিলক। 

শৈব-_ ত্রিপুণ্ড, 

এক শ্রেণীর শৈব তিলক । 


চিত্র পরিচিতি ৩৬৭ 


(35--38) ত্রিপু্ ও বিন্দু ইত্যাদি সম্ঘলিত শৈব-্মার্ত তিলক ইহা" 
দিগের লহিত প্রথম চিত্রের তৃতীয় চতুর্থ ও অষ্টম সংখ্যক 
চিহ্নের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 

(39) শিবের তৃতীয় নয়নের অঙ্থুকতি,_-ইহা এক শ্রেধীর শৈবগণ 

কর্তৃক দাম্প্রদায়িক চিহ্ন রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

(40, 41) এই ছুইটিও শৈব তিলক,_.প্রথমটি কতকট! বিষাঁণারকতি ও 
দ্বিতীয়টি বিন্দু ও অর্ধচন্দ্ের লমবয়াতবুক | 

(42) মৌর দাম্পরদায়িক চিহ্ন। 

(চতুর্থ ও পঞ্চম চিত্র্ধষের তিলকচিহৃগুলির প্রায় সব কয়টিই 1). 4. 
[৪1 মহাশয়ের 191121045 9৫6%5 1 11010 01101 06 11105 নাঁমক গ্রন্থে 
গ্রকাঁশিত চিত্রাবলীর আদর্শে অঙ্কিত। 42 নং চিত্রটি 1]. 5. 0. 31105 
এর পূর্বোক্ত গ্রন্থে মুদ্রিত চিত্রের আদর্শে অকিত। আমি এজন্য উক্ত গ্রন্থঘয়ের 
প্রকাখকগণেব নিকট আমার কৃতজ্ঞত! স্বীকার কবিতেছি। ) 





চিত্রসংখা। ১ 
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১৯৯১ ২০৪৪ ২০৯ 

ঈশ্বরপুরী, ১১৩১৫ 

ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা কারিকাবলী বা শৃত্রাবলী, কাশ্মীর 
শৈব ধর্মগ্রন্থ, ১৮২, ১৮৭ 

ঈশ্বর সংহিতা, দক্ষিণ দেশীয় পাঞ্চরাত্র গ্রন্থ, ৮২ 


উ 


উগ্র, কদ্রের এক নাম, ১২৬ 

উচ্ছিষ্ট গণপতি, ২৪, ২৬-৭, ২৯৩০ 

উজ্জয়িনী (--র তাত্্মুদ্রা ), ১৩৬ 

উত্তর কামিকাগম, শৈবাগম, ২৩ 

উৎপল ( ভট্). বৃহৎসংহিতার ভাষ্যকার, ১৭, 
১৪-৫, ২৩। ১৫৭০ ১৬৪১ ২৫৪ 

উৎপল বৈধব, কাশ্মীর শৈবমতের অন্যতম ব্যাখ্যাতাঃ 
( ভদ্রচিত গ্রস্থ-প্রদীপিক! ), ১৮৩ 


৩৮৭ পঞ্চোপাসনা 


উদয়গিরি ( ভিললার নিকটস্থ পর্বত ), ৭৪, ৭৭ 

উদয়গিরি মহিষমর্ষিনী মুঠি, ২৪৫ 

উদয়াকর (নামান্তর-উৎপলাচার্য)। সোমানন্দ শিল্প, 
১৮২-৮৩, ১৮৬ 

উদদিতাচার্ধ, পাশুপত আচার্য, ১৫*, ১৬৬ 

উদ্দিপি, মাধ্বসম্প্রদায়ের প্রধান ক্ষেত্র, ১,৬' 

উতদ্ভত পর্বত, ২৪১-৪২ 

উল্তান, উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রাচীন প্রদেশ, 
২৭৪৭৫ 

উদ্ভোত কেশরী, উড়িস্তারাজ, ৩৩, 

উদ্ভোত, ভারছ্বাজ রচিত টীক1, ১৬৪ 

উপতন্ত্র, একাদশ নংখ্যক, উহাদের নাম, ২৫৮ 

উপনিষদ, ৩, ৪, ২০, ২৩, ৯৬-৭, 
৯৯১৪১, ১০৫, ১১৮১ ১২৬-২৭, 
১২৯-৩০, ১৪১ ১৫৭০ ১৭৫। ১৮৭, ১৯৪) ২২৭ 

উপপঞ্চম, এক শ্রেণীর লিঙ্গীয়ৎ, ২*৯ 

উপমণ্ু, ১৩৭ 

উপমিত, পাশুপতাচার্য, ১৫০, ১৬৬ 

উপমিতেশ্বর, শিবলিজ, ১৫, 

উপরিচর বনু, চে্দিরাজ, ৪ 

উপবীর, উপদেবতা। ২১ 

উপেন্্, চতুধিংশতি বাতের অন্যতম, ৬৬ 

উপেন্দ্র-বিষুঃ, বামনরূগী দেবতা, ৩৪ 

উপেন্ত্রসংহিতা. দক্ষিণদেশীয় গাক্তুরাত্র প্রস্থ, ৮২ 

উমা, ছুর্গার নামান্তর, ২৪, ২৬, ১২৯, ১৩৫, ১৪১, 
২২৬-২৮, ২৪০, ২৪৪, ২৫০, ৩৯৭, ৩৩৫-৩৬ 

উাপতিধর, ১১২ 

উম্মাপতি, সন্তান আঁচার্য, ১৯২ 

উ্া-মহেষ্য় মৃতি, ৩২৯ 

উলুখল, উপদেবতা, ২১ 

উবসগদশাও, জৈনগ্রস্থ, ৬২ 


উবভ্দাত ( খবভনতত ), নহ্পানের জাষাতা, ১* 
উম্মিত, অন্যতম বিনায়ক, চে 


উ 
উধ্ব পু, ৩৪৫-৪৮ 
উব1! (উস), বৈদিক দেবতা, ১২৬ ২২১-২২ 


৩১৯ 


খা 

ধথেদ, ২, ৪--৫১ ১৬-৭, ২৯) ৩৩০৪, ৪৪, ৪৮, 
১২৫, ১৩৩, ১৩৫, ১৪৩, ১৪৬, ২২২ ২২৪, 
২২৬, ২৩১, ২৩৮, ২৮৫, ২৯১৯৫, ২৯৮, ৩১৮, 
৩২৮ 

ধথেদ ভাষ্য (লায়ণ কৃত )১ ৯২৪ 

খদ্ধি, কুবের পত্ী। ১৩৫ 

খবভদেব (আদিনাথ ), ১৬৯ 

ধধিমিত্র, ভোজক ব্রাহ্মণ, ৩১৩ 


প্র 
একনেত্র, বিদ্তেশ্বর, ২০০ 
একলিঙ্গজী মন্দির, উদয়পুরের সন্নিকট, ১৪৯ 
একানংশা, দেবীর রূপতেদ, ২৪৪, ২৪৬, ২৭৫ 
একাস্তদ রামাধ্য, বীরশৈব সাধক, ২*৭-৮ 
একাজঙ্ষেত্র (ভুবনেশ্বর, উড়িয্যা ), ১৬৬, ২৭৫ 
একোরাম, শৈবাচার্য, ২৯৭০৮ 
এলমাগার, বল্লভাচার্ষের মাতা, ১১০ 
এলিফ্যাপ্টায় তথাকথিত ত্রিঘুতি, ১৪২ ২৪৯ 
এলিফ্যান্টার শিব-বিবাহ্‌ মতি ১৪১ 
এলিয়ট (01081199 £1106 ), ১৭৯-৮০, ১৮৯) 


২১১ 
এ 


এতরেয় আরণাক। ৪৩ 


তরে ব্রাক্গণ, ১৪৪ 
এত মুনি, ১৪৪ 
উন্দী ( ইন্ত্াণী ), মাতৃকা, ২৩৯-৪ * 


২৪৭, ২৬১ 


ও 


ওভিয়ান, তাস্ত্িক ক্ষেত্রের অশ্যতম, ২৭৪-৭৬ 
ওয়েবার (/9)917) ৪৭, ২২৮-৩৯১ ৩০৮-০৯ 


ও 


ওডুলোমি বি, ১১৯ 
ওরজজেব, ৩১২ 
ওশীনর, শিবি জাতির অন্য নাম, ১৪৬ 


ক 


কন্ধুক, প্রতীহার বংশীয় রাজ], ১৯-২৭ 
কল্কালমালিনী তন্ত্র, ৩৪৯-৫০ 

কটংকট, অন্যতম বিনায়ক, ২১ 
কণাদ, বৈশেষিক শুত্রকার, ১৬৪ 
কণ্ঠনাথ, ২৬৩ 

কঙারাদিত্য, চোলরাজ, ১৭৫ 


কদদ্ঘ রাজকুল, শক্তি উপানক, ২৫৫ 
কনিফ, কুষাণরাজ, ১৩২, ৩০৭ ৩১৬, ৩৩৩ 
কহ্যাকুমারী, ২২ ৭-২৮ 

কপর্দী ( কৃতিবাস ), শিবের নাম, ১৩২-৩৩ 
কপালকুগ্ডলা, ১৬১ 

কপালেশ্বর শিব মন্দির, ১৬২৬৩ 

কাপঞ্জল, শাক্ত আগম, ২৫৭ 

কপিল, পাশুপতাচীর্য, ১৫০, ১৬৬ 

কপিল, শান্ত আগম, ২৫৭ 

কপিল, সাংখা দর্শনের প্রবর্তক, ৮৫-৭, ১৪৮ 


শবাসূচী ৩৮ 


কপিলেম্বর, ভুবনেশ্বরস্থ শিবমন্দির, ১৬৬ 

কপিলেশ্বর, শিবলিঙ্গ, ১৫০ 

কবীর, বিষুতভ্ত, ১০৪ 

কমলা, দশমহাবিদ্যার অন্যতম, ২৭৭-৭৮ 

কমলাকান্ত, বাঙ্গালী শক্তিনাধক, ২৭৭ 

কর্ণ, হৃর্ধপত্র, ৩১৮ 

কর্ণাট লেখ, ১৭, 

করাল। চামুণ্া!, ১৬১, ২৩, 

করালী, বশলীর এক নাম, ২২৯-৩০, ২৩৩ 

করিকল্নম্‌, কাবিরিপদ্দিনষের তামিল কবি, ৮১ 

করিবরদ বা গজেন্্র মোক্ষ। ৭৭ 

কল্প, চতুবিধ, ২৫৪, ২৫৭ 

কল্প, শাক্তি আগম, ২৫৭ 

কল্পট, বহ্নগুপ্ডের শিষ্য, ১৮১-৮৫ 

কক্ষি, অবতার, ৭৮ 

কল্লিয়ানপুর, মধ্বাচার্ষের জনস্থান, ১০৫ 

কৰচশিব, ১৬৩ 

কবি কর্ণপুর, ১১৫ 

কণ্তীপ, উপেক্দ্র-বিষণর পিতা, ৩৪ 

কংস, মথুরাধিপতি, ৪৬, ৫« 

কাঠক (ক$) উপনিষদ, ৭, ১৮৭ 

কাডিমত বিদ্যাপীঠ, কুজিকামতের এক নাম, ২৫৮ 

কাত্য, বৈদিক ধবিবংশ, ২২৮, ২৩৩ 

কাত্যায়ন, ৫২, ১৩৭ 

কাতায়নী, দেবীর এক নাম ২২৭-২৮, ২৪৯, 
২৫৩৫৪, ২৬৬ 

কাত্যায়নী তক্ত্র, ২৫৮ 

কাদন্বরী, ১৬৪ 

কাঁপালিক, অতিমারগিক শৈব সম্প্রদায়, ১৫৯-৬৩, 
১৬৮, ১৭২, ১৮৮ 


কামকলা; ্রিপুরনুন্দরীর এক রূপ, ২৮৯ 


৮২ পঞ্চোপাসন। 


কামদেব, ৫৮ 

কামরূপ (কামাধ্যা ), তান্ত্রিক ক্ষেত্র, ২৭৪-৭৬ 

কামাখ্যা গুহাতন্ত্র, ২৩৪, ২৭৫ 

কামাখ্য! দেবীর মনির, ২৭৫ 

কামিকাগম, শৈবাগম, ১৯৪, ২১২ 

কামেশবরী তন্ত্র, ২৫৮ 

কায়ারোহণ (কায়াবতার, বর্তমান কারান), ১২০, 
১৪৯ 

কার্ণ (17. [61 ), ১৫২ 

কারু সিদ্ধান্তিন ( কাক্ুণিক দিদ্ধাস্তিন ), অন্চতম 
শৈব সম্প্রদায়, ১৫৯ 

কালকেতু উপাখ্যান, ২৪৫ 

কালামুখ, অতিমাগিক শৈব সম্প্রদায, ১৫৯-৬২ 
১৬৮ 

চালারি, বীরশৈব পঞ্চমের এক বিভাগ, ২০৯ 

কালিকা তন্ত্র, ২৫৮ 

চালিকা! পুরাণ, ২৪৮, ২৮০-৮১, ২৮৩, ২৮৫ 

কালিদাস, মহাকবি, ১৪২ 

চালিয় দমন, ৭ 

কালী, দশ মহাবিছ্ভার অন্ততমা, ২৬১, ২৭৭-৭৮ 

চাঁলী, দেবীর উগ্র রূপ, ২২৬, ২২৯৩০, ২৩৩, 
২৬৫, ২৬৭, ২৭৬৭৭, ২৮২ 

চালীঘাট, অন্যতম শক্তিগীঠ, ১৬৭ 

চাবেরী নদী, ৮৪ 

চাবেরীপন্কম শিল| ফলক, ৩৩৬ 

ঢাশীপুত্তর ভাগভগ্র, বিদিশার শুল রাজা, ৩ 

টাম্সীর শৈষাচার্য (মত, সম্প্রদায় ), ১৮০-৮, 
১৮৮-৯৩, ১৯৮ 

াস্ঠাপ, শিল্পশান্ত্কার, ২৩ 

1সকৃৎন্ন, খবি ১১৯ 

চন্লর, ৬ 


কিরণাগম, শৈবাগম, ১৯৪ 

কিরাত, অনার্ধ জাতি, ২৩৭ 

কিরাঁতিণী, দেবীর এক নাম, ২৩৭ 

কিস নংকিচ্ছ, আজীবিক ওর, ১৫১ 

কীতিবর্মন, যেজকতুক্তির চন্দেক্স নৃপতি, ৩*৬ 

কুইন্টাস কার্টিয়াস, ৫৪, ৫৬, ১৪৬ 

কুনি পাণ্য, মহুরার পাণ্য রাজ|, ১৭৬ 

কুণ্ুলিনী শক্তি, ২৭২, ২৮৬-২৮৮ 

কুস্তী, কর্ণ জননী, ৩১৮ 

কুবের, উত্তরদিকপতি বক্ষরাজ, ৮, ১৩-৪, ১৩৪, 
২১৪০৬ 

কুজিক1 (ক্রম ) পূজা, ২৬ 

কুজিক! তন্ত্র (কুজিক! মত ), ২৫৮-৫৯, ২৬২, 
৩০৮ 

কুজ্িকামতোত্বর ( অন্য নাম প্রীমতোত্তন ব| মস্থান 
ভৈরব ), ২৫৯ 

কুক্জিকা! মহাতন্ত্, ২৫৮ 

কুমার, উপদেবতা, ২১ 

কুমার-কাতিকেয় (কাতিক ), ২২৮, ২৪৫, ২৪৭, 
২৭৯, ২৮২, ২৯৯ 

ক্মারগুপ্ত (প্রথম ), গুপ্তসম্রাটত ৭৯, 
২৭৪, ৩৩৪ 

কুমারিল ভট, মীমাংসকাচায, ১৯৫ 

কুককই ( কুককুর), নম্ম আড়বারের জন্মস্থান, 
নিও 

কুলচুড়ামণি তন্ত্র ২৮৩ 

কুলশেখর আড়বার, ৮৯-৯, ১স্প্তদ্্রচিত গীতি- 
কবিতা! গ্রন্থ, পেরুমাড়-তিক্ষমোড়ি, *১ 

কলার্দব তন্ত্র, ২৬০, ২৬২, ২৬৮, ২৭১৭২, ২৮৯ 

কুলালিকায়ায়, কুজিকামতের অন্য নাম, ২৫৮ 

কুশিক, লকুলীশের শিল্তঃ ১৪৫, ১৪৯৫০, ১৬৬ 


২৫২-৫৩, 


শকাস্মচী ৩॥ 


কুশিক, বৈদিক খধি, ২২২, ২২৮ ১--খধি গোত্র, 
২২৮, ২৩০ 

কুষ্মাও, অন্যতম বিনায়ক, ২১ 

কুষ্মাও রাজপুত্র, এ , ২ 

কৃর্ম অবতার, ৭৭, ৩৬২ 

কুর্ম পুরাণ, ১৪৮ 

কুহু, বৈদিক দেবী, ২২৩ 

কৃতমালা, দ্রবিড়ের নদী, ৮৪ 

কৃত্তিবাল, বাঙ্গালী কবি, ২৩২, ২৮০ 

কৃষ্দাস কবিরাজ, চৈতন্য চ্িতামুতের রচয়িত!, 
১১৫ 

কৃষ্দাস মিশ্র, মগব্যক্তি গ্রন্থের রচয়িতা, ৩৮ 

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যান, ১৮-৯ 

কৃষ্ণ নামীয় কয়েকজন বৈদিক ধধি, ৪২-৩ 

কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, ৪০-২, ৪9, ৪৬-৯, ৫৬১ ৫৮, ৬৩, 
৭৮৮ ৮১০ ৯১, ৯৫, ১০৬, ১১১-১৪, ১১৬০ 
১৮, ১২৮, ১৩৭, ১৪৮? ২৪৬, ৯৭৬; ৩২৩, 
৩৩৫ 

কৃষ্চমিশ্র, প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের রচয়িতা, ১৬ 
৩০৬, ৩২৩, ৩৩৯৮৪ ০ 

কৃফম্বামী আয়েঙ্গার, ৮৮ 

কৃষ্জানন্দ আগমবাগীশ, ২৬০-৬১১ ২৬৭, ২৭৭. 
৭৮৪ ৩২৬ 

কৃষ্ণায়ন চিত্রাবলী, ৭৮; ৮১ 

কত, নবম গ্রহ, ২৯৭ 

কেন উপনিষদ, ১২৯, ২২৭-২৮ 

কেশব কাশ্মীরিন্; সনকাদি সম্প্রদায়ের ত্রিংশৎ 
আচাধ, ১০৮, ১৪৯ 

কেশব-নারারণ, ২২৮ 

কেশব ভারতী, ১১৩-১৪ 

কেশী, অত্থাকৃতি দৈত্য ৪৬ 


কেলী মুনি, ১৪৬-৪৪ 

কেশী নুক্ত, ১৪৩-৪৫ 

কৈলাস মন্দির, ঈলোরা, ১৩৮, ১৭১ 

কোনার্ক-কোনারক, হুর্ধমন্দির, ২৭৫, ৩১৪-১৫ 

কোমরি, কুমারী (কন্তা। কুমারী)-র গ্রীক প্রতির' 
২২৭, ২৪১ 

কোলাবতী, উড়িস্তার রাজমাতা, ৩৩০ 

কৌন্ডিস্ত ভান্ত ( পাগুপত শুত্রের ), ১৫৪, ১৫৬ 

কৌমারী (কাঠিকী ), মাতৃকা, ২৩৯, ২৪ 
২৬১, ২৮২ 

কৌরস্ত, লকুলীশের শিল্ত, ১৪৫, ১৪৯, ১৬০ 

কৌল, তান্ত্রিক শাঁধা, ( কৌলাচার ), ২৬৮-৭১ 

কৌশিকী, দেবীর নামান্তর, ২২৮ 

কৌষী (শী) তকী খধি, ২৯৭ 

কোঁশী (বী) তকী ব্রাহ্ষণ, ৪২-৩ 

কৌধীতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদ, ২৯৮ 

ক্রক৮, কাপালিক গুরু, ১৬১ 

ক্রিয়াকর্মভ্োতিনী, শৈৰ গ্রন্থ, ১৯৩ 

ক্রিয়াপাদ, ১৯৮, ২*১ 

ক্রিয়াসার, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৬৭ 

ক্লিদোবোরা, কৃষ্ণপুরের গ্রীক প্রতিরূপ, ৫৬-৭ 


থ 
খপুষ্প, ২৬৯ 
থাজুরাহো!, ৩৩০, ৩৩৮ 


থাদির গৃহানতর, ০ 
খোটান কাহিনীতে পাশুপত।; ১৬৬ 
খো! তাস্্রশাসন, ৩৩৪-৩৫ 


গাঁ 
গঙ্গ রাজবংশ, ২৯৭ 


৩৮৬ 


জরশবব ( জরশন্ত ), 201:০9865: ব! জরথুস্ের 
পৌরাণিক প্রতিরূপ, ৩১, 

জান্ববতী, কৃকের পন্থী, ৬১, ৬৩, ৩০৯ 

জালদ্বর, প্রাচী তান্ত্রিক ক্ষেত, ২৭৪-৭ ৫ 

জাধালি, খধি, ৩৪৯ 

জিন, ১৫, ৭২, ২৯৭৪ ৩১৮ 

জীকন, বাঙ্গালী নিবন্ধকার, ২৮১ 

জীমৃতবাহন, শ্মতিকার, ২৮১ 

জীর্পোদ্ধার দশকম্‌, শৈব গ্রন্থ, ১৯৩ 

জীবিত গুপ্ত (২য়), উত্তর ওথবংশীয় মগধরাজ, 
৩১৩ 

জৈন, ২, ৬, ১৪-৬, ৭২, ১০৮১ ১৫১-৫৩, ১৬৯, 

* ১৭২১ ১৭৬-৭৭, ২০৬-০৭, ৩০৬, ৩২৩ 

জানদেব, বিকুম্বামীর শিল্ত, ১০৯ 

জ্ঞানপার্দ, ১৯৮, ২০২ 

জ্ঞানরাশি, ১৬২ 

জ্ঞানার্ণব তন্ত্র, ২৬০, ২৬৭ 


ট 
টলেমি, ৫৫, ৩১০-১১ 


ডাঁকিনী, ২৬৪-৬৫ 

ডামর, ২৫৪, ২৫৮, ২৬০ 

ভিওডোরাস, ৫৬, ১৪৬ 

ডিগ্ডিন, শঙ্রদিস্থিজয়ের ধনপাতি কৃত ভাল ২৭ 


তক্ষশিল! ( হাতিয়াল ) শিলাফলক, ২১৮-১৯ 
তৎপুরুষ, শিবের এক নাম, ১৯৪, ১৯৭, ১৯৯, 
৮৬৬৫ 


পঞ্চোপাসন! 


তন্ত্র, তান্ত্রিক, ২৪৪, ২৪৮, ২৫২-৫৪, ২৫৬০৬৭ 
২৭১০৭৯, ২৮৩৮৪, ২৮৬, ২৮৮০৮৯১ ২৯৯, 
৩২৬, ৩২৮, ৩৩১৪ ৩৪০ 

তন্্সাগর, পারা গ্রন্থ, ২৫৭ - 

তত্্রমার, অভিনবগপ্ত রচিত, ১৮৩ 

তন্রমার, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ রচিত, ২৬৯, ২৬৭- 
৬৮) ২৭৩, ২৭৮০৭ ৯০ ২৮৩, ২৮৮) ৩২৭ 

তন্ত্ালোক, অতিনবগুপ্ত রচিত, ১৮৩ 

ভাগ্য মহাত্রাক্ষণ, ১৩৩ 

তাস্ত্রপণাঁ নদী, ৮৪১৯৭ 

তাক্ষ্য” গরুড়ের নামান্তর, ২৯২ 

তারা, দশমহাবিস্তার অন্ততম, ২৬১, ২৭৭৭৮ 

তারা, দেবীর এক নাম, ২৩৭, ২৩৬ 

তারা, মহাধান বৌদ্ধ দেবী, ২৫৯ 

তারা বীজ, ২৬৮ 

তালধ্বজ ( বেসনগরে প্রাপ্ত ), ৮ 

তিরুকৃকোট.টিমুর নঘি, রামানুজের অন্যতম শিক্ষক, 
৯২ 

তিরুকৃকোবইয়ার, তামিল কাব্য ১৭৯ 

তিরুকাজুকুম্রম ( গক্ষীতীর্ঘ ), ১৭১ 

তিরুকোবিলুর, মধুর কবির জন্মস্থান, ৮৯-৯* 

তিরজ্ঞানসন্বন্ধ (নন্বদ্বর), দক্ষিণ ভারতীয় 
শিবভ্ত, ৯৬, ১৭৩৭৪, ১৭৬-৭৮ 

তিরুনামম্‌, ৩৪৫, ৩৫১ 

তিরুনাবলুর, হম্মরমূতির অন্স্থান, ১৭৮ 

তিরনাবুক্করশড ( আপ্‌পার ), বঙ্গিণ ভারতীয় 
শিবডক্ত, ১৭৪, ১৭৭ 

তিক্ষপতি, বৈষব-তীর্ঘ, ৯০১ ৯৪, ৩৪৪ 

তিরুপ্‌পাণ, আড়বার ( যোগীবাহূস ), ৮৯, ৯১ ; 
জগগস্থান £ উরইঘুর, ৯১; 
গীতিগ্রন্থ : অঙগলন আর পিরান, ৯১ 


শবস্চী ৩৮৭ 


তিরুষন্লই আড়যার ( পরকাল ), ৮৯, ৯১-৯৩; 
জন্মস্থান ; কুরুগুর, ৯১ 

তিরুমলিশই, আড়বার ( ভক্তিসার ), ৮৮, ৯, 

তিরুমুরাই, তামিল শিব স্তোত্ সংগ্রহাবলীর নাম, 
১৭৫, ১৭৮ 

তিরুমূলর, তামিল শৈব কবি, ১৭৫ 

তিরুবামুর, আপ্পারের জঙ্গস্থান, ১৭৭ 

তিক্বাসগদ্‌ (হর), তামিল শিবস্তোত্র, ১৭৫, 
১৭ ৮০৮৩১ ১৯২ 

তিরুযোরিযুর, চোল শিব মন্দির, ১৭১ 

তিল্লাই ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ ভারতীয় শিবতত্ত, ১৭৩ 

তুলসীদাস, ১০৪ 

তেনকলই, প্রীবৈফব সম্প্রদায়ের এক শাখা, ১০২- 
১৩, ১০৬ 

তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ২৩, ৩৫, ৪৪-৫, ৫০, ১৯৯, 
২২৭২৯, ২৩৭, ২৯৬, ২৯৮০৯৯ 

তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২৩১, ৩৪ 

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২২৬, ৩২১ 

তোগয়ড়িপড়ি, আড়বার ( ভক্তাভিত্ররেগু। ৮৯, 
৯১ 
নামান্তর £ বিপ্র নারায়ণ, ৯১ ; 
তত্ত্ররচিত গীতিগ্রন্থ £ তিরুমালই ও তির্ুপ্পই 
য্লেউড়চিড়, ৯১ 

তোষা, শক (1) মহিলা, ৬*, ৩৩২ 

ত্যাগাঙ্গ, শিবতক্তির এক পরায়, ২১৪ 

ত্রিক, কাকীর শৈব দর্শন, ১৮৫-৮৬, ১৯৮ 

ভ্রিপুর-ভৈরবী, মহামায়ার এক নাম, ২৪৮ 

জিপুরহুনদারী, দেবীর সৌম্য রূপ, ২৪৭, ২৮৯ 

তরিপুরার্ণব, মহাতস্ত্, ২৫৮ 

ত্রিপুরা-রহস্ত তন্ত্র, ২৬ 

ব্রিপুরাসার তন্, ২৬, 


ত্রিমুতি, ১১ 
ভ্রিলোচন, নামদেবের শিল্প, ১*৯ 
ভ্রিলোচন শিবাচার্, শৈবাচার্য, ১৯৩ 


ত্রিবিক্রম, অবতার, ৭৮১৮৯ 

ত্রিবিক্রম ( উরুক্রম, উরগায় ), বিধুর নামান্তর, ৩৪ 
ব্রিবিক্রম, চতুবিংশতি বাহের অগ্যতম, ৬৬ 
ত্রিষষ্টিশলাকা পুরুষ চরিত, জৈন গ্রন্থ, ৬২ 
ত্রিংশিক।, অভিনবগণ রচিত গ্রন্থ, ২৫৯ 

তুষ্ট, আদিত্য, ৩৪, ২২৩-২৪, ২৯২, ২৯৪, ৩১৮ 


ঘ 
থিয়োডোর রক (1০০০০: 3190), ২১৯ 


দূ 

দক্ধ, অন্যতম আদিত্য, ৩৩, ২৯২, ২৯৪-৯৫ 

দক্ষ প্রজাপতি, ১৩৩-৩৪ 

দক্ষ যজ্ঞ, ১৩৩, ১৭১, ২৪০ 

দক্ষিণাচার তত্ত্রাজ, কাপীনাথ কৃত, ২৭১ 

দক্ষিশাঁচার, তান্ত্রিক বিভাগ, ২৫৮, ২৬৮৬৯, ২৭* 

দক্ষিণামুতি তন্ত্র, ২৫৮ 

দক্ষিণামূতি, শিবের মৃতি ভেদ, ১৪, 

দ্গিণাঙ্গায়, তান্ত্রিক শাখা, ২৬৩ 

দণ্ডী, সুর্যান্ুচর, ৩১৯ 

দততাত্রেয় (হরি-হর-পিতামহ ), সম্য়াস্মক মৃতি, 
১৪১ 

দধীচি মুনি, ১৩৩৩৪ 

স্তর, দেবীর উগ্রমূতি, ২৭৫ 

দশকুট, ত্র সম্প্রদা:রর এক শাখার মাম, ১*৬ 

দশনামী, শঙ্কর প্রবতিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, ১১৫, 
১৭২ 

দশমহাবিস্ঞা, ২৬১, ২৭৭-৭৮ 

দশল্লোকী, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য শান্ত, ১০৮ 


৩৮৮ পঞ্চোপাসনা 


দৃহূসেন, ভ্ৈকৃটক রাজ, ৩৯ 
জামোদর, চতুবিশেতি ব্যৃহের অন্যতম, ৬৬ 
দিনেশচন্ত্র স়কীর, ২৪১-৪২ 
দিবাকর, শ্ুর্ধতভ্ত, ৩০৪ 
দিসা, ৮ 
দীঘনিকায়, বৌদ্ধ গ্রন্থ, ১৩১ 
দীর্ঘতম| উঁচথ্য, বৈদিক ধধি, ৫, ২২২ 
দুর্গা ( দুর্ি ), ২১০২, ২২৬-২৭১ ২২৯৩০, ২৩২. 
৩৩১ ২৪০, ২৪৪৪৬, ২৫২) ২৫৬১ ২৬১, ২৭৪. 
৭৬) ২৭৯-৮০৪ ২৮২, ৩৩৬ 
দুর্গা! গায়ত্রী, ২২৭, ২৭৩ 
হুর্গাডামর, তাস্ত্রিক গ্রন্থ, ২৫৮ 
দুর্গাবীজ, ২৬৮ 
দুর্গা-স্তোত্র (“তব ), ২৩২-৩৩, ২৩৭, ২৩৯, 
২৪৬, ২৫২ 
দুর্ধর মিত্র, ভোজক ব্রান্ষণ, ৩১৩ 
ছুল| দেও শিব মন্দির, ৩৩৮ 
দৃচদহ্, লোপামুদ্রার পুত্র, ৩৪৯ 
দেও বরণার্ক স্তত্ভ লেখ, ৩১৩ ১৪ 
দেবকীপুত্র কৃষ্ণ, ৪৩-৪, ৪৭ 
দেবগড়, দশাবতার বিষণ মন্দির, ৪৮, ৭৭ 
দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার কর, ৭৪5 ১3৯-৫০, ১৫২ 
দেবযজন, অন্যতম বিনায়কঃ ২০ 
দেবধান, প্রাচীন তান্ত্রিক শাখ, ₹৫৯ 
দেবল! মিএ, ২৩৭ 
দেববিকু, ৩০২ 
দেবশক্িদেব, গুর্জর প্রতীহার রাজ, ২৫৬ 
দ্বেব, শিবের এক নাম, ৮ ১১২ 
দ্বেবহুতি। কপিলের মাত।, ৮৫, ৮৭ 
দেবাচার্, নিশ্বার্ক সম্প্রদায়ের ত্রয়োদশ আচার্য, 


ওঠ 


দেবারম্‌ স্তোত্র, শৈব গীতি-কবিত| (অন্ত নাম 
পদিগম্‌ ও তামিল বো ), ১৭৪-৭৫ 

দেবী গায়ত্রী, হও 

দেবীসৃত্ত, ৫) ২২৩-২৫) ২৩৮, ২৮০, ২৮৫ 

দেবী স্ততি, মার্কগেয় পুরাণাস্তর্গত, ২৩৮-৩৯, ২৮৫- 
৮৬ 

ভৌম্পিতা, ২২২ 

ভ্রবিড়দেশে কৃ পূজা, ৮১-২, ৮৪-৫, ৮৮৯ ১৭১ 

দ্বৈতবাদ, ১০৪.০৫৪১০৭, ১১৫, ১১৯, ১৮৫, ২১৪ 

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ্ব, ১৯৭, ১১৭, ১১৯ 

দ্বৈমাতুর, গণেশের অন্য নাম, ২২ 


ধ 


ধনপতি, কুবেরের অন্য নাম, ১৩১ ৫৮, ৯৪ 

ধনপতি, মাধবকৃত-শঙ্কর দিখিজয়ের তান্তকার, ২৭, 
৩১ 

ধন্না, রামানন্দ শিল্কু, ১৯৪ 

ধর্ম ( পরমপুরুষ ), ৩৯ 

ধর্মশস্তু। ১৬৩ 

ধাতা, আদিত্য, ৩৩৪) ২৯২, ২৯৪ 

ধীষণা, বৈদিক দেবী, ২২১ 

ধৃতরাষ্টর, পূর্বদিক্পতি, ৮ 

ধৌম্য, াষি) ৩৯১ 

ফববের, বিষ্ণু মৃতির বিভাগ, ৭৫, ৭৭ 


ন 


নগ্রশবরী, ২৩৬৩৭ 

নটরাজ শিব, ২৫, ১২৪, ১৭৯, ৩৩৮ 
নন্দ, কৃষ্ণের পালক পিত|, ৪৬-৮, ২৪৬ 
নন্দক, বিষুর থঞ্েগের নাম, ৩৪৮ 
নন্দবচ্ছ, আজীবিক গুরু, ১৫১ 


& লু ৩৮৯ 


নন্দী, নল্দীস্বর, ৯৩৪॥ ১৬৩, ২০৭) ২০৬-০০৭। 
৩৪৬ 

নন্দী, লিঙগী ত্রাক্মণদিগের গোত্র, ২৭৭ 

নম্ম আড়বার (সাধু শঠকোপ ), ৮৮, ৯০) ৯২, 
৯৭; তাহার তিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ, ৯০১ »২ 

নগ্বি অন্দর নঘ্ি, তামিল গ্রন্থকার, ১৭৫ 

নর, দেবত। ও ধাঁষি) ৩৯-৪ ০) ৫৩) ৭৭ 

নরসিংহ অবতার, ৭৮, ১২১, ৩৩৬ 

নরসিংহ বর্মণ, পল্লব নৃপতি, ৯৩ 

নরহরি তীর্থ, মধ্বাচার্ধের অগ্যতম শিস্ত, ১০৫ 

নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ২৪৮ 

নব কাত্যায়নী, ২৬৬ 

নবনীত গণপতি, ২৭ 

নবপত্রিক1 পুজা, ২৮২-৮৩ 

নহুপান, শক মহাক্ষএরপ, ১০ 

নাগ, নাগপূজা, ৬-৮, ১২-৩, ১৬, ১৪, ১২২ 

নাগভট, গুর্জর প্রতীহাররাজ, ২৫৬ 

নাগরী শিলালিপি ৫০, ৫৮, ৬২, ৭৩-৪ 

নাগবর্ধন, ১৬১ 

নাগাজু শী পর্বত ও শিলালেখ, ২৫৩-৫৪, ৩৩৫ 

নাগিনী, ৭ 

নাগোজী ভ্ট, ৩৪৮ 

নাচ্চিয়ার, অগ্ডালের অন্য নাম, ৮৯, ৯১ 

নাথঘ্ারা. শ্রীনাথজীর মন্দির, ১১১ 

নাথ ( নাথপন্থী ), ধর্ম-সম্প্রদায়, ২৬২, ২৬৪ 

নাথমুনি, (অন্য নাম রঙ্গনাথাচাধ। 
ধর্মের প্রবর্তক ), ৯৪, ৯৭-৮ 

নানাঘাট শিলালেখ, ৬২, ৮* 

নানা, প্রাচীন দিরিয়ার দেবী, ২৫০, ৩০৭ 

নাভাজী, ভক্তমাল রচয়িতা, ১০৭ 

নামদেব, বিষুম্বামীর প্রশিত্ত, ১০৯ 


শ্রীবৈফৰ 


নায়নার, দক্ষিণ ভারতীয় শিবভক্ত, ৯৩, ১৭৩-৭৫, 
১৭৮, ১৯১ 

নায়নিক।, প্রীসাতকর্ির মহিষী, ৬২, ৮* 

নারদ, দেবি, ৩৯-৪০, ২*৭ 

নারদ। শান্ত আগম, ২৫৭ 

নারদীয় পাঞ্চরাত্র (সংহিতা ), ৩৮ 

নারসিংহী, মাকগেয় পুরাণোকত মাতৃক। ২৪* 

নারায়ণ, ৩৯-৪২, ৪৪-৫, ৪৯০৫০, ৫৩, ৬৪১ ৭৩, 
৭8, ৭৭9 ৮3১১ ৮৯, ৯৫-৬, ১০১? ১৯৬, ১০৮৪ 
১৫২, ২২৮ 

নারায়ণ, চতুবিশতি বহের অন্যতম, ৬৬ 

নারায়ণ, ত্রিবিক্রমের পুত্র, ষধ্ববিজয় রচয়িতা, ১০৫ 

নারায়ণ বাট, ৫* 

নারায়ণী, ২৪০, ২৪৩, ২৪৬ 

নারায়ণীয় তন্ত্র, ২৫৮ 

নাল, ১২১ 

নালাইর (দিব্য) প্রবন্ধম, তামিল বে? নামেও 
পরিচিত, ৮৮, ৯১, ৯৪, ৯৭, ১০১, ১৭৫, 
১৯১ 

নাসিক শিলালিপি, ১০ 

নিকোলো। শিল, ৩৩৩৩৪ 

নিক্ষুভা, শুর্ষের অন্যতম| পত্রী, ৩০৯ ৩১৯ 

নিগমজ্ঞানদেব, বামদেব শিবাচারের পুত্র, ১৯৩ 

নিত্যা তস্ত্র, ২৬০, ২৬৮-৬৯ 

নিতআানন্দ, চৈতন্যাদেবের পার্যদ, ১১৪, ১১৬ 

নিদদেস, বৌদ্ধ ধর্ধগ্রস্থ, ৮, ১১-২, ১৩১, ২১৭ 

নিগ্ব (নিম্বাপুর), নিশ্বার্কের জন্স্থান, ১০৭ 

নিশ্বার্ক (শিশ্বাদিত্য), সনকাদি সম্প্রদায়ের প্রবত ক, 
৯৭, ১০৭-৯৯, ১১৭ 

নির্মন্দ তাত্তরশাসন, ১৬২ 

নিরুত্তর তন্ত্র, ২৬*, ২৭২ 


৩৯৩ পঞ্চোপাসন। 


নীলকঞ ব্রহ্াহুত্রের অন্ততম ভাবাকার, ২ 
নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, ১৬২, ৩৪৫ 

নীলপতাক। ছিস্্, ২৫৮ 

নৃত্য গণপত্তি, ২*, ২৪-৫ 

নৃসিংহ, চতুধিংশতি বৃাহের অন্তষ, ৬৬ 
নৈমিষারপ্য, ৬০ 

নৈরাস্মা, বন্জরধান বৌদ্ধ দেবতা, ২৭৬ 
সায়তন্ব, নাথমুনি রচিত, ৯৮ 
হ্টায়ধম্মকছাও, জৈন প্রস্থ, ৬২ 

স্যায়ভাষা, বাৎন্তায়ন রচিত, ১৬৪ 


পপ 

গইগই আড়বার (সরোযোগিন), ৮৮ 

পক্ৃধ, খখেদোক্ত জাতি, ১৪৬ 

পঞ্চকৃত্য, ১৩৯, ১৯৯ 

গঞ্চতত্ব, ২৬৯ 

পঞ্চম (পঞ্চদশালী), লিঙ্গায়তদ্দিগের এক বিভাগ, 
২০৮-৩৯ 

পঞ্চরাপ, ভগবান বাহুদেবের, ৬৭ 

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ( তাণ্য মহাত্রাঙ্গণ ), ৩৫ 

পঞ্চসথা, শ্রীকৃকচৈতন্য পাদ, ১১৫ 

পক্চীর্থবিদা, লকুলীশ রচিত, ১৫৩ 

পঞ্চারতন পুজা, ৩২৫-৩২৯ 

পঞ্চায়তন মন্দির, ৩২৯.৩৭ 

পঞ্চার়তনী দীক্ষ1, ২৬৭, ৩২৬-২৭ 

পট্টভাকল, চালুফ্য শিবমন্দির, ১৭১ 

পণ্ডিতারাধা, শৈবাচার্ধ, ২৯৭০৮ 

পতগ্রলি, মহাভাবাকার। ১৩, ৪৬, ৫১-৪, ৫৮-৯, 
৯৪, ১৩০-৩১১ ১৩৫) ১৪৭৪৮, ১৫১৪২, ১৫৭, 
১৫৯, ২৪৩ 


পদিগম্‌, দেবারমূ্‌ স্বোত্রের অন্য নাম) ১৭৪-৭৫, ১৭৭ 


পদ্মনাত, টতুবিংশতি ব্যুহের অন্যতম, ৬৬ 

পঞ্মনা তীর্থ, মধ্যাচার্ধের অন্ঠতম শিবা, ১*৫ 

পদ্ধ পুর্লাণ, ৩৪১, ৩৪৩ 

পল্মাবতী, রামানন্দের শিষা!, ১৭৪ 

পর্ণশবরী, ২৩৬, ধ৬২ 

পরমধৈবত, প্রথম কুষারগুপ্ডের ভপাধি, ৭১ 

পরম সংহত], ৬৪, ৭২ 

পরমানন্দপুরী, ১১৩-১৪ 

পরনার্থসার, অভিনবগ্ুপ্ত রচিত, ১৮৬ 

পর বাস্থদেব, ৬৭, ৭৬ 

পর শিব, ২৭২, ২৮৭-৮৮ 

পরগুরামেশ্বর, ভুবনেশ্বরের শিবমন্দির, ১৬৬ 

পরা, শক্তির এক নাম, ২৮৯ 

পরাত্রিংশিকা, শৈবতন্ত্র, ১৮৩ 

পরাশক্তি, ২৮৮ 

প (পা) রলাশর, পাশুপত আচার্য, ১৬৬ 

পরিণামবাদ, ২৮৯ 

পবনদেব, ১০৬ 

পণুপতি, রুদ্ধেয় এক নাম, ১২৬ 

পণুপতি, শিবের রূপকেদ, ১২২, ১২৬ 

পশ্চিমাায়, (পণ্চিম শাসন) তান্ত্রিক শাখা, 
২৫৮, ২৬২ 

পদ্থাচারী, তান্ত্রিক বিভাগ, ২৬৮ 

পহ্লব, ১৩১ 

পঞ্চরাত্র, ১৪) ৩৭০৮, ৫১, ৬২৪, ৬৬-৭*, ৭২-৩ 
৭৪-৬১ ৭৯০৮১, ৯৯০ ১০৯১ ১১৬, ১৪৮, ১৭২, 
১৮০, ১৯৫০ ২০১ ২৫৭ 

পাণিনি, ৪, ৯, ১৩, ৫১-৩, ৫৮৪ ১৩৯৩১, ১৪৫৪, 
১৪৭, ১৪১-৫২ 

পাণগরগণ, ৫৫.৬ 

পা, দক্ষিণ দেপীয় জাতি, ৮১, ৯৭ 


শবনুচী ৩৯১ 


পাঞ্সতন্্, পাঞ্চরাতর গ্রন্থ, ৬৬, ৬৮, ২৫৭ 

পালপসংহিত| তগ্র, পাঞ্চয়াজ সংহিতা, ২৫৭ 

পার্থসারধি, কৃষ্ণ, ৫৫ 

পারমহুংসী সংহিতা, ৮২ 

পার্ধতী, দুর্গার এক নাম, ১৭, ২৬, ২২৬-২৭, ২৪, 
২৪৪, ২৬৩, ২৭৬, ৩২৯ 

পারাশরেখর, ১৬৬ 

পার্থক, ১৪৭-৪৮ 

পাণগুপত, ১৪, ১৪৪, ১৪৮৪৯, ১৫১৫২; ১৫৭-৪৮, 
১৬৪-৬৫, ১৬৮৬৯, ১৯৮, ২০৪, ২৫৬, ২৬৯ 

পাশুপত অস্ত্র, ১৪১ 

পাণগুপত দর্শন. (তন্ত্র, মতবাদ), ১৩৪, 
১৫৭৫৯, ১৬৭-৭০, ১৮৫, ২০২ 

পাশুপত বিধি, ১৫৩, ১৫৫-৫৭, ১৬৩, ১৯৬ 

পাণগুপত ত্রত, ১২৯, ১৪৬, ১৫৬ 

পাশুপত সম্প্রদায় ( লকুলীশ পাশুপত সম্প্রদায়), 
১২৯, ১69, ১৫০-৫৪১ ১8৯, ১৬২৬৪, ১৬৬০ 
৬৮, ১৭০-৭১, ১৮৮, ২৪২ 

পাশুপত শুত্র, পাশুপত সম্প্রদায়ের শাস্ত্র, ১৫৪, 
১৫৬-৫৭, ১৬৮১৯ 

পিক্গল, পূর্যাস্থুচর, ৩১৯ 

পিচ্ছিল! তন্ত্র, ২৬৭ 

পিড্ধান, প্রাচীন তান্ত্রিক শাখা, ২৫৯ 

পিয়লাদ মুনি, ২৭৩ 

পিল্লেই লোকাচার্ধ, তেনকলই মত সমর্থক, ১০৩ 

পীপা, রামানন্দ শিল্ত, ১০৪ 

পুগুরীকাক্ষ, ভ্রীবৈকব আচার্ধ, ৯৭৯৮ 

পুত্রক, বিশেষ দীক্ষায় দীক্ষিত শৈষ, ১৯৭-৯৮ 

পুরদ্ধি (আবেত্তিক পরেছ্ছি), বৈদিক দেবী, ২২১. 
নত 


পুরশ্র্যার্দব, ২৮২ 


১৫৪-৫৫, 


পুরারি, অন্ততদ পঞ্চম, ২০৯ 

পুরু, ৫৪-৫৫ 

পুরুষ নারারথ, ৩৮, ৪০-১০৫০ 

পুরুষহূত্ত, ৪, ৩৯৫, ৩৯৮ 

পুরুযোত্বম, চতুধিংশতি হের অন্ততস, ৬৬ 

পুলকেশী ( দ্বিতীয় ), চানুকারাজ, ১৬১, ১৯৩ 

পুলিচ্দ, অনার্য জাতি, ২৩৬ 

পুষ্টিজীব, ১১১ 

পুষ্টির পৃধনের এক নাম, ২৯৩ 

পুষ্টিমার্গ, রুদ্র সম্প্রদায় সমধিত পথ, ১১০-১১ 

পূর্ণগিরি, প্রাচীন ভাস্ত্িক ক্ষেত, ২৭৪, ২৭৬ 

ূ্ণপ্রজ্ঞ, মধবাচার্যের নামান্তর, ১০৪, 

পুরণভিন্র, বক্ষ, ৮ 

পূর্ণানন্দ, তান্ত্রিক সাধক, ২৬০, ২৬২ 

পুন্‌, আদিত্য, ৩৩-৪, ২২২, ২২৪, ২৯১, ২৯৩ 

পৃথিবী, ২২১-২২ 

পৃ, মরুৎগণের মাতা, ২৩ 

পে আড়বার, ( মহৎ বা ভ্রান্ত যোগিন ), ৮৮ 

পেতবন্খ বৌদ্ধ গ্রন্থ, ১৩১ 

পেরিয় আড়বার ( বিফুচিত্ত ), ৮৮, ৯১; জন্মস্থান £ 
বিলিপুত,র, ৯১ 

পেরিয় পুরাণ, তামিল গ্রন্থ, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৮ 

পেরুলদুরাই, শিবমন্দির, ( আবুদইয়ার কোইল ), 


১৭৯ 

পৌক্ষর সংহিতা, ৬৪, ৭২ 

প্রজাপতি, ১১, ১৩, ১২৬, ১২৯-৩*, ২৩০৩১, 
৫ 

প্রজ্ার্ভুন, কাশ্মীর শৈবাচার্ধ, ১৮২ 

প্রতীহার, শুর্জর-প্রতীহার, ১৯ 

গ্রতীচী, ভ্রবিড়ের নদী, ৮৪, 

প্রত্যঙ্গির। তন, ২৫৮ 


টিটি পঞ্চোপাসনা 


প্রভাভিজা দর্শন, ১৮৭-৮৮ 

প্রতাতিজ্ঞ]! শান্ত, কাশ্মীর শৈব মতের অন্যতম 
প্রধান শাখা, ১৮২, ১৮৫-৮৭ 

প্রতাষা, ৩১৯ 

রদা় ত্, কাম্মীর শৈবাচার্য, ১৮২ 

প্রায়, বাহুদেব-কৃফের রুষ্ধিণী গর্ভজাত পুত্র, ৫৮, 
৬০-২, ৬৫-৬, ৭৬, ১১৬ 

প্রপঞ্চ, শান্ত আগম, ২৫৭ 

প্রপঞ্চসার তন্ত্র, ২৬ 

গ্রবরনিরি, নাগার্জুনী পর্বতের পূর্ধনাম, ৩৩৫ 

প্রবোধচন্ত্রোদদ্র নাটক, ১৬০, ৩০২, ৩২৩২৪ 
৩৬৯-৪০ 

প্রবোধ শিব, ১৬৩ 

প্রবোধানন্দ, ১১৫ 

প্রভাকরবর্ধণ, ৩০৫-৬ 

প্রভাব শিব, ১৬৩ 

প্রভুলিঙ্গলীলা, বীরশৈব গ্রন্থ, ২১২-১৩ 

প্রমধ, গণের অন্য নাম, ১৭, ২১ 

প্রমথাধিপ, গণপতির অন্য নাম, ১৭, ২২, ২৪ 

প্রমেয়রত্বার্শব, কদ্র সন্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ, ১১১ 

প্রমেয়রত্বাবলী, গৌভীয় বৈষব গ্রন্থ, ১১৫ 

প্রশম্তপা?, কণাদের ভাস্যকার, ১৬৪ 

প্রশান্তশিব, ১৬৩ 

প্রসাদ লিঙ্গ, ( প্রমাদঘন লিঙ্গ ), ২১৩ 

প্রসাদিন, ২১৪ 

প্রন্থানত্রয়, ১০৭ 

প্রন্থানতেদ, শ্মার্ত গ্রন্থ, ৩৪০ 

প্রহ্মাদ, ১২১ 

প্রাণতোধিণী ভন্ত্র, ১১৫, ২৬৯৬১, ২৭২ 

প্রাণলিঙ্গ, লি্গস্থলের এক ভাগ, ২১২-১৩ 

প্রাগলিজিন। ২১৪ 


ঞ 


£ 


ক 


ফায়কুহার (8:8707087)। ৮৩, ৮৫১ ২৫৭, ৩২৫৭, 
২৬, ৩৩১ 


বকানর, ৪৬ 

টুক ভৈরব, ৮ 

বন্জিগ, লিঙ্গায়ৎগণের এক বিভাগ, ২৯৯ 

বরুর শিব মন্দির, ১৬৫-৬৬ 

বর্ধর, অনার্য জাতি, ২৩৬, ২৮৩ 

বলরাম (বলদেব ), বাহুদেব কৃষ্ণের অগ্রজ, ৮, ১৩, 
৪৬, ৪৮, ৫৮, ৬০, ৬২১ ৭৮ ৮১, ২৪৬ 

বলভাচারিগ্ণ, ১১২ 

বলপতাচার্ধ, ১০৯-১১ 

বলি, দৈত্যরাজ, ৩৪-৫ 

বসব (বসবাচার্ব), ১৫৩-৫৪। ২০৫-০৮, ২১৩ 

বসব পুরাণ, বীরশৈব শান্তর, ২*৬-০৭, ২১১, ২১৩ 

ধাড়। গণপতি, ৩১ 

বাণভরী, ১৬৪, ৩০১, ৩০৫। ৩৪৮৪৯ 

বাদরায়ণ, বন্গনৃত্রকার, ৬৭, ৯৭, ১১৯ 

বাদামী হরিছর মুতি, ৩৩৬ 

বালক, বাঙ্গালী নিবদ্ধকার, ২৮১ 

বাহীক, ১২৬ 

বিশ্বস্তর মিশু, প্রীকৃষ্চচৈভন্টের পূর্ব নাম, ১১৩ 

বিহার স্তস্ভলেখ, ২৫৩ 

বদ্ধ, দঃ ১৪-৫) ৭২? ৭৮ ৮২, ১৩১। ১৫১, ১৫৩, 
২৪০৭, ৩৯৭, ৩১৮, ৩৩৬ 

বুদ্ধ গয়! হৃর্ধ খৃতি, ৩১৮ 

বুদ্ধঘোষ, ১৫২ 

ুদ্ধেস্বরী, শক্তির এক নাম, ২৭৩ 

বুধণুপ, গুপ্ত সমনাট্‌, ৩৯ 


শবস্ৃচী ৩৯৩ 


বুহ্জার (0. 200109:), ১৫২ 

বুশ্দাধন, ১৬৭ 

বৃন্দাবন দাস, বৈফব লেখক, ১১-১৬ 

বৃহৎ সংষ্তিতা, ১০, ১৪-৫, ২২-৩, ৬৩, ৭৮, ১৫৭, 
২৪৬, ২৫৩-৫৪, ২৬৫, ৩০৮, ৩১১, ৩১৪, 

বুহ্দূরন্দ সংহিত!, পাথরাত্র গ্রন্থ, ৮২ 

বৃহদারণাক উপনিষদ, ৬৯, ১৯১, ১০৯ 

বৃহদ্ধারাধলী, স্টাষার্চনচন্ত্ি কাধৃত, ৩৪৯ 

বৃহ্দীশ্বয় শিব-সন্দির, তাঞ্জোর, ১৯৩ 

বুহদ্দোবতা। ৪৩ 

বৃহমন্দিকেশ্বর পুরাণ, ২৮১ 

বৃহস্পতি, ১৬, ১৮, ২৯, ২৯৭, ৩২৮ 

বেগুনিয়া শিব মনির, ১৬৭ 

বেলাব তাত্রশামন, ১১৩ 

বেসনগর গরুড়ধ্বজ, ৩৪, ৪৯ " 

বেসনগর শিলালিপি, ৫€৮-৯, ৭৩-৪ 

বৌদ্ধ, ২, ৬, ১২০ ১৪-৬, ৭২, ৯২, ১৩০-৩১, 
১৫১, ১৫৭, ১৬৪-৬৪, ১৭২, ১৭৭, ১৭৯, ২১৭, 
২৩৬-৩৭, ২৫৯, ৩৯৬, ৩১১, ৩২৩, ৩৪৬-৩৭ 

বৌধায়ন ধর্মনৃত্রে। ৫ ৫ 

কু্ধ ডামর, তন্ত্র, ২৫৮ 

ব্রহ্ষণ (ব্ন্ষ, পরমব্রক্গ ), ৫, ৬৯; ৯৬, ১০০-০১, 
১০৭, ১১৪-১৬) ১১৯, ১২৫, ১২৭, ১২৯৩, 
১৫৭, ১৯৪, ২০৬, ২১২, ২? ২৯৮ ৩০০, 
৩০৪ 

জর্দণম্পতি, বৃহস্পতির অন্য নাম, ১৬; ৩২৮ 

ক্ষ পুরাণ, ৩১৪ 

গা বাল, তন্ত্র, ২৫৮, ২৭৩ 

বক্গবৈবর্ত পুরাণ, ২৮* 

বর্গ সম্প্রদায়, মাধব সম্প্রদায়ের নামান্তর, ৯৬, 


১৩৪০৬ 


৩ 


বঙ্গহৃত পাতন, ১৩৮ 

ব্রা (অন্দে, ভঙ্গ), ৮-১১, ১৬-৫, ২৮১৩০ 
১০৬, ১২৯১ ১৪১৪২, ১8৮৮ 5৮১১ ২২৮, 
২৩৮) ২৪৭, ৮৬) ২৯৪, ২৯৯১ ১৯০১ ও০উ, 
৩১৬-৩৮, ৩৪৭ 

ব্রঙ্গাণী, মাডৃকা1, ২০৯, ২৪৭, ২৬১, ই৮২ 

ব্র্গাণ্ড পুরাণ, ৩৪৬ 

ব্রঙ্মানন্মগিরি, ২৬, ২৬২ 

্র্গা মন্দির ( পুক্ধরে ও অন্কত ), ৯-১* 


ভু 
ভক্তি, ভতিবাদ, ভক্ভিযোগ, ৩৮১ ১০৯৪ €১? 


৬৪, ৮২-৩১ ৮৫৭) ৯২*৭১ ১০২৯ ১১৩, ১১৬- 

১৮৪ ১২৭২৯) ১৭৬৭৭ ১৭৯-৮৪০ ১৮৮৪ 
১৯১, ১৯৬, ২০৬, ২১২৭ ২১৪-১৫* ৩২২ 

ভক্তি রত্বাকর, গৌঁড়ীধ বৈধায গ্রন্থ, ১১৫ 

ভা, আদিত্য, ৩৩-৪, ২২২-২৪ ২৯১, ২৯৩৯৫ 

ভগবতী শুত্র, জৈন গ্রন্থ, ১৫১-৫২ 

ভট্টারিকা, ব্রিপুরহুন্দরীর নাসান্তর, ২৮৯ 

ভন্ত্রকালী, দেবীর নানাস্তর, ২৩০, ২৪০, ২৫৩ 

ভদ্রা, ভদ্রার্ধা, ২৫৩ 

ভলানস, খখেদোজ জাতি, ১৪৬ 

ভবঙেবভডট, রাজ। হরিবর্মদেবের প্রথান মন্ত্রী ৮১ 

ভবভূতি, ১৬১, ২৩৯ 

ভব, ফুত্রের নামান, ১২৬, ১৩০, ১৩২০ ২৫৩ 

তবানম্গ, রামানন্দের শিবা, ১০৪ 

ভবানী, দেবীর নামান্তর, ২৩ ২৫৩, ৩২৭ 

ভবিষ্ত পুরাণ, ৯৩, ২৮১৪ ৩০৯ 

ভবেশ, শিবের এক নাম, ২৫* 

ভাগবত টীকা! কুবোধিনী, বলত প্রলীত গ্রন্থ, ১১১ 


৩৯৪ 


ভাগবত, ধর্মসক্দায়। ১৪, ৩৬, ৩৯১ ৪১, ৪৪-৬, 
৪৮, ৫১, ৫৭০৮, ৬৩, ৬৭, ৭৯) ৭২-৩, ৭৯০ 
৮০) ৮২১৩, ৯৯১ ১৩৪, ১৮০, ২৫২৪ ৩৩২ 

ভাগবত পুরাণ ( হ্ীদস্তাগবত ), ৬৮, ৮২-৮, ১৩৪, 
১৬৯, ৩৩২ 

ভাগবত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নাম, ৩৭ 

ভাগবত মাহাত্বা, ৮৫ 

ভাজা! হুর দুতি, ৩১৮ 

ভাগ্গুমিত্র, পঞ্চাল দেঈীর রাজা, ৬৯৩, ৩১৮ 

ভানু, শুর্ষের নামান্তর, ২৯৯ 

ভার্গবরাম ( পরগুরাম ), ৭৮ 

ভারতচন্ত্রের অনদামঙগল, ২৮৩ 

ভারতব্যাঁয় উপাসক সম্প্রদায়, ২৬৬, ২৭, 

ভারছাজ, টীকাকার, ১৬৪ 

ভারঙাজ, মগবংশীয় ব্রাক্মণ। ৩১৩ 

ভারশিব নাগ বংশ, ২০৫ 

ভাবলিঙ্গ, লিঙ্গস্থলের অন্যতম ভাগ, ২১২ 

ভাঙ্বর, দিবাকরের পুত্র ও ভ্ীকঠ ভটের শিল্প, 
১৮৩ 

ভান্বর-_ প্রভাকর, শুর্ধের মাম, ২২৮, ২৯৯ 

ভাক্বর রায় মথী, ই্রশ্রীচণ্তীর গুণগুবতী টীকার 
রচিত, ২৮৪ 

ভিটা শিল, ২২, 

ভিত গাঁও গণ মঙ্গির, ১৮ 

ভীমসেন, মধ্যম পাগুব, ১৭৬ 

ভীম। দ্বেবী (ভীষণ! 1), পর্বত ও স্থান, ১৩১, 
১৬৫, ২৪৯-৪৪, ২৫৪ 

ভূতভামর, তাস্্রিক গ্রন্থ, ২৬ 

ততততার আড়বার ( দুতযোিন ), ৮৮ 

ভূতগুদ্ধি তত্র, ২৬, 

ভূমার। শিবমন্দির, ১৭৮, ২২, ৩১৬ 


পঞ্চোপাসনা 


ভূবাসিনী হঙ্গির ( ভুবনেশ্বর ), ২৭৫ 

ভূ, বিকু শি, ১০৮ 

ভন খাবি, ২৯, ১৪৯ 

ভৃঙ্গী, লিঙ্গী ব্রাহ্মণের অন্থতম গৌত্র, ২*৯ 

ভেদাজেদ, ১১৯ 

ভৈরব তন্ত্র, ২৭৯ 

ভৈরব, মহাদেবের পুর, ২৪৮ 

ভৈরব, শিবের উগ্ররূপ, ১৬১, ১৬৭, ২৪৬ 

ভৈরব, সতীর দেছাংশের রক্ষক, ১৬৭, ২৪০৪১, 
২৪৩, ২৫৪ 

ভৈরবীচক্র, ২৮৮ 

ভোগাঙ্গ, শিবতক্তির এক পর্যায়, ২১৪ 

ভোজক, মগত্রাঙ্মণ, ৩০৮, ৩১৩ 

তোহদেব, গর্জর প্রতীহার রুজ, ২৫৬ 

ভোজবর্ণ, ১১৩" 

ভোমুক, ৬ 

ভৌম কর, উড়িস্তার রাজবংশ, ২৯৭ 

আ্রামরী, দেবীর এক রূপ, ২৪* 


ম 


মকরধ্যজ। যেমনগর, ৫৮ 

মখারি, অন্কতম পঞ্চম, ২০৯ 

মগ, ম্যাগির ভারতীয় রূপ, ১৪, ৩*৮-১৪ 
মঙ্গলেশ, চালুক্যরাজ; ৮১ 

মহ্থিম নিকায়, বৌদ্ধ গ্রন্থ, ১৫২ 
মডেঢাদরঃ ১৯ 

মণিভদ্র বক্ষ, ৬ 

মশিমগ্রী, ১*৬ 

মগ্ডলক্রম, ১৪) ২৬৫ 

মগ্ডলক্রমবিদ্‌, ২৫৩ 

মণল, সর্বতোভদ, লবণাত ইত্যাদি, ২৭৩, ২৮৮ 


মত্তমযুর। শৈষ সম্ত্রদায়, ১৬৩ 

মখ্ঠ অবতারঃ ৭৭ 

মত্ত পুরাণ, ২৯৬, ৩১৬-১৭ 

ময্যদুক্ত, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৬০-৬২, ২৭৮ 
মতহ্যেত্রানাধ, ২৬৩-৬৪ 

মধুর! শিলালিপি, ১৫০, ১৬৬ 

মধুর! নূ্মূত্ি, ১৮৮৯ 

মধুরকবি আড়বার, ৮৯ 

মধুকৈটভ, ২৩৮ 

মধুহুদন, চতুর্ধিংশতি বাহের অন্ঠতম, ৬৬, ২৩৮ 
মধুন্দন সরম্ঘতী, ৩৪, 

মধ্য গেহ, মধ্যগেহভট, ১৫ 

মধ্যমিকা, ৫৮) ৬২ 

মধ্যবিজয়, ১০৬ 

মধবীচার্য, ৯৭, ১০৪.০৬ 

মনুসংহিতা, ৪১, ৩২২ 

মনোজবস, যমের অন্যতম নাম, ২৩০ 
মন্ত্রকালী, শৈবস্থান, ১৯৩ 

মন্ত্রকালেশবর, ১৯৩ 

মন্ত্রমহোদধি, মহীধরকৃত তন্ত্র ২৬০-৬২, ২৭৮ 
মযূর। শুর্ধশতক প্রণেতা, ৩০১১ ৩১০ 
মযূরাক্ষক, বিশ্ববর্মণের অমাত্য, ২৫২, ২৬৪, ৩৩৪ 
মরই জান সম্বন্ধর, সন্তান আচার্য, ১৯২ 
মর্ব, উপদেবত1, ২১ 

মর্কট হ্যায়, ১*২ 

মরুতগণ, ১৭১ ২২৪১ ৩২১ 

মরুলসিদ্ধ, প্রাচীন শৈবগুরু, ২*৮ 
মলয়কূট শিবমন্দির, ১৩৫, ১৭, 

মলির, উপদেবতা|, ২১ 

মন্বরী পরিব্রাজক, ১৫২ 

মন্বরী ( মন্খলী ) পুত্র গোসাল, ১৫১৫৩ 


শকনুচী ৩৯৫ 


মহাকাল, দেবতা, ২৬৩ 

ষহাকালী। ২৩৩, ২৮৬ 

মহাকৌলজ্ঞানবিনির্ণর তন্ত্র, ২৬+, ২৩৪ 

মহ! গণগতি, মহ! গণেশ, ২৪, ২৭-৮ 

মহাচীন দেশ, ২৫৯ 

মহাদেব, ১১, ১১৭) ১২৮, ১৩২, ১৫৩১ ১৫৯, ১৬৯, 
১৮২, ১৮৪, ১৯৪, ১৯৭-৯৮, ২৪$, ২৯৭) ২০৯, 
২২৮, ২৩৮) ২৪৮ 

মহাদেব ভট্ট, কাশ্মীর লৈবাচার্ধ, ১৮২ 

মহাদেব পর্বত, ১৮১ 

মহাদেব রুদ্র এক নাম, ১২৬ 

মহানারায়ণ উপনিধাঁ, ২৩, 8৪, ৪৬ 

মহানির্বাণ তন্ত্র, ২৬০-৬১, ২৬৩ 

মহাপুরুষ নির্ণর, যমুনাচার্যের অন্যতম গ্রন্থ, ৯৯ 

মহাপূর্ণ, রাষানুজের গুরু, ১০১ 

মহাবলীপুরমের বিষুমুতি, ৮১ 

মহাভারত, ১৯২০১ ৩৬, ৩৯, ৪১০৩, ৪৫-৬৪ € ০) 
৫২-৩, ৫৬, ৬৬, ৬৮) ১২৬, ১৩২-৩৩, ১৩৭, 
১৪৬, ১৪৮, ২৩২) ২৪০-৪১॥ ২৭৫) ২৭৬, ৩০৭. 
৪৩) ৩৯১৮ 

মহাভাঙক, ৪৬, ৫৮, ৮১১ ১৩৯-৩২, ১৩৫১ ১৪৮ 
১৫০৫১ 

মহামায়া, দেবীর নামাস্তর, ২৩৮-৩৯, ২৪৪, ২৮*। 
২৮৫ 

মহামায়া! মৃতি ( কাগজীগাড়! ), ২৪৮, ২৫, 

মহামাযূরী, মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থ, ৭, ১৩১-৩২, ১৪৬, 
২৪৩, ২৭৫ 

মছামোহ্‌, ৩*৬১৩২৩.২৪ 

মহাধান বৌদ্ধ, ২৩৬-৩৭, ২৪৩, ২৫৯ 

মহারাজ, লোকপাল ঝ! দিকৃপালের নামান্তর, ৮-* 

মহার্ব, শান্ত আগম, ২৫৭ 


ত৯৩ 


বহালল্দী, ২৩০, ২৮৬; 
অন্তর়প-যয়াসরন্বতী, ২৮৬ 
মহালস্্ী তন্ত্র, ২৫৮ 
মছালগ্দ্রী বীজ, ২৮ 
মহালিঙ্গ, নহাক্মলিঙ্গ, ২১৩ 
সহাবিদায়ক পর্বত, গণপতি গ্গেতর, 
( উড়িভা ) ৩২, ২৭৫ 
মহাবীর, ১৫১, ১৫৩, ১৬৮ 
মহাত্রত, ১৬১ 
মহাত্রতিন লফুলীখর পঞ্ডিত, মঠাধীশ, ১৬২ 
মহাব্রতী, কাপালিকদ্গিগের এক নাম, ১৬২ 
মহাশ্েতা। ( পৃথিবী ), নুর্ঘ পরী, ৩১৯ 
মহাসরত্বতীর বিভিন্ন নাম, ২৮৬ 
মহ্যানুর। ২৩৮-৩৯, ২৪৫-৪৬, ২৭৯ 
মহিযাহ্রমর্দিনী ( মহিষসর্দিনী ), ২৪৪, ২৪৬, ২৫৩- 
৫6, ২৭৫, ২৭৯, ৩৩৬ 
মহীদাস, এতয়ের, ৪৪ 
ধহীধর, যন্ত্রমহোদধিকার, ২৬০-৬২, ২৭৮ 
মহী (ভারতী ), বৈদ্বিক দেবী, ২২৩ 
মহেঞ্জোভারে! ( দরো )। ১২১২২, ২১৭, ২১৯০২১ 
মহেত্রপাল দেব, গর্জরপ্রতীহার রাজ, ২৫৬ 
মহেখরপুর শিবমন্গির, ১৬৫ 
মহেখর, রুত্রশিবের নামান্তর, ২-$, ১২৭-২৮, ১৩৩. 
৩৪, ১৬৪-৬৫॥ ২৪২, ২৪৭৪ ২৫৪১ ৩৩৬-৩৭ 
মাইসম গপপতি মতি, ৩১ 
যাণিকাবাসগ(হ)য়, ১৭৩, ১৭৮-৮, ১৯২ 
বাণ্ডোর (প্রাচীন মাওয্যপুর) কৃষ্ায়ণ 
চিত্রাবলী, ৭৮ 
মাতঙ্গিনী (মাতঙ্জী), দশ যহাবিষ্ঞায় অন্ভতষা, 
২৬১, ₹৭৮ 


মাতরিস্বা। ৫ 


পঞ্চোপাসন! 


মান্ভৃকা (মাতৃমগ্ডল), ১৪, ২১৭-১৯, ২২১, ২২৯০ 
৩০) ২৩৯১ ২৪৪, ২৪৬-৪৭, ২৫০, ৪২০৫৫, 
২৬১, ২৬৪-৬৬, ৩৩৪ 

মাতৃচেট, গবালিয়র শিলালেখো্ত ব্যক্তি, ৩,২ 

মাতৃবিকূ, সামস্তরাজ, ৩৯ 

মাদিরাজ, বসবের পিতা, ২*৫ 

মাধব, চতুবিংশতি বৃহের অন্যতম, ৬৬ 

মাধবতীর্ঘ, মধ্যাচার্ষের শিল্প, ১০৫ 

মাধববিভভারণ্য, শক্বরদিখিজর 
কাব্যপ্রণেতা, ১৭, ৩১, ১৬১ 

মাধব সম্প্রদায়, গৌড়ীয় বৈব সম্প্রদায়ের নামান্তর, 
১১৬ 

মাধবাচার্ধ ( মাধব ) সর্বদর্শনসংগ্রহপ্রণেতা, ১৪৯, 
১৫৩-৫৪, ১৬১, ১৮৯, ২৭৪, ৩৪০ 

মাধবেভ্রপুরী, ১১৩, ১১৫-১৬ 

মাধ্ব সম্প্রদায়, ১০৫-*৬, ১১৫ 

মানষ গৃহাহৃত্র, ২*-১ 

মায়! মহাতন্ত্র, ২৫৮ 

মায়াবাদ, ১০৪, ১৮৪ 

মায়ীদেব, বীরশৈব গ্রন্থকার, ২১২ 

মাকেগেয় খাবি, ৪২ 

মারতে পুরাণ, ২২৭, ২৩৮-৩৯, ২৪৩, ২৪৬-৪৮, 
২৮০, ২৮৫, ৩২ 

মাজার ন্যায়, ১০৩ 

মাত গু-ভৈরব, ৩৩৭ 

মাত ও (মাতাঁও ), আদিত্য, ৩৩, ২৯২, 
৯৪.৮৫ 

মার্শাল (937 ০৮০ 10575188)1)) ১২২-২৪, 
২১৭১৮, ২২৪ 

ষালতী, ১৬১, ২৩৪ 

মালতী-মাধয; ভবভৃতি রচিত, ১৬১, ২৩০, ৩১ 


শবামৃচী ৩৯৭ 


মালৰ শিবমঙ্গির, ১৬৫ | 

মালিনীবিজয় তন্ত্র, ২৬৭, ২৭৮ 

মাহেখর, পাগুপতের নামাস্তর, ১৪৯-৫০, ১৩৪ 

মাহেস্বর, লিঙ্গায়ৎ মতে জীবের এক শ্রেণী, ২১৪ 

মাহেখরী, মাতৃকা, ২৩৯, ২৪৭, ২৬১ 

মিত, অহাতন বিনায়ক, হও 

মিত্র, আদিত্য, ৫, ৩৩-৪, ২২৪, ২৯১, ২৯৪ ৩১০ 

মিত্র, লকুলীশের শিষ্য, ১৪৫, ১৪৯ 

[মলিন্দ পঞ্ হো, পালি গ্রন্থ, ১৩১ 

মিশ্রাচার, তান্ত্রিক বিভীগ, ২৭৪ 

মিহিরকুল, হৃণরাজ, ৩০২, ৩৩৩ 

মিহ্র-মিথু। ৩০৭, ৩১০, ৩৩৪ 

মীরাবাই, ১০৪ 

মুক্তক, শান্ত আগম, ২৫৭ 

মুক্তেখর শিবদন্দির, ১৬৬ 

মুখলিঙ্গম, সোমেশ্বর শিবমন্দির, ১৬৭ 

মুখলিঙ্গেশ্বর মন্দির, ৩৩, 

মুণ্ডক উপনিষদ, ১৮৭, ২২৯ 

মুণ্ডমাল| তন্ত্র, ২৬০, ২৭৭-৭৮৪ ৩৪০ 

মুনিনাথ চিন্নুক, লকুলীশের অবতার, ১৭০ 

মুরদেব; ১, ২ 

মুরারি ওপ্ত, ১১৫ 

মূলস্থানপুর (মুলতান) সুঘ মন্দির, ৩*৯-১০, ৩১১ 
১২ 

মুড়, রুদ্রের নামান্তর, ১৩, 

মুড়ানী, তন্তররাজ, ২৫৮ 

মৃত্যুঞ্জয় তত্ত, ২৫৮ 

মে কও দেবর, সন্তান আচার্য, ১৯১-৯২, ২*৩ 

যেগাস্থিনীস, ৫৬, ৮১ 

মেখোর!, মথুরার গ্রীক রাপ, ৫৬-৭ 

মেধন খধি, ২৩৯, ২৮* 


মেরতন্ত্র ৩৮৪ 

মেলগাঁড়ি লেখ, ১৬২ 

মৈত্রায়ণীয় উপনিষদ, ২৯৬ 

মৈত্রারণীয় সংহিতা, কৃষ্ণ বুর্ধেদ শাখাতুক, হ২৮ 
১৬ 

মোঅন, শকরাজ, ১৩২ 

মোচের! নূর্ধমন্দির, ৩১৪ 

মোর। শিলালেখ, ৫৭-৬১, ৬৩, ৭৩-৪ 

মোহিনী মন্দির (ভূষনেশ্বর), ২৭৫ 

ম্যাকডোনেল, (14863017611), ২২১ 


ম্যাগী, মিপ্পূজক পুরোহিত, ৩৭, ৩১*-১২ 


| 

যক্গ, যক্ষপূজা, ৬-৮, ১২-৪৯ ১৬, ২৪, ১৩৫ 

যজুর্বেদ ( কৃ ), ১১৯, ১২৬, ১৩৭, ২২৬, ২৯৯) 
(শুরু ), ২২৮, ২৩০; ( হিরণ্যকেশী 
শাখাতুক), ৩৪৭ 

যজ্জপুরুষ। বিষ্ুর অবতার, ৩৫ 

বস্ত্র তান্ত্রিক, যথ। মাতৃকা, দুর্গ! ইত্যাদি, ২৭৩ 

যন্ত্রপূজ1, ২১৯ 

যম, ২৩৯, ২৩৮, ২৪৭০ ৩৬৩ 

বমলাজু ন, বৃক্ষরপী অনথর, ৪৬, 

যমুন। নদী, ৪৩, ৫৭ 

যবন, ১৩২ 

বশোর্দা, নন্দপত্থী, ৪৭-৮, ২৪৬ 

যাজবন্ধ্য শ্বাতি, ২*-১, ২৯৬, ৩৭২ 

যাঙবপ্রকাশ, অদ্বেতবাদী গুরু, ১০৩ 

যাষল, ২৫৪, ২৫৮, ২৬০, ২৬৭, ওই৬ 

যামী, চামুণ্ডার নাষাস্তর, ২৩৭, ২৪৭ 

যামুনাচার্য, (যামুন, যামুন মুনি ), ৯২, ৯৪, ৯৮- 


১০১, ১৪৭ 


৩৯৮ 


বাক্ষ, নিরুভ্তকার, ২৯৩ 
বশত, ৪৭-৯ 
যুধিভির, ৪২, ২৩২৩৩, ৩০৪ 
যোগচিল্তামণি, ঈট চত্রতক্রমের টিকা, ২৬০, ২৬২ 
যৌগ, ধর্মমত, ১৪৮ 

যোখপাদ, ১৯৮, ২*১ 

যোগরাজ, ক্ষেষরাজের শিবা, ১৮৩ 

যোগ ডামর, ২৫৮ 

যোগ্স, শা আগম, ২৫৭ 

যোগাঙ্গ, শিবডক্তির এক পর্য্যায়, ২১৪-১৫ 
যোগানন্স, রাষানদ্দ-শিষ্, ১*৪ 

যোগার্ণব তন্ত্র, ২৫৮ 

যোগ্িনী তন্ত্রয়াজ, ২৫৮, ২৭২ 

যোঙ্গিনী, দেবীর অনুচর, ২৬৪, ২৬৬ 
যোগিকু্ড, ২৪১ 

যোনিগীঠ, ২৭৫ 


চ 


রক্ত দৃদ্ভিকা, ২৮২ 

রজ্জপট, পাগুপতদদিগের নামাস্ভর (?), ১৬৭ 

রধূনম্বন, শ্মাতিকার, ২৮১, ২৮৪, ২৯৬ 

রধুবংশ, ২৯৬ 

রঙ্গন্বামী (রঙ্গনাথ ), শেষশায়ী বির নামান্তর, 
৪১, ৭৫, ৯৮-৯, ১০২ 

রমাপ্রসাদ চন, ৫৯, ৬৭, ২৮২-৩ 

রাকা, বৈদিক দেবী, ২২৩ 

রাঘবত$, ৩৪৮ 

রাষবরাম, (জ্রীরামচন্জর, রামচন্দ্র ) ৭৮, ১০৪, 
১০৬, ১১৮, ২৩২, ২৮০, ৩০৯ 

রাজঘাট শিলাফলক, ২১৮ 

রাজপুত্র, অন্কতষ বিদারক, ২১ 


পঞ্ষোপাসন। 


রাজয়াজ, চোল সন্্রাট, ১৭৫, ১৯৩, ৩৪৫ 

রাজনিংছ, অত্যস্তকাম, ১৯৩ 

রাজনিংহেশ্বর শিবমন্দির, শিবকাঁফী, ১৯৩ 

রাজারাণী, ভূবনেশরের শিবমন্দির, ১৪৬ 

রাজেন্ চোল, ১৯৩ 

রাজ্যবর্ধন, হর্যবর্ধনের প্রপিতামহ, ৩৫ 

রাত্রি, বৈদিক দেবী, ২২১ 

রানু, ২২৫, ২২৮ 

রাধাকৃফ্ণ উপাসনা, ১০৭, ১০৯, ১১২, ১১৪ 

রাধাকৃঞ্ণ লীলা, ১১২-১৩ 

রাধাকৃকন, ৪৩ 

রাধিকা (রাঁধ। ), কৃষ্ণের হুলাদিনী শি, ১০৮, 
১১২, ১১৭৯ ২৭৬ 

রামকণ্ঠ, স্পদ্দ বিবৃতির রচয়িতা, ১৮৩ 

রামকৃ্ গোপাল ভাগ্তারকর (আর, জি, ভাণার- 
কর, ভাগারকর ), ৩১, ৪৬-৪৭, ৫২, ৬২, ৬৭, 
৭৩, ৮৩-৪, ১০১, ১১৭, ১২৫, ১২৮৪ ১৩৫. 
৩৬, ১৪৮-৫০, ১৬০, ১৬২, ১৬৭, ১৮১, ১৯২ 
৯৩, ২০৩, ২০৭০৪৮॥ ২১১৪ ২১৩-১৪, ২২৮৪ 
৩৩৭ 

রামকৃষ্ণ, শ্তিকার, ২৮১ 

রামচরিত মানস, তুলসীদাস বিরচিতঃ ১০৪ 

রামপ্রসাদ, বাঙ্গালী শক্তি উপানক, ২৭৭ 

রামভদ্রদেব, গুরভর প্রতীহার রাজ, ৩০৬ 

রামতোধণ বিস্তালঙ্কীর, ২৬০-৬১ 

রামমিশ্র, শ্রীবৈষাবাচীর্য, ৯৮৯৯ 

রামমোহন রায়, ২৬ 

রাম, বলরাম, ১৩, ৫৮১ ৯৪ 

রামানশ, প্রীবৈফবাচাধ, ১,৩০৪ 

রামানুজ, ৯২, ৯৪/ ৯৭০৮৪ ১০৯৯৩) ১০৭, 
১৪৯-৬৯) ১৯২, ২০৩-০৪ 


শবস্চী 


রাষায়ণ, ২৬২-৩৩, ১৩৫০ ২৩২, ২৮০, ২৯৬, ৩০৪ 

রামায়ং বৈষব, ১১৪ 

রায় রামানন্দ, ১১৪ 

রাবণ? ২৩২৭ ৩৪০ 

রাশিকর কৌঙ্ডস্ (কৌগিস্য), পাশুপত 
নুত্রের ভাক্তকার, ১৫৪, ১৫৬-৫৭, ১৫৯ 

রুদ্র, +, ৯, ১৭, ২০-১, ২৯-৩০৪ ১২৫-৩০,১ ১৩২০ 
৩৪, ১৪১, ১৪৪৪৫, ১৪৯, ১৯৭, ২২১, ২২৪- 
২৭, ২৮৬, ৩২১-২২ 

রুদ্র, আদিত্য, ৩৪, ২৯২, ২৯৪ 

রুদ্রদামন, শক মহাক্ষত্রপ, ৩৩২ 

রুদ্র যামল, তাস্ত্িক গ্রন্থ, ২৫৮, ২৭৩ 

রুত্রশস্তৃ, ১৬৩ 

রুত্র-শিব, ১২৬-২৯, ১৩৩-৩৪, ১৩৯, ১৪২, ১৪৪, 
১৫৯, ১৬৮, ২১২, ২৪* 

কয সন্পুদীয়, ৯৬, ১০৯, ১১১১২ 

রু্রাণী, রুদ্ধের শি, ২২৩ 

রূপ গোস্বামী, ১১৫-১৬ 

রূপমণ্ডন, মুতিশান্ব, ২৩, ২৪৪ 

রেপুকা চার্য, বীরশৈব আচার্য, ২১২ 

রেবণসিন্ধ, প্রাচীন শৈবাঁচার্য, ২০৮ 

রোহিষ্সক ( রোহিন্সকুপ ), প্রাচীন বাণিজা কেন্রু, 


১৪৯ 

রৌদ্রে মুতি (শিবের; ভৈরব, অঘোর, বীরভদ্র ) 
১৪০১ ১৪৭ 

রৌরবাগম, পৈব আগাম, ১৯২, ১৯৪ 


ল 


লউড়িয়! নন্দনগড়, শ্র্ফলক, ২১৯ 

লকুলীশ ( লকুট পানীশ, নকুলীশ ), ১২৯, ১৪৫, 
3১৪৯-৫৪, ১৬০, ১৬২১ ১৬৪, ১৬৬-৬৭, 3৭৯, 
২০৪ 


৩৯৯ 
লকুলীম্বর পর্তিত, মঠাধীশ, ১৬২ 
লক্গাপ, কাশ্মীর শৈবাচার্ধ, ১৮৩ 
লক্মগভট, বাভাচার্ষের পিতা, ১১০ 
লগ্মণদেশিক, শারদাতিলক রচয়িতা, ২৬*, ৬৩৭ 


লঙ্গ্ণসেন, বাংলার মেন বংপীয় সম্রাট, ১১২ 

লক্ষ্মী, ১৩ ১০৬, ২৩০-৩১, ২৪৯ ২৪৫ ২৯৬, 
৩৩% 

লক্্ীতর,পাঞ্চরান্র সংহিতা, ২৭ 

লক্্মীধর, সৌনার্ঘযলহরীর তান্তকার, ২৭৯ 

ললিতা, ত্রিপুরাহুজ্দরীর এক নাম, ২৮৯ 

লঙলিতা৷ সহন্রনাম, ২৬৭ 

ললিতাপাধ্যান, ২৬৭ 

লামিনী, ২৬৪ 

লাকুলাগম, লাকুলাগমসময়, ১৬২ 

লাকুলমত, ১৭ * 

লাঙুলীয় নরসিংহ বর্মন, গঙ্গবংপীয় নৃপতি, ৩১৪ 

লাংকল দেব ( শিব) মন্দির, ১৬৫ 

লিঙ্গপুরাণ, ১৪৫, ১৪৮ 

লিঙ্গরাজ মন্দির, ভুবনেশ্বর, ১৩৮ 

লিঙ্গ, লিঙ্গ প্রতীক, শিবলিঙ্গ, লিঙ্গপূজ|, ২, 
১২৩২৪ ১৩৫৩৯) ১৫৬০৫৭৪ ১৬৩, ১৬৭, 
২০২, ২০৫, ২১৯, ২৪১, ২৪৮, ৩২৯৪ ৩৩২, 
৩৩৬ 

লিঙ্গস্থল, ২১২-১৩, ২১৫ 

লিল স্বায়ত্দীক্ষ, ২৯০-১১ 

লিঙ্গায়ৎ (বীরশৈষ), ১৫৩, ২৪, ২*৯-১১ 

লিঙ্গীব্রা্ষণ, ২*৮-৯, ১১১ 

লিঙ্গ্যোস্তব মৃত্তি, ১ 

লীলামুতি, শিবের বিতিদণ মুতি, ১৩৯ 

লীল!, বিষুশক্তি, ১*৮ 

লুইপাদ, তাস্ত্িক সাধকঃ ৩৫১ 


৪৭ পঞ্চোপাসন। 


লুডার্স (500975), ৫৯০৬, 

লোকপাল, (দিকপাল), ৮, ৯ 

লোকায়ত ব! চার্ধাক, ৩০৬, ৬২৩ 

লৌমশ খবষি গুহ ৬৬৫ 

ল্যাসেন (00328861108 14988910), ১৪৬, ৩১৪ 


বন্্রযোগিনী সাধন, ২৭৬, ২৭৯ 
বড়কলই, ্রবৈফবদিশের এক বিভাগ, ১*২-*৩ 


১৩৬ 

বৎস (1.5. স্ব ৪98৪), ১২৩ 

বৎসয়াজদেব, গুর্জর প্রতীহার রাজ, ২৫৬ 

বরাহ অবতার, ৭৭, ২৪৭ 

বরাহু পুরাণ, ৬৩, ২৩৭, ৩০৯, ৩১২ 

বরাহমিহির, ১৭, ১৪, ১৭, ৬৩, ৭৮, ১৬৪-৬৫ 
২৪৭, ২৫৩, ২৬৪, ৩৯৭, ৩১১, ৩১৩ 

বরুণ, ৩, ৫, ৩৪, ১২৯, ২২১, ২২৪, ২৯২, ২৯৪ 
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শবমূচী 


শতপথ ত্রাঙ্গণ, ৩৩, ৩৫-৬, ৩৮, ৫৯) ১২৬) ২৩০. 
৩১, ২৯৫ 
শতরাদ্রীয়, ১২৬, ১৩০, ১৩৩, ২২৭-২৮, ২৯৯, ৩০৫ 
শব ক়প্রম, ২৫৪ 
শল্তুদেব, শুদ্ধ শৈব মতবাদ প্রচারক, ১৯২ 
শু, শিবের এক নাম, ১৫৭ 
শবনাগ, অন্তর্ধেদীর শাসক: ৩০২ 
শর্বনাথ, উচ্ছকপ্পের সামগ্তুরাজ, ৩৩৪-৩৫ 
শর্ব, ফ্ত্রের এক নাম, ১২৬, ১৩ৎ 
শবর, অনার্ধ জাতি, ২৩৬-৩৭, ২৮৩ 
শষরী, দেবীর নামান্তর, ২৩৬-৩৭ 
শাকল্তরী, দেবীর এক রূপ, ২২*-২১, ২৩৩, ২৪৯, 
২৮৩ 
শাঁকিনী ২৬৪ 
শাক্ত সন্জরদদায়ের বিভিন্ন বিভাগ, ২৬৭ 
শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৮৩ 
শান্তাত্মন (শান্তমন) বুদ্ধের নামাভ্তর। ৭৮ 
শান্তিদেবী, ৩২৩-২৪ 
শাস্তব দর্শন, শা তত্ব সন্বন্থীয় গ্রন্থ, ২৮৯ 
শারদাতিলক তন্ত্র, ২৬৯, ৩৩৭ 
শারদ, দেবীর এক নাম, ২৮* 
শারীরক ভান্, শক্করাচার্য কৃত ত্রন্মসথত্র ভাষ্য, ৬৬-৭, 
৯৭ 
শাল, অগ্ঠতম বিনায়ক, ২* 
শালকটংকট, অন্থতম বিনায়ক, ২, 
শালগ্রাম শিল!, বিষ্ণুর অমূ্ত প্রতীক, ৭৯ 
শাবর মার্গ, ২৮৪ 
শাবরোৎনব, ২৮৩-৮৪ 
শাঙখততন্ত্, স্ামাপ্রদদীপ ধৃত, ৩৫, 


শিখগিন্‌, বিভ্ে্বর, ২** 
শিলপ পদিকারম্‌, প্রাচীন তামিল গ্রন্থ, ৮১ 


৪5৩ 


শিল্প, শ্রীকুমার কৃত শিল্পশান্্, ২৩, ২৪৪ 

শিব, ২, ১-৪, ১৭-৮, ২১-২, ২৪০৬, ৬৩, ১২৭ 
২৮, ১৩১৪২, ১৪৫, ১৪৯, ১৫২, ১৫৬, ১৬১ 
৬৩, ১৬৫-৬৭, ১৭১-৭২, 3৭8, ১৭৭-৮২ 
১৮৫৮৮, ১৯৩, ১৯৫-৯৬, ১৯৮, ২৪০, ২০৩, 
২৪৫-০৭, ২৩৯-১২, ২১৪-১৫, ২৩০, ২৩৮, 
২৪০, ২৪৩, ২৪৬৪৭, ১৪৯-৫, ২৫২-৫৪, 
২৬১, ২৬৩, ২৭১, ২৭৬, ২৮৬, ২৮৮৮৯ 
২৯৪, ৩০০, ৩০৪০ ৩৯৭, ৩২১, ৩২৬-২৮, ৩৩০) 
৩৩২ ৩৩৪-৩৮, ৩৪ ৬৪৫, ৬৪৮, ৩৫৪ 

শিব, খথেনোক্ত জাতিবিশেষ, ১৪৬ 

শিবকাঞ্চীর মন্দির, ১৭১ 

শিবগণ, ১২২ 

শিবজ্ঞানবোধ, তামিল শৈব শান্ত, ১৯২ 

শিবজ্ঞানসিদ্ধি, শৈবশান্ত্, ১৯২ 

শিব ডামর, তাস্ত্িক গ্রন্থ, ২৫৮ 

শিবদুতী, মার্কগ্েডে় পুরাণৌক্ত মাতৃকা, ২৪, 

শিব দৃষ্টি, কাশ্মীর শৈৰ ধর্মগ্রন্থ, ১৮২, ১৮৬ 

শিবপ্পু, তামিল শব, ১৭১ 

'শবপ্পুর ( শৈবপুর ), ১৩১, ১৪৬, ২৪৩ 

শিব পুরাণ, ২০২ , 

শিবভত্ত (শিবপূজক, শিবোপানক ) ১৩১৩২, 
১৩৪, ১৪৬, ১৫২১ ১৬২৬৩, ১৭১৭৩) ১৭৭-৭৮% 
১৮ ৩৪ ১৯১ 

শিবভদ্র, ১৩১, ২৪৩, 

শিবভাগবত, মহাভাষ্যের বনি, ১৪৭-.৮, ১৫০-৫১ 
১৫৪, ১৫৬ 

শিবন্ (শিবি), বিতন্তা! ও চক্্রভাগ| সঙ্গমস্থ জাতি, 
১৩২, ১৪৬ 

শিবলিঙ্গ, শিবতত্বের ( বীরশৈব ) অন্কতদ ভাগ, 


১৩ 


৪৬৭ পঞ্চোপাসন! 


শিব,লোকেখর, পমস্বয়াত্বক মুতি, ৩৩৭ 

শিবন্পক্তি সমন্বয়, ১৪২, ২"৯, ২৮৮৮৪) ৩২৪, 
৩৩৫ 

শিব প্কঠ, বহৃগুপ্তের সন্্রগুরু, ১৮১ 

শিবসিংহ, মিথিলার রাজ।, ১১৩ 

শিবন্প্র, কাশ্মীর শৈব ধর্মশান্ত্। ১৮১৮৩, ১৮৬ 

শিবহুত্রবাতিক, ১৮৩ 

শিব-হূর্ধ, সমন্বযাত্মক মুতিঃ ৩২৪ 

শিবা, দেবীর এক রূপ, ২৮২ 

শিবিপুর ( বর্তমান শোরকোট ) ১৪৬ 

শিবোপাধ্যার়, কাশ্মীর শৈবাচার্ধ, ১৮৩ 

শিশিরেশ্বর, শিবমন্দির, ( ভুবনেশ্বর ), ১৬৬ 

শিশুপাল (চেদিরাজ ), ৪৫ 

শিগদেব, ১, ২, ১২৪, ১৩৫ 

শিলাবস্ত, লিঙ্গায়ৎদিগের এক বিভাগ, ২*৯-১, 

গুক্র, আচার্য, দৈত্যওক, ২৯ 

গুক্র, রহঃ ২৯৫ 

গুদ্ধ শৈব সম্গ্রদায়। ১৪১, ১৫৯, ১৯১, ২*২, ২০৮, 
২১৫-১৬ 

গুদ্ধ শৈব ধর্মদর্শন, ১৭৬, ১৯২ 

গুদ্ধাৈতমার্ভও, রুদ্র সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রস্থ, 
১১১ 

, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, রত সম্প্রদায়ের মতবাদ, ১*৯-১*, 
১১৯ 

গুস্ত নিশুভ্, অনরঘধয়, ২৩৮-৩৯ 

শুলপাণি, স্তিকার, ( ঠাহার গ্রস্থতরয় ), ২৮১, 
স৮ত 

শৃঙ্গেরী মঠ, ১৭২ 

শৈলরাশি, ১৬২ 

শৈব, ১০১, ১৪-৫, ৭হ, ৯৩, ১০৫, ১২০, ১৩১ 


১৩৪) ১৩৮০৩৯৪ ১৪:.০৪৩; ১৪৫, ১৫০৫১ 


১৫৩৫৪, ১৫৯৬৪, ১৬৭, ১৭৬০৭ ১, ১৭ 


১৭৫৭৬, ১৮০-৮৫, ১৮৮৮৯, ১৯১০২৯৯, 
২১৩-০৭॥ ২০৯-১০১ ২১৫১৭, ২৫০৫২, ২৫৬৯ 
৫৮) ২৬৪, ২৬৯, ২৭১, ২৭৫৯ ৩৯৬, ৩২১, 
৩২৩-২৪, ৩২৯-৩০5 ৩৩৩, ৩৩৬-৩৭, ৩৪৩-৪৪। 
৩৮৮০৫ ও 

শৈব দীক্ষা, ভিবিধ, সময়ঃ বিশেষ ও নির্বাণ, 
» ৯ ৫..৪8৮ 

শৈব সময় নেরী, তামিল শৈব গ্রন্থ, ১৯৩ 

শৈৰাচার্য, ১৯৩-৯৪, ২০৪, ২৯৭-৮ 

শোকরহিত|, দেবীর নামান্তর, ২৮২ 

হযমলবর্মণ, ১১৩ 

শ্বামারহস্য তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৭১ 

ষ্ঠামাসস্তোষণ, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৭১ 

শ্রদ্ধাদেবী, ৩১৪, ৩৩৯ 

ঞ্রীকষ্ঠভট, কাশ্মীর শৈবাচার্ষ, 5৮২ 

হ্ীকণ্ঠ বিভ্বে্বর, ২** 

গ্রীক শিব ( উমাপতি, ভূতপতি ও ব্রশ্গীপুত্র ), 
পাণগুপত বতের প্রবত'ক, ১৪৮, ১৮১ 

শরীক শিবাচার্ধ, শুদ্ধ শৈব মতবাদের ব্যাখযাতা। 
১৯২, ২০৩-৪৪ 

প্ীকর, প্রচীন নিবন্ধকার, ২৮১ 

উ্ীকৃফচৈতন্য ( চৈতহ্যদেব, মহাপ্রডূ ১, ৯৫, ১০৯ 
১১২-১৩, ১১৫, ২৬১ 

হ্রদ, তাস্ত্রিক গ্রন্থ, ২৬৭ 

ক্ষেত্র (পুরী), ২৭৫ 

প্রীজীব গোম্ামী, ১১৫-১৬ 

প্রধর, চতু বিংশ ব্যুহের অন্তম, ৬৩ 

জ্রীধর দান সদুক্তিকর্ণাস্মতের রচয়িতা, ১১৩ 

শ্রীধরদ্বামী, ভ্রীমন্তাভগবতের ভাক্ককার, ৮৬ 

জীনাধজী, ১১০ 


শবাশৃচী ৪৬৫ 


ঈীনাথজীর মঙ্গির, ১১১ 

ই্ীনাথ, শ্মৃতিনিবন্ধকার, ২২১ 

ইীনিবাস আরেক্ার (পি,টি,) ৪৬ 

স্রীনিবাস, নিশ্বার্কের পিষ্য, ১৯৮ 

উ্ীভাষ্, ঝামানুজ কৃত ব্মদৃত্র ভাষা, ১৬ 

উমত, কুজিকামতের নামান্তর, ২৫৮ 

ইমন্তগবদগীতা (ভগবদশীত1, শীত! ), ১,৭,৮, 
৩৮, ৪৯, ৪৩-৫, ৪৯, ৫8, ৬২, ৬৯৮-৯, ৮৩, 
৮৭, ১০১, ১০৫১ ১২৮, ১৭৯-৮০, ২৩৬, ২৪০, 
২৪৮, ৩২৩ 

ভীরঙ্গষ্‌, রঙ্গমাথজীর মন্দির, ৯*, ৯২, ০৪, ৯৭-৯১ 
১৬১, ১৬৩, ১০৬ 

প্রীরঙ্গপুরী, ১১৬-১৪ 

উ-লক্ী, শ্রী, ১৩৬-৪, ৬৪, ১৬৬, ১৯৮, ২৩০৬১, 
২৭৮-৭৯, ২৮২৮৩, ২৮৫-৮৬ 

দ্রীবল চিহ্ন, ৬৩৬ 

বাস, ১১৪ 

শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় ( জী সম্প্রনায় ), ৯৪-১০৪, ১১৬, 
১০৮, ১৯১৯৪, ২১৫, ৩৪৪, ৩৪৮ 

প্রীশৈলম, ১৬১, ২৭৬ 

্ীপ্ীচণ্তী ( দেবী সাহাত্মা ), ২৪৫, ৪৮, ২৭৯, 
২৮৫-৮৬ 

জীনৃক্ত, ২৩১ 

প্রেডার (507008061 ), ৭২১ ৭৮, ৮২১ ২৫৭ 


আয, শুরানুচর, ৩১৯ 

শ্বেত ্বীপ, ৪৯ 

শ্বেতাচার্ধ, ক শিবাচার্ধের উরু, ২*৬ 

শ্বেতাণতর উপনিঘদ, ৩, ৭৯, ১৯*-৯১। ১২৭-৩৯, 
১৩৫, ১৪১৯ ১৮৭ 


শ্বেতাশ্বতর খাধি, ১২৮ 


ষ 
বট চত্, ২৯৯, ২৮৬৮৮ 
ঘট চক্রক্রম, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৬* 
ঘট চক্র ভেদ, ২৭১, ২৯৮৭-৮৮ 
ঘট স্থল, বীরশৈব ধর্মতত্ব, ২৭৪, ২*৬, ২১৩ 
ড়ার্শন, ২৫৭ 
ঘোড়নী ( সুন্দরী ), দশমহাবিস্তার অন্যতম, ২৬১, 
২৭৮ 
বোডাস, মহাক্ষপ্রপ রঞজুবুলের পুত্র, শক মহাক্ষত্রপ, 
৫৯-৬০৩ 


ঘণ্ড, উপন্েবত|, ৎ১ 


| 

দফলাচীর্ঘ মসং্রহ, রুদ্র সম্পর্াযের প্রামাণ্য গ্রন্থ, 
১১১ 

ঈঙ্কর্ষণ, বলরাঁমের নামান্তর, ও ** ৫৮, ৬*-২। ৬৫০৯১ 
৭৩, ৭৬,৮০, ১১৬ 

দতী, শিৰপত্ঠী, ২৪* 

লভাভেদ, ্ৈতবানের অন্যতয লাম, ১১৯ 

লত্যরত সামাগ্রমী, ২৯৮ 

লদাশিব, মত্তমদুর সম্প্রদায়তু ক্ত, ১৬৩ 

নন্বর্ম পুশ্তরীক, মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থ, ২৩৭-৩৮ 

সুক্তিকর্ণা তত, ১১৩৬ 

লষ্তোঞজাত শিবের রপতেদ, ১৯৪, ১৪৯৯ 

লগ্বৈষব, মাধব সম্পদদায়ের অন্য নাষ, ১০৫ 

লনকাদি সম্প্রদায়, ৯৪, ১৯৭-*৮ 

লনগতন গোথামী,, ১১৫-১৬ 

সন্তান আচার্য, সিদ্ধান্ত শাঙ্্াবলীয় রচয়িত।, ১৭৬১ 


১৯১-৯২) ২০৩ 


, সন্তান পতি, গণেশের বপতেদ, ২৭ 


গপ্তমাতৃকা ই ২ট-১৬ 


৪৪৬ পঞ্যোপাসনা 


সপ্তর্ধিিগ, ৪ 

সময়াচার ( অঙঙ্লাচারী, তান্ত্রিক বিভাগ), ২৭*, 
২৮৪ 

সময়ী, সময় দীক্ষায় দীক্ষিত শৈব, ১৯৭-৯৮ 

দমাধি বৈশ্ু, ২৭৯-৮, 

সন্মিত, অন্যতম বিনারক, ২, 

সমৃদ্রওপ, ৭* ৮১ 

সরগা বৈদিক দেবী, ২২৩, ২৯৪ 

মধতাত গাজায়ন, পারাশরী পুত্র, ৫* 

সবদর্শনসংগ্রহ, ১৪৯, ১৫৩৫৪, ১৫৭, ১৮৯) 
২৪৪ 


মর্বশিব গত শিবাচার্ষ। ১৯৬-৯৪ 

সপারূণ, উপদেবতা, ২১ 

দরম্বতী, ১২১২৩, ২৪০) ২৪৫, ২৭৯, ২৮২, 
৩৯৬, ৩২৩৯২৪ 

সরম্বতী তন্ত্র, ২৫৮ 

সরন্বতী দেবা, নিম্বার্কের মাতা, ১৭ 

সলাতুর, পাধিনির বাসস্থান, ১৫৫ 


সবিতা, পুধের নামান্তর, ৩৩-৪, ২২২, ২৯১-৯৩, 
২৯৮ 

সংঙ্গেপ দীক্ষা। ২৬৭ 

সংজ্ঞা, শূর্ধগড়ী, ৩১৭, ৩১৭ 

সংহার মৃতি (শিবের £ অন্ধকাহরবধ, জালম্বরবধ। 
কামান্তক ইতাদি মতি ) ১৩৯-৪* 

সাতৃত ধর্ম, ৩৭১ ৪০, ৬৮ 

সাত বংশ, ৩৭, ৩৯, ৪৩) ৪৫, ৫৫ 

সাত্বত সংহিতা, ৬৪, ৬৮, ৭২ 

মাধনমাল।, ২৭৬ 

সামগ্ত পদািকা, বৌদ্ধ গ্রন্থ, ১৫২ 

সান, কৃষপুত্র, ৬৪-৩১ ৬৬, ৩০৯) ৩১২ ৩১৪, 
৩১৯ 


সান্বপুর যাত্র।, ৩১২ 

সান্থ পুরাণ, ৬৩, ৩৯ 

াসবাদিত্য ( অন্ত নাম মাঘপুর), মূলতানের বু 
বিগ্রহ, ৩১২-১৩ 

সায়ন ( সায়নাটার্ ), ১২৪, ১৪৫, ২২৬, ৩৪০ 

সায়ণ, ৬ 

সারদী।, শান্ত আগম, ২৫৭ 

সার সংগ্রহ, তান্ত্রিক গ্রন্থ, ২৬৭ 

সারম্বত ডাষর, তাস্ত্িক গ্রন্থ, ২৫৮ 

সাংখ্য (দর্শন), ৮৫, ১৪৬, ১৫৪ 

সাংখ্যায়ন গৃহানৃত্র, ২৩, 

সি-ইউ-কি, হিউয়েন নাঁং-এর ভ্রমণ কাহিনী, ১৬৫, 
২৪২, ২৭৪-৭৫, ৩১১ 

দিদ্ধ সন্থরণ, শান্ত আগম, ২৫৭ 

সিদ্ধান্ত জাঙ্কবী, ১*৮ 

সিদ্ধান্ত রহস্য, বল্লভাচার্য রচিত গ্রন্থ, ১১১ 

সিদ্ধান্ত শান্ত, শৈষ শাস্ত্র সংগ্রহ, ১৭৯-৭৬, ১৮৯, 
১৯২ 

সিদ্ধান্ত শিখামণি, বীরশৈব শান্ত, ২১২ 

সিদ্ধান্ত সারাবলী, শৈবশ্রন্থ, ১৯৩ 

সিদ্ধান্তাচার, তান্ত্রিক বিভাগ, ২৬৮-৬৯ 

সিদ্ধিওয়, ঘামুনাচার্য রচিত, ৯৯ 

সিনীবালী, বৈদিক দেবী, ২২৩ 

সিন্তর প্রশস্তি, ১৪৯ 

সিরিহট, তান্ত্রিক ক্ষেত্র, ২৭৬ 

হুজিহব, মিহির গোত্রীর ব্রাহ্মাণ, ৩*৯ 

সৃতি, ৬৪ 

হুত মংহিত।, ২০৪, ২১২, ৩৪৪, 

দুধ, শঙরাচাধ শিবা, ২৭ 

সুধাকর ছিবেদী, ১৫৭ 


, হুদার তট, মনকাদি সন্প্রদায়ের ১৯৪৩ম আচীরধ, ১৭৮ 


শকগুচী ৪০ 


ঈগীর মৃডি, (হুর ), দক্ষিণ ভারতীয় শিবতক্ 
১৭৪-৭৫, ১৭৮ 

ছুজারেশ মীনাঙ্গীর মন্দির, মহুরা, ১৭১ 

হনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ ৬৫১ 

হপর্ণ, গরুড়ের নামান্তর, *, ৮ 

ছুপ্রভেদাগম, শৈবাগম, ২৩-৪, ১৯৪ 

সুতা, ২১৬, ২৫৩ 

, শুয়থ রাজা, ২৩৯, ২৭৯-৮« 

নুর্ধ, ৩, ৫, ৮-৯, ১৪, ৩৩১৪, ৫০, ৬৩, ১৪৫, 
১৮৭, ২২১, ২২৯, ২৩২, ২৩৮৪ ২৮৯, ২৯১- 
৩৯৭, ৩১০১৮, ৬২২, ৩২৬-২৭, ৩২৯১ ৩৩৪, 
৩২, ৩৩৪-৬৮ 

চূর্ধ*নারারণ, সমন্বয়াতবক মৃতি, ৩১৭ 

সর্যমিত্র, পঞ্চালদেশীষ রাজা, ৩৯৩, ৩১৮ 

চূর্ঘমিত্র, তোজক ত্রীঙ্গণ, ৬১৩ 

হুর্শতক, ময়ূর প্রণীত, ৬*১, ৩১, 

নুর্ধ-লোকেশ্বর, সমঘয়াত্বক মৃতি, ৩৬৭ 

হুরেন্জনাথ দাশগুপ্ত, ২*১, ২*৪ 

হৃবচসা. শৃর্ধপত্তী, ৩১৯ 

ক্রবাস, চৈতণ্য মহাপ্রতুর পাদ, ১১৪ 

সেতু, সিদ্ধান্ত জাহবীর ভান্য, ১৪৮ 

সেনহস্তী, ৬ 

মৈলুকস্‌, সিরির! দেশের গ্রীক ল্জাট,, ৫৬ 

সোম, ১২৯, ২৯২ 

সোমযাগ , ২২১২২ 

সোমাননা, বহুগুণ্ডের অন্ঠতম শিষা, ১৮২, ১৮৫-৮৬ 

নোমেশ্বর, চালুক্য শিবমন্দির, ১৭১ 

সোমেশ্বর, মুখলিঈমের শিবমঙ্গির, ১৬৭ 

মোমেশ্বর সুরি, পাশুপত সাধক ১৭* 

সৌগিকেয়, উপদেবতা ₹১ 

সৌনার্ঘলহরী, ২৬০, ২৭০, ২৮৫, ২৮৮ 


সৌমামৃতি, (শিবের; উমীানহিত, চত্্রশেখর 
ইত্যাদি ), ১৪*-৪২ 

নৌরব্রত, ১১৫ 

সৌর সপ্প্রগায় (ধোপাদক), ৯”১০, ১২, ১৪-৯, 
২১৭) ২৫৫৮৭, ১০৩, ৬০৫০৬, ৩১৮-১৯৪ 
৩২১, ৩২৩, ৩২৯) ৩৩২, ৩৩৫-৩৭, ৩৫৪ 

দৌরসেনয়, সাতৃতশৰের খ্রীক প্রতিরপ, ৫৬ 

গ্বন, কাঠিকেয়ের এক নাঁম। ১২৯-৩১, ২৯৭, ২৫৪ 
৩১৪৫৬ 

দ্বনদগুপ, গুপুরীজ, ৬৯২ 

স্বন্দ পুরাণ, ২১২ 

হঙ্দমাতা, ২৩৩ ২৫২ 

হজ্দ, লিঙ্গী ব্রাহ্মণেয় একটি গোত্র, ৯৯৪ 

সনদ নুর্যানুচর, ৩১৯ 

সট্াবো (১৮81709 ), ৫৬ 

সবনকৃণ্ড, ২৪১-৪২ 

গ্ছল, বীরশৈব প্রদত্ত ব্রন্ষের অন্যতম পরিচয়, ২১২৮ 
১৩ 

'পনকারিকা, কাশ্মীর শৈবদিগের অন্যতম প্রধান 
ধর্সগ্রন্থ, ১৮১, ১৮৩ 

স্পঙ্দশান্্, কাশ্মীর শৈব মতের অগ্তম প্রধান শাখা 
১৮২, ১৮৪-৮৫) ১৮৭৮৮ 

'্মরারি, অন্ঠতম পঞ্চম, ২৯৯ 

গ্মাত। ১৬৮, ১৭২, ২২৫, ২৬৭, ৩২৭, ৩২২, 
৩২৫-২৩, ৩২৯-৩২, ৩৩০৪ ৫ 

'্চ্ছনা, শৈবতন্ত্র, ১৮৩ 

বর্ণ গণপতি, গণপতির রূপতেদ, ২৭ 

বামী মহাদেন, কাতিকেয়ের এক নাম, ২৫৫ 

গ্বামী নারায়ণ, ১১২ 

ক্বায়ভুব মনু, ৪* 

স্তোত্ররড, যামুনাচার্ষের অন্যতম গ্রন্থ, ৯৯ 


৪০৮ পঞ্চোপাসনা 


|. 

হঠযোগ প্রদীপিকা, ২৬৩ 

হনুমান ( হন্ুনৎ ), ১০৬ 

হুমূখ, উপদেবত], ২১ 

হপশিঙ্স (0. জা 58100010 ল0015808), ২৩২ 

হয়শীর্য পঞ্চরান্র, পাঞ্চরা্র সংহিতা, ৭৪ 

হয়গোরী তন্ত্র, ২৪৮ 

ইরতত্বদীধীতি, হরকুমার ঠাকুর সঙ্কলিত, ৩৪৮-৫০ 

হরপ্পা, ১২১-২২, ১২৪, ২১৭, ২১৯-২১ 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (শাস্ত্রী ), ২৫৮-৫৯, ২৬১৬৩ 

হর, শিবের নামান্তর, ১৩২, ৩৫৬ 

হর্ষচরিত, ৩৯৪, ৩৩৬ 

হধবর্ধন ৩*১, ৩০৫ 

হরি, ৩৯-৪*, ১১৪, ১১৮, ৩৩৬ 

হরি, চতুধিংশতিবাহের অগ্যতম, ৬৬ 

হরিদ্রা গণপতি, গণেশের রূপ, ২৪, *৭-৯ 

হরিষন্দির, ৩৪৭ 

হরিবংশ পুরাণ, জৈন গ্রন্থ, ৬২ 

হরিবংশ, মহাভারতের খিল বা পরিশিষ্ট, ৭, ৪৫- 
৬, ২৩২ 

ইরিব্যাস দেব, সনক্লাদি সম্পদায়ের দ্বাত্রিংশৎ 
আচাধ, ১০৮ 

হাববেণ, সমুস্তগুপ্ডের প্রশস্তিকার, ৭* 

হরিহর ( হর্ধ), সমদ্বয়াত্মক মুঠি, ৩২৪, ৩৩০, 
৩৩৬ 

হরিহরানন্গ ভারতী, ২৬৩ 

হলাধুধ মিশ্র, মহারাজ লক্ষ্পণসেনের ধর্সাধ্যক্ষ, ২৬১০ 
৬৩, ২৭৮ 

হংসমিত্র, ভোজক ব্রাঙ্গণ, ৩১৩ 

হংস হংস-পরদেশ্বর, পাঞ্চযা্র সংহিতা, ৮২ 


হারকিউলিস ( হ্রাক্রিন ) শ্রীক দেবত], ৫৪-৬, 
৮১ 

হার্ধকলা, ২৮৯ 

হারাণচজ্জ চাকলাদার, ১৫৩-৪৪ 

হারীত, গোত্র, ৪৩ 

হারীতীপুত্র, ২৫৫ 

হালাহলা, ১৫২-৫৩ 

হিউযেন-সাং, ১৬৫-৬৬, 3৭৮, ২৪২, ২৫৪, ২৭৪- 
৭৫, ৩১১ 

হিমালয়, ২২৭ 

হিরপাকশিপু, দৈতারাজ, ৭৮ 

ঠিরধাকেশিন গৃহাহুত্র ২৩, 

হিরণাগর্ভ, যোগধর্মমতের ব্যাখ্যাতা, ১৪৮ 

হীরাপুর, ৬৪ যোগিনী মল্গির, ২৬৫-৬৬১ ২৭৪ 

ভুবিফ, কুষাণরাজ, ৬, ২৫০, ৩০৭, ৩৩৩-৩৪ 

হধীকেশ, চতুষিংশতি ব্যুহের অন্যতম, ৬৬ 

হেক্যাটির়ন (.78086158), গ্রীক লেখক, 
১৩২ 

হেমচন্্ রায়চৌধুরী, ৪৩ ৪, ৪৭-৮, ৭৩, ৯১ 

হেমাবতী লেখ, ১৭* 

হেরম্ব, গণেশের নামান্তর, ২২, ২৪ 

হ্রম্ব গণপতি, গণেশের বূপভেদ, ২৪, ২৬-৭, ৩২ 

হেরম্ব সুত, উচ্ছিষ্ট গণপতির পুজক, ২৯-৩ৎ 

হেলিওডোর (13611900298), যবন দত, ৩৭, 
৪৭, 8৮৯, ৬৭। ৭৩৪ ৩৩২ 

হেবজ্ তত্ব, ২৭৪-৭৬ 

হৈহয়, ত্রিপু্নীর রাজবংশ, ১৬৩ 


১ 
ক্ষেমরাজ, অভিনবগুপ্ের শিল্ত, ১৮৩, ১৮. 


